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উচ্চসংস্কাঁতর তীব্র আকর্ষণে দিশেহারা পুত্রকে [যিনি নিজস্ব 

ঝাড়খণ্ী সংস্কাতর প্রতি আত্মসমর্পণে শ্রদ্ধাবান করে তুলেছেন, 
ঝাড়খণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কীতির উপকরণ সংগ্রহে ও বিচার- 
[বিশ্লেষণে যান নিরলস সম্নেহ সাহাধ্য করেছেন, এ গ্রন্থের প্রাত 

ছত্রে যার উপগ্ছিতি বহমান, সেই শ্বর্গাদুচ্চতর িত। 

শ্রীযুক্ত মহেজ্দ্রনাথ মাহাত 
শ্রীচ“রণকমলেষু 

ঠার সামান্যতম পারত্প্তি এবং সান্্নার আশায় পুষ্পস্তবকপ্রাতিম 
এই গ্রন্থ পরম শ্রদ্ধায় সমাঁপত হল । 





কা 

ইতিহাসের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে ঝাড়খণ্ড নামটিই আলোচ্য 
অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং দীর্ঘস্থায়ী নাম। জঙ্গলমহল, দক্ষিণ- 

পশ্চিম সীমাস্ত এজে্সী এবং ছোটনাগপুর নামগুলো অত্যন্ত অধুন। কালে 

বৃটিশ সরকারের প্রশানিক নামকরণ মাত্র । রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
ঝাড়খগ্ডকে যেভাবে ভাঙা-চোরা কর! হয়েছে (সম্ভবত ভারতবর্ষের অন্য কোন 
অঞ্চলের ক্ষেত্রে বারবার এমন ভাবে অঙ্গহানি ঘটিয়ে ভাগবীটোয়রা করা 

হয়নি ), তা অত্যন্ত অমানবিক এবং বেদনাময়। আদিবাসী মানসিকতা, 
ভাষ।-সংস্কৃতি কিংবা জীবনচর্যার প্রতি কোনরকম দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনও বোধ 
করেন নি শাসকগোষ্ঠী । সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা দেখা দিল: 
আদিবাসী সংস্কৃতির ওপর উচ্চসংস্কৃতির চাপ সৃষ্টি করা হল। ফলে, ঝাড়খণ্ডী 
সংস্কতির সংহতি বিনষ্ট হুল) সরকারি শাসন এবং প্রচার-যস্ত্রের তাড়নায় 
কোথাও বঙ্গসংস্কতি, কোথাও (বিহার-সংস্কতি, কোথাও উড়িস্ক।-সংস্কৃতি 

অনুপ্রবেশ করল। সুযোগ বৃঝে বঙ-বিহার-উড়িস্তার বুদ্ধিজীবীর] তারঘ্বরে 
চীৎকার করতে লাগলেন, আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতি-সমন্থয় ঘটতে শুরু 

করেছে? কিন্ত আসলে যা হল তা সমন্বয়ের নামে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি । 

স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে রাজনৈতিক-অর্থ নৈতিক'শোধণ বটিশ যুগের মতোই 
অব্যাহত থাকল, তবে এবারে তীব্রতা শতগু বৃদ্ধি পেল। শুধু তাই নয়, 
শুরু হল আদিবাপীদের মগজধোলাই এবং ভাদের ভাষা-সংক্কৃতি বিনষ্টির 
পালা। বিভিন্ন রাজ্যে ঝাড়খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশে যাবার ফলে আধিবাসীদের 

পরিবার ও সমাজ-জীবন ভেঙ্গে পড়তে লাগল । তারা নিজেদের 'আপনজন 

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাষা-সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে ক্রমশই পরস্পরের অপরিচিত 

হয়ে পড়তে লাগলেন । আদিবামীদের জীবনচধধা। এবং সংস্কৃতি-সংকট 

সম্পর্কে এতো! গভীরে ভেবে দেখবার কথ! আমাদের সমদৃষ্টিসম্প সরকার 
সম্ভবত বাছল্য মনে করেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বুদ্ধিভীবিগোষ্ঠীও 



রাড়খণ্তী জনতার নিজস্ব সাহিতা-সংস্কৃতি এবং 'জীবনচর্ষা ঘম্পর্কে দায়সারা 
গতানুগতিক ধারণ! পোষণ করেন $ ঝাড়খণ্ডীদের যন্ত্রণা, হতাশা, অনিশ্চয়তা- 
বোধ এবং অসহায়তা সম্পর্কে কোনরকম সহানুভূতি দেখিয়ে গভীর চিত্ত! 
করবার প্রয়োজন বোধ করেন না। 

এই কারণেই আমি এই গ্রন্থে ঝাড়খণ্তের একটি সামগ্রিক রূপরেখা অঙ্কন 

করতে প্রয়াসী হয়েছি | তবে এখানে আমি ঝাড়খণ্ডী বাউল] উপভাষাভাষী 

পূর্ব ঝাড়ধণ্ড বা জঙ্গলমহল অঞ্চলটিকেই বেছে নিয়েছি এবং 'প্রারস্তিকা-তে 
এই অঞ্চলটির পরিচয় দেবার জন্য ছোটনাগণুর এবং সন্নিহিত পশ্চিম বাংলা 
ন[ম বাবহার করেছি। বিন্দুতে ফিদ্ধুর স্বাদ লভ্য প্রবচনটি মেনে নিলেও 
ঘল্পপরিসরে অস্টিকভাষাভাষী আদিবাসীদের জীবন ও সাহিত্য শিয়ে 
আলোর্চনা করলে তাদের গ্রাতি অবিচারের আশঙ্কায় আমি সে প্রয়াসে বিরত 

থেকেছি! এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে প্রবল অর্থসংকট দেখা দেওয়ায় 

গ্রন্থে কলেবর সংকোচন করতে বাধা হয়েছি; ফলে লোকগীতি এবং 
প্রবাদগুলো বহু ক্ষেত্রে একটানা গছ্ের মতো সাজাতে হয়েছে-+পাঠকেনর 

সুবিধার্থে প্রতিটি উপকরণের শেষে ছুটি ধাড়ি দিয়ে সমাপ্তি বোঝানো] 
হয়েছে। এর ফলে বায়সংকোচ এবং সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রচুর উপকরণের স্থান 

সংকুলান সম্ভব হলেও গানগুলো কবিতার অবয়ব হারিয়েছে। এ ক্রি বিনীত- 
ভাবেই স্বীকার করি। গ্রন্থমধ্যে আলোচনার সময় গ্রঢুর পরিমাণে লোকগীত 
উদ্ধত এবং সংকলিত হয়েছে বলে আলাদাভাবে কোন সংকলন দেওয়া হল 

না। পরিবর্তে কিছু নিবাচিত শব্দের অর্থসহ একটি সুচী সংযোজিত করা হল। 

আলোচা অঞ্চলের ওপর কিছু গতানুগতিক এবং পল্লবগ্রাহী আলোচনা - 

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে £ ড. সুধীরকুমার করণ এবং ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার 
গ্রন্থ দু'টি কিছুটা ব্যতিক্রম | -গ্রন্থগুলি অল্পবিস্তর প্রয়োজন মেটালেও কোনটিই 

এখানকার লোকজীবন এবং সাহিতা-সংস্কৃতিকে তেমন বাপকভাবে প্রকাশ 

করতে সক্ষম হয় নি | পূর্বসূরী গ্রন্থকারগণ বিজ্ঞানসণ্মত আলোচনার মাধামে 
ঝাড়খণ্ডের জনজীবন এবং সংস্কৃতির গভীরে প্রধেশ করবার চেষ্টা করেন নি। 

যে-কোন জনজীবন সম্পর্কে মাক জ্ঞান অর্জন করতে হলে সেই বিশেষ জন- 
গোঠ্ীয় ঘণিষ্ঠ সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বাস করবার একান্ত প্রয়োজন । শহরে 
আরামশষ্যায় শুয়ে থাকলে কিংবা উচু সংস্কৃতির অহমিকায় নিজেকে জনজীবন 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখলে লোকসাহিভা-সংস্কাতির গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব 



নয়। আমি নিজে রাঁডখণডেরএেকটি আদিম সন্প্রধায়ের - মধ্যে জথাগ্রহণ করে 
এ-অঞ্চলের পোঁকজীবগ, সাহিত্য-সংক্কৃত্তি এবং আচার-মংক্কারের খনিষ্ঠ পরি- 

বেশে পরিপালিত হয়েছি । তা সর্থেও এখানকার লোকজীবন্দ ও সাহিত্্য- 
সংস্কৃতির পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরবায় প্রয়াস যে সর্বাংশে সফল হয়েছে এমন 
দাবি আমি করি মা। ভ্রটি মানুষের নিত্য সহচর, আমি তার ব্যতিক্রম 
মই। তবু আমার বিশ্বাঘ করবার দংগত কারণ আছে যে, কারো কারে 
কাছে এ গ্রস্থ অগ্যান্যগ্রস্থের তুলনায় অধিকতর সম্পূর্ণ এবং নির্ভরয়োগা মনে 

*তে পারে। 

১৯৫৪ হ্রীষ্টাবে মখধামিক বিদ্যালয়ে পাঠকালে জামশেদপুরের সাপ্তাহিক 
নবজ্জাগরণ সংবাদ-সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয়তে একটি লোকসংস্কৃতিমূলক 
কুদ্র রচণ! প্রকাশ এবং ১৯৫৭তে কলকাতার 'গাঙ্েয় পত্রিকায় একটি লোক- 
সাহিতাসম্পক্ষিত প্রবন্ধ প্রকাশের মাধমে আমার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি 
চর্চাব সূত্রপাত । তারপর বিভিষ্ন পত্রপত্রিকায় আমার বেশ কিছু প্রবন্ধ 

প্রকাশ পেষেছে, যা আজো! গ্রন্বদ্ধ করা সম্ভব হয় নি। এসব কথ! বলবার 

একটিই কারণ যে, মিজেদের সাহিতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করলেও 

রাঙারাতি এ গ্রন্থ রচিত হয় নি, বরং এর পেছনে রয়েছে প্রায় ২০/২৫ বছর 

«রে নিরবিচ্ছন্ন চর্চার অভিজ্ঞত1 এবং প্রস্ততি । এই ২০/২৫ বছর 'ধরে আমি 

নিরলসভাবে লোকসাহিত্য-সংস্কাতির উপকরণ আগ্রহ করেছি। বিভিন্ন 

জনের সন্য় সাহাযোর ফলেও আমার পক্ষে বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করা 
সন্ভব হয়েছে । অন্যত্র পৃথকভাবে আমি এদের প্রতি কতজ্ঞত! জ্ঞাপন 

ক ছি। 

গ্রন্থখানি মৌলিক কি না তার বিচারভার পণ্ডিতবর্গ এবং রসিক 

বিছ্জ্জনের হাতে অর্পণ করা হল | তবে গ্রপ্থথানি যে খৌলিক উপকরণের 
সাভাখ্যে যথাগস্তব মৌলিক দৃর্টিকোণ থেকে রচনার চেষ্টা করা হয়েছে__ 
একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই | গবেষণ1-নিবন্ধ প্রায় ক্ষেত্রেই সাধারণ 
পাঠকের পক্ষে হুরধিগমা হয়ে থাকে; আবার কোন কোন গ্রন্থ লেখকের 

ভাষার মনোহারিত্বে বিষয়বন্তর অন্তঃসারশন্যতাকে আডাল করে রাখে £ এই 

5ন্থে এই দুটি দিকই সফতে পরিহার করা হয়েছে । 
গ্রন্থটির মুদ্রণকালে আমি রশাচি কলেজে শধ্যাপ্না করতাম। কলকাতা 
থেকে অনেক দুরে থাকায় ডাকযোগে একছার যেক-আাপ প্রুফ দেখবার 



দুষোগ পেতাম । তাই মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেছে বছল পরিমাণে ১ সব ভুল 
₹শোধন করবার অবকাশ নেই--তবু নির্বাচিত কিছু ত্রুটির শুদ্ধিপত্র সন্লি- 

বেশিত করা হুশ। “কুলকেতু? শব্দটি নিতান্ত অনবধানতাবশত দু'এক জায়- 
গায় 'কুলতিলক' ছাপা হয়েছে । কয়েকটি শবের বানানে প্রচ্সিত দু'টি রূপই 
ছাপা হয়েছে। আহীর! গানের ৩৮-দংখাক গানের তৃতীয় পঞু.জি ১৪৩ 
পৃষ্ঠার প্রথম পঙ.ক্তি-_ছাগলে ত খুজে ভালা চৈভ বৈশাখ গ কাড়ায় ত 
খুজে আধাড় যাস'--বাদ পড়ে গেছে । পটমদা ( বরাভূম ) ভুলবশত সেরাই- 
কেলা মহকুমার অন্তর্গত বলে ছাপ! হয়েছে, হবে ধলভূম মহকুমার অন্তর্গত 
এই সরমপ্ত ক্রটির জন্য হুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করবার নেই। 

অগণিত খ্যাত-অখ্যাত, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, জীবিত এবং পরলোকগত লোক - 
কবিদের প্রতি--ধীাদের রচিত গানে এএগ্রন্থ শুধু অবয়বই লাভ করেনি বরং 

অর্থময় হয়ে উঠেছে--ঘামার গভীর শ্রদ্ধা ও কতজ্ঞতা নিবেদন করি তারাই 
ঝাড়খণ্ডের মনোলোক রচনায় সার্থক রূপকার ও পথিকৃৎ । 

শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্ধ ড. সুকুমার সেন আমাদের মুখের ভাষাকে ঝাড়খণ্ডী 
উপভাষ! অভডিধায় ভূষিত করে এবং স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কতজ্ঞতাপাশে 

আবদ্ধ করেছেন। তাকে আমাদের আস্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ধারা 

আমাকে বিশেষ গ্নেহভরে লোকসাহিতা-সংগ্কতির ক্ষেত্রে অবাধ বিচরণের 

সুযোগ করে শিয়েছিলেন ভীদের মধো শ্রীধুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দেখ (সম্পাদক, . 
শবজাগরণ )১প্রসিন্ধ সমালোচক শ্রীঘুঞ্জ নারায়ণ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট লোক- 
রস্তবিদ শ্রীযুক্ত অরুণকুমার রায় ( চতুক্কোণ,কলকাতা )-এর প্রতি আমি বিশেষ 
ধণী। এ"দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই | 

কল্পকাত! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বাংলা সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. 

আসিতকুমার বন্দোপাধ্যায় ঝাড়খণ্তের লোকসাহিতা গবেষণায় অপরিসীম 
উৎসান্ছ দিয়ে আসছেন | রবীন্দ্র অধ্যাপক ড. হরপ্রসাদ মিত্র ঝাড়খণ্ডের জন- 

জীবন ও সাহিতাসংস্কতি সম্পকিত গবেষণায় নিরস্তর অনুপ্রেরণা দিয়েছেন । 

এদের ছু'জনকেই শ্রদ্ধা জানাই। 
আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যাপারে অগপিত জন অতান্ত আগ্রহান্থিত__ 

তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ । খাদের অনুপ্রেরণ। ছাড়া এ গ্রন্থের মুদ্রণ 

তো দূরের কথা, পাুলিপি রচনাই বিলম্বিত হয়ে পড়ত, সেই অধ্যাপক- 

দম্পতি অগ্রজপ্রতিম ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা! এম. এ) পি-এইচ. ডি $ ডি, লিট, 



€ক্লাতকোত্র বাংলা বিভাগ, বশচি বিশ্ববিষ্তালয় ) এবং শ্রীমতী জেয়কণা 
সাকা এম, এ. (রশচি উইমেনস কলেজ )-কে আমার গভীর অন্ধ! নিষেদশ 
করি। 

অমি প্রেসের খবস্বাধিকারী বন্ধুপ্রতিম শ্রীযুক্ত পৃষ্থীশচন্দ্র সাহা অসীম ধৈধ্যের 
সঙ্গে তার অপরিচিত উপভাষার এই গ্রস্থটিকে মুদ্রণের দায়িত্ব নিষ্ঠার 
সক্ষে পালন করেছেন। প্রীতিভ্ভাজন শ্রীযুক্ত পার্থ বন্দোপাধ্যায় শুধু প্রন্ফ 
দেখার গুরুপায়িহই পালন করেন নি, এ গ্রন্থের সাফল্য সম্পর্কে মাত্রাতিকিত্ 
আশার ৰাঁণী উচ্চাবণ কয়ে আমাকে উৎসাহ্িতও করেছেন । এ*দের হু'জনকেই 
আমার আন্তরিক প্রীতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি । 

সবশেষে বলা হলেও যাদের অবদান এই গ্রন্থ রচপার পেছনে নিতাস্ত 
নগণ্য নয, তারা হুল আমার সহধগিশী শ্রীমতী উষা মাহাত এবং শিশ্তপুত্ 
শ্বীযান প্রতিমসূধ । পরম ক্লেহাস্পদ্ শ্রীমান বিমান মাহাতব কথাও এই 
প্রসঙ্ে যনে পঙে | এদের সবাইকে আমার প্রীতি জানাই । 

বক্ষিমচজ্জ মাহাত 



রুতষ্ভত] স্বীকার 

এই গ্রন্থে ব্যখহৃত উপকরণসমু্ সংগ্রহের ব্যাপারে আমি নিম্নলিখিতদের 
কাছে বিশেষভাবে খণী। এ'র] ছাড়াও হারে অনেক নাম-না-জনি। গাইয়ের 
অবদান এ গ্রস্থ প্রণয়নে বড়ে। একটা কম নয়। বলতে গেলে, আলোঁচা ছঞচলের 

সমগ্র জনসমাজই যেন এই গ্রন্থের প্রতিটি পঙ্ডত্তিতে সশরীরে বর্তমান ; সবার 
আননা-বেদনার কথাই এই গ্রস্থের অন্তশিছিত সুর । তাই সবার কাছেই 
আমি আমার খণ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতা জানাই । 

ধলভূম : চাকুলিয়। £ পাথরাঘাঁটি__বাবা ও মা শ্রীযু  মহেন্দ্রনাথ মাহাত 
ও শ্ত্রীযুক্তা কৌশল মাহাত, বোন কুমারী মিনতি মাছাত, ৬কামিনী পিসি, 
৬খুনিয়।, শ্্রীকেদাবনাথ মাহাত, শ্রীঠারাস মাঙ্গাত, শ্রীপৃণ্চন্ত্র পাল্র। 

মাটিয়ার্াধি_-শ্ীরজনীকান্ত মাঁভাত, শ্রীনিরঞ্জন মাহাত, শ্রীভুবন মাহাত | 
মালকুডি-শ্্রীযোগেন্্রনাথ মাহাত, গু'ড়র পাঁতর । পিডবাশোল- দিছিমা, 

ছে মামীমা, ভ্রীজগন্রাথ মাহাত। চাকুলিয়া-_-হ্রীজহরলাল মাহাত। 
নরসিংগঙ £ খুকডাখুঁপি-_শ্লীবৈষ্ণবচরণ মাহাত, ভুয়।। ঘাটশিল। £ সিংপৃরা 
-গুরুপ্রসাদ মাহাত, শ্রীমতী শশিকলা মাঠাত, শ্রীমতী যশোদা মাহাত। 
বাকি_দৈরভী বাল! মাহাত । আমাড্ুবি- -শ্রীকির্ীটিভূষণ চিত্রকর | মনলিয়। 2 
পায়রা গুঁডি--শ্রাপৃচন্দ্র সিংসর্ার | বরাঁভূম ? পটমপ। £ কুইয়ানি_ শ্রীপ্রমুল- 
চন্দ্র মাহাত । লাওয়া'- শ্রীছ্বলালচন্দ্র মল্লিক | দীধি-জ্ীম্ঘপুণচন্দ্র মাতাঁত। 
পুরুলিক্ব] £ পুরুপিয়।_শ্রীসুঞ্জ সুবোধ বসুরায় (সম্পাদক, ছণ্রাক )। ডাবর 
_-শ্রীপশুপতিপ্রষাদ মাহ[ত। রাজন্ুয়াগড--শ্রীঅশ্বিনী লুতার । ঝালদ! £ 

তুড়ধাগ--শ্রীঅধীরচন্দ্র মাহাত। ধানবাদ ? শিখরন্ুম £ ডুমুবজোডি--শ্রীচত্তী- 
চরণ ম1ঠাত। ঝা|ড়গ্রাম ই সাকরাইল £ পাথর1--শ্রাবিধাণচন্্র মাহাতি। 
পভিহাটি £ রাজপাডা-_-“কোকিল] মাযু? । জামবনী-_শ্রীমপো রঞ্জন সিংহ । 

গাগগঙ্কেত 
বিপর্সন্ত ই এবং উ ধ্বনি ছটিকে নিয়লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ বরা হয়েছে। 

বিপর্যস্ত ই-একটি ভধ্বকমা। যেমন আইজ - আজ, কাইল-”কাঃল। 

বিপর্যস্ত উ-দুটি ভধ্ব কমা | যেমন চাঁউল১চাশ্ল, বেউল১ বেল | 
এছাড়া কঃ3ুকথান্তর, পা. টা.-পাদটাকা, সী-্সাওতালী ইত্যাদি 

সঙ্কেতও বাবহৃত হয়েছে । 
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চতুর্থ অধ্যায় রূপকথা ৩২৭ 
পঞ্চম অধ্যায় ব্রতকথা ৩৫১ 

ষন্ঠ অধ্যাস্ব পুরাকথা ৩৬৭ 
ভৃতীক়্ পর্ব লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও টনক ৩৮৩--৪৩২ 

প্রকৃতি পর্যায় ৩৮৪ সমাজ ও জনজীবন পর্যায় ৩৯৩ 
চতুর্থ পর্ব রুপ ও রীতি রঃ ৪৩৩--৪৪৯ 
পঞ্চম পর্ব বিষয়বৈচিন্ত্য ও রানী ৪৫০--৪৭০ 
গ্রন্থপজী ৪৭১ 
নির্বাচিত শব্দসুচী ৪৭৩ 





গ্ারস্তিকা 

॥ এক ॥ 

€ছাটনাগপুর এবং সল্িভিভ পশ্চিম বাংলার পরিচয় 

লোকপাহিত্য পবিক্রমাষ আমবা (ষ শঞ্চলটিবে নির্বাচিত করেছিঃ সেই 

শঞ্চলটিকে আধুনিক বাজনৈতিক মানচিত্রেব পটভূমিতে সর্জনবোধ্য কবে 

তোলবার জন্য 'ছোটণাগপুব এপং সপ্নিভিত পশ্চিম বাংলা” পামে চিঞ্িিত করা 

যায। এই অঞ্চলের মধো বযেছে বিহাবের পানবাদ জেলা, সিংভ্মেব ধলভূম 
ও সেবাইকেলা মইকৃমাদ্ধয, বাচির বঙু-সিল্লি তামা সোৌশাহাতু আদি পাচ 

পবগণা এবং অগ্যদদিকে পশ্চিম বাংলার পুবলিযা জেলা, মেদিনীপুরের 
ঝাডগ্রাম মহকুমা এবং বাকুডা জেলার পশ্চিমাঞ্চল । এ অঞ্চলের মানুষ 

যে ভাষায় কথা বলে থাকে, ত। বাঙল। ভাষাবহই একটি উপশাঁষ' | শ্রদ্ধেয় ডঃ 

স্ুকুমাব সেন এই উপতাষাকে ঝান্ডখণ্ডতী বাঙলা অভিথায় ভূষিত কবেছেন। 

প্রস্তাবিত লোকসাহিত্য-আলো৮শাধ পবিক্রমণ শেত্র হিসেবে এই উপ- 

শাষাঞ্চলটিকেই নির্দিষ্ট কবা হয়েছে । বাজ্াপুনর্গঠনের টানাপোডেনে এই 

ভাষাঞ্চলেব বিছু অংশ চলে গেছে পশ্চিম বাণশ।য, বিছু অংশ থেকে গেছে 

বিহারে যা ছোটনাগপুব মালভূমিব অন্তর্গ ত। পাহাঙ অবণাময় টণাইড-টিকব 
ভবা এই অজল। অফলা উষব ধৃসব জনপদ্কে ঘিবে ভাঙনের স্থত্রপাত যে এই 

প্রথম, তা নয়। ইংরাজ আমলে এ-অঞ্চলেব স্বাধীন হ্াপ্রিফ আদিম অধিবাসী- 

দের দৃ্ধ বিপ্রোভে ব্যতিবাস্ত হয়ে বাজনৈতিক স্বার্থসিদ্বিব জন্তু ইস্টই পন 
কোম্পানী কতো বাব কতো ভাবে একে খণ্ডিত কবেছেন, ভাব ইয়ত্বা শেই। 

আলোচ্য অঞ্চলটি ভাবন্ববর্ষেব প্রাচীনতম ভূথণ্ড রাচি-গণ্ডোয়ানা 

মালভূমির অন্তর্গত । গণ্ডোয়ানা মালভূমির জঙ্গে জন্মলগ্র থেকে একই ভাগ্য- 

স্থত্রে গ্রথিত হয়ে আছে ছোটনাগপুব বা রাচি মালভমি ঘা ক্রমশঃ অবনমি৩ 

হয়ে তার অজল] অফল। উষর ধূসব শাবীবচিত্রে রাঙামাটি আব কাকর পাথবের 
প্রলেপ নিতে নিতে খঙ্গাপুরের প্রাস্তভৃমি পর্ষন্ প্রসাবিত হয়েছে - গণ্ডোয়ানার 

বিদ্ধা পর্বতমাল! পূর্বদিকে অগ্রসব হতে হতে চাণ্ডিল-জামশেদপুরেব দলমা 



১০ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

পাহাড় স্পর্শ করে ঘাগরা গোটাশিলা পাহাড হয়ে চাঁকুলিয়া__বেলপাহাড়ীর 
মধ্যস্থলে কানায়েশ্বর পাহাডের প্রান্তপীমানায় অবসিত হয়েছেঃ উত্তরে 
বাঘমুণ্ডি অযোধ্ার পাহাড ছাড়িয়ে বাকুডার শুশুনিয়া পর্যস্ত তা প্রসারিত। 
বলাবাহুলা, ভাখতের এই আদিম ভূমিখণ্ডে সেই গণ্ডোয়ানা থেকে খড়গপুর 
পর্যন্ত আদিম অধিবাপীদের বাসভূষি প্রপাবিজ় যাদের মধ্যে রয়েছে 
দ্রাবিড়, আদি-আষ্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর লোকেরা । কোন কোন গোষ্ঠী তাদের নিজন্ব 
ভাষা এখনো নিধিকার ব্যবহার অব্যাহত রেখে শিজেদেব স্বাতন্ত্রা বজায় রেখে 

চলেছে । কোন কোন গোষ্ঠী নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আধভাষা গ্রহণ 

করে বৃহত্তর হিন্দুপমাজের অন্ততভূক্ত হবাব চেষ্টা করছে। পববর্তাঁ গোঠী- 
গুলোর ভেতর ভূমিজঃ মাল, খারিয়া। কুমিমাহাত গোঠীগুলোই প্রধান। 

অতঃপর এই অঞ্চলেব নামের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচন] করা যেতে 

পারে। মহাভারতে শিম্পেদ্ধত ছু*টি শ্লোকেব সন্ধান পাওয়] যায় £ 

অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাশ্চ শু্কান্ মিখিলানথ । 

মাগধান্ কর্কখণ্ডাংশ্চ নিবেশ্ত বিষয়েহতআনঃ ॥ 

আবশীরাংশ্চ যোধাংশ্চ অহিক্ষত্রং চ নির্জয়ৎ। 

পূর্বাং দিশং বিনির্জত্য বৎসভূমিং তথাগত্ম্ ॥১ 
এখানে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকে মহাভারতকার ব্যাসদেব কর্কথণ্ড 

নামে অভিহিত করেছেন। বরাহমিহিরের “বৃহৎ সংহিতা”য় (৬ শতক, 

১৪শ অধ্যায় ৫ম--৭ম স্লেক )) “কর্বট+ মাকগডয় পুরাণে (৬ শতকের পরে ) 

“কবটাশন” এবং পরাশরের ভূগোলে “কর্বট* নামে প্রাচা অঞ্চলে একটি পর্বত 

রাজ্যের কথা বলা হয়েছে । নানা দিক দিয়ে বিচার করলে মনে হয়ঃ তারা 

অই নামেব সাহায্যে আমাদের আলোচ্য অঞ্চলটিকেই বোঝাতে চেয়েছেন । 

ছোটনাগপুর পরবর্তী কালে কোকরা নামে-ও পরিচিতি লাভ করেছিল । 
“কথাসরিৎসাগর”-সম্পাদনায় 18176 বলেন বা মনে করেন যে কাহিনীর 

কর্কোট নাগের নিবাস ব্রন্মের আরাকানে ছিল। এই স্থান পর্বতময় হওয়ায় 

“কর্কোট সহ কর্টের যোগ অসম্ভব নয়।»২ আমাদের বিশ্বীসঃ কর্কোট 

নাগের দেশ ছোটনাগপুরই ছিল, এই অঞ্চলটি পর্বতময় হওয়ায় কর্কোট সহ 

১, মহাভারত, দ্বিতীয়খণ্ড (সংবৎ ২*২৩ গোরথপুর) পৃ. ১৬৪৫) ২ রামপ্রনাদ মজুমদার £ 
চতুক্ষোণ আবাট় ১৩৭৮ পৃ. ১৬৮ 



বাঁড়খগ্ডের লোকসাহিত্য ১১ 

কর্যটের যোগ খুবই ম্বাভাবিক এবং সম্তাধ্য ব্যাপার | টলেমির ভূগোল (২য় 

শতক)-এর কণা উল্লেখ কবে মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ৪৮ পৃষ্ঠায় বল! 
হয়েছে--101610575 66091810179 11)70%/5 11006 101016 1161) 01) 006 
90160 ০০০20 018 176 £0515 10) 181002191 8110.90012121 

(0005 749106085 ৪10 9201 ০1 0915101), 7010)6188915 2. 1081016 /11101) 

15 79৫111005 1806816 10 19110701209, 11)6 ০০0৮/0710 ০01 ও 

08118515 2100 911%115 56111 10 009 19106 2800], 

বলাবাহুল্য, এই নাগপুৰ বলতে চুটিয়া-নাগপুবকেই বাঝানে হয়েছে । 

শাগপুবেব বাজাদেব রাজত্ব সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে_ [২৪18 21911 
00181 161817600৮০] 83981701175 179201) 1019198 52010 00 32.011), 

7২917059811 5 00181180119175 00194 9812001) 1011 00 12171561), 

13015/2,৮.৩ 

কর্কখণ্ডই যে কালপ্রবাহে কখেনাগাইঃ এব* “কর্কোটনাগঃতে পবিবন্তিত 

হয়েছিল, তাতে কান সন্দেহ নেই। 

টা পি মজুমদার তার 4৯১০1187015 017 0217121[10018. গ্রন্থটিতে 

বলেছেন [হা 911 01908011119 81 2 01106701101 0 60) ০6101007% 

3. 0০. %/1701] 1109 4১068 ০01)01% (001 019 507/011-6851011) 1311)91) 210 

11)6 10710৬11106 ০0 736168] 12% ০006100 (175 1101%191)] 01 006 [9901016 

০9 ৬০৫1০ 11270161015, 0115 00109621649 ০৫ 769119818 00176 

(100 98250611) 100৮1070917 01/১1/2210. 0105 89109528072 00021060 

5005601617119 (179 005161086101) 01 01181107900 2170 (1015 11911079170 

০1 17000511116 95191751017 19 (0 0176 9011) 01 08285 10 11)6 9851 01 

91721121090, (0 1179 50৮10) ০06 13119:5911)001 2110 (0 0116 ৮769 01 (189 

01517106901 13981010019. 2100 17%1101010],. ... 7100 921011781 78162795, 

0৮170081920 015 00901511106 01 9917971001 2100 0176 1791016 

58065 20109110119 0100018 18510012100 99100991001 011 সা200)1) 

11781001810.8 

দেখা যাচ্ছে, ঝাডখণ্ড নামে পৌছুবার আগে এই অঞ্চলটি বৈদিক যুগে 

কালকাবন নামে-ও পরিচিত ছিল । 

হিউ-এন-সাউ যখন ভাবতবর্ণ ভ্রমণে আসেন, তখন তিনি আলোচা 

অঞ্চলটি-ও পরিক্রমণ করেন। তিনি এ-অঞ্চল সম্পর্কে তার বক্তব্য যেমন 

৩, [১ 3. 00810196915 3.০, 8172 01009090821 880, 20. 2 

৪, ট. 0. 7১191010051 £ 40011610815 01 06008111018. 000), ৬ ঠ0- 217 



১২ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্য 

লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তেমনি স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ষে-ও কিছু 

কথা বলে গেছেন। মানভূম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়াবতে এ-গ্রসংগে বল। হয়েছে 
10656 (90 058178+5 £১6০০007165) 85 1016101500 05 00010108120, 

910৬ 11196 (১615/667 011559 07. 1)5 9007, 1/58501) 01 91191 
(85001)15 10081085161165 216 081150 731118195) 01) [116 1101101, 0180008 

(9067 81788910017 ৪00. 73070%270) 00 019 6850 8170 15191)695/21:8 
(16. ০970791 [17019) 01) 009 590 199 086 11780012) ০01 8016-10-79 

571-09-12109 01 1116 701776001) ০ 1017911250521109) 01011998111 

10917019650 ৮1101) 619 590৮81102 [২91018 11501. 01015, 060918] 

01010176172) ৮/11155, 00501)859 00111911560 ৪1] 005 0510 1111 908155 

19178 090%/660 1101819016 2110 9010019 017 1179 9250 ৪110 ড/691 

810 090%661) 1116 50101065 01 10817109021 8170 ৬৪102178111 01 (19 

7011) ৪1004 90001), 

অর্থাৎ ভিউ-এন-সাঙেব সময়ে দক্ষিণে উডিষ্যা, উত্তবে মগধ, পুর্বে চম্পা 

( ভাগলপুর ও বধমানতভূক্তি ) এবং পশ্চিমে মহেশ্বব ( মধ্যভাবত ) এব মধ্য- 

বত্তস্থলে কিবণন্থবর্ণ শামক একটি বিশাল খাক্ষা ছিল, যাকে বর্তমানে 

সাধাবণন্ছাবে ন্বণধেখা নধর নাম্রে সঙ্গে একীকবণ ববে চিষ্িত কব 

হয়েছে। জেণাবেল কানিংতামের মতে, পূর্বে মেধিশীপুথ পশ্চিমে সুরগুজা 

রাজ্য ( বর্তমানে মধ্য প্রদেশে অন্তভু্ ), উত্তবে দামোদব এবং দক্ষিণে 

উডিষা/ব বৈঙরণী মা্দিব উৎপরতিস্থলেব মধাবন্তণ সমস্ত ছেোটবডো অবণ্য 

পর্ধতময় বাজাগুলে। নিযে নিঃসন্দেহে এই কিবণ স্থুবণ বাজ্যটি গভে উঠেছিল । 

আমার্দেব আলোচ্য অঞ্চলটি এহ কিবণস্তুবর্ণ সামাজ্যেব অস্ততূক্ত ছোটবড়ো 

অরণাপর্ব তময় বাজাগুলোকে কেন্দ্র কবেই গড়ে উঠেছে। পরিব্রাজক হিউ- 

এন-সাঙ এসেছিলেন সুষ্টায় ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধযুগে এবং তখন এই কিবণ 
স্র্বণেব বাজা ছিলেন বৌদ্ধদেব পবম শত্রু দূর্দান্ত শশাঙ্ক । পরবর্ত্ণকালে 

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনপজ্জীবন ঘটলেও কিখণ স্ুুবর্ণেব ওপব তাব কোন প্রভাব 

পড়ে নি। আরো পরবতীকাণে পাঠানবা যখন ভারতবর্ষে তাদের রাজত্ব 

বিস্তাব কবেঃ তখনে। এই পার্ধতা অঞ্চল, বর্তমানের ছোটনাগপুর এবং 

সন্নিহিত অঞ্চল, পাঠানদের আগমন এবং প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল ।৬ 0 
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সমস্ত মুঘল যুগ ধরে এই অঞ্চলটি ঝাড়খণ্ড নামেই পরিচিত ছিল । আইন- 
ই-আকবরী, জাহাঙ্গীর নামা, তুজক-ই-জহাগীরী আদি গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ 

আছে। যেহেতু বর্বর অসভ্য, দন্থ্য অভিধাভূষিত আদিবাসীদের রাজ্য 

এই ঝাড়খণ্ড কোনদিনই মৃঘল সম্রাটদের কুক্ষিগত হয়নি, ত্বাই 'এ-অঞ্চলকে 
মুঘল যুগে ভাঙা গড়ার কোন গ্রশ্তই ওঠে না। কোন কোন রাজ্য, কখনো! 
কোকরা ( চুটিয়া নাগপুর ), কখনো! রামগড়, কখনো-বা পাঞ্চেতের ওপর 

মুঘলদের আক্রমণ ঘটেছে এবং কখনে। কখনো এক-আধ বছরের জন্য এই 

সব রাজ্য মৃঘলসআআাটদের রাজন্ব দিলেও মোটামুটিভাবে তারা স্বাধীন রাজ্য 
হিসেবেই থেকে গেছে। যেহেতু এই অঞ্চলটি সামগ্রিকভাবে ঝাড়খণ্ড 
নামেই চিরকাল পরিচিতি লাভ করেছে, তাই প্রাচীন গ্রস্থ থেকে শুরু কবে 

আধুনিক ইতিহাসকারকে-ও এই অঞ্চলের জমগ্রাতাকে বোঝাবার জন্য ঝাড়খণ্ড 

নামটিই সাৰভাব করতে হয়েছে । 

মার্কগ্ডেয় পুরাণে মল্প এবং ব্যান মুগ নামে ছুটি রাজোর উল্লেখ আছে। 

মল্ল রাজা বলতে মানভূমকে বোঝানে! হয়েছে বলে মনে হয় ( মল্ল-মাল১ 

মান); অবণা রাজাগুলো “ভূম* রাজ্য হিসেবে-ও পরিচিত । বাঘ্রমুখ পার্বতা 

রাজ্য, তাই এটি বাঘমুণ্ডি-সংশ্লিষ্ট হওয়া! খুবই ম্বাভাবিক। ১৫শ--১৬শ শতকে 

রচিত ভবিষ্বপৃরাণের ব্রহ্মাগুথণ্ডে ববাভূমিব উল্লেখ পাঁওয়া যাঁয়। এই ববাভূমির 
( অত্তীতে মানভূম জেলার দক্ষিণ সীমান্ত, বর্তমানে পুরুলিয়ার ) একদিকে 

ছিল তুঙ্ষভূম বাজা ( বর্তমানে বাকৃভার রাইপুর ) অন্যদিকে শেখর পর্বতমালা 

(পাঞ্চেত বা পঞ্চকোটের পাহাড় )। সেই অভীতকালে এই বরাভূমি একটি 

বিশাল রাজ্য ছিল যার অস্ততুক্তি ছিল বরাভূম, সামস্তভূম এবং মানভূম 
(অতীতের মানভূম জেলার সদর মহকুমা! ) মহলগুলো। বলাবাহুল্য, এই 

সমন্ত রাজ্য ঝাড়থণ্ডেরই অস্তভূক্ত ছিল। 
বাংল! সাহিত্যে ঝাড়খণ্ডের প্রথম উল্লেখ সম্ভবতঃ শ্রীপ্রীচৈতন্ত চরিতামবত 

গ্রন্থেই করা হয়েছে । এই গ্রন্থের বহু-উচ্চারিত সেই পংক্তিগুলে! হল-_ 
রারিখণ্ড স্থাবর জঙ্গম আছে ঘত। 
রষ্ণনাষ দিয়া কল প্রেমেতে উন্নত |". 
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মথুরা যাইবার কালে আসেন ঝারিখগ্ড। 

ভিল্ল প্রায় লোক তীহা পরম পাষণ্ড ॥ 
অষ্টাদশ শতকে রচিত কবি রামকান্ত রায়ের ধর্মমঙ্গলে ঝাড়খণ্ডী বাজনার 

উল্লেখ দেখা যায়। একটি প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকে ঝাড়খণ্ড অঞ্চল সম্পর্কে 

বল হয়েছে 

অয়ঃ পাত্রে পয়ঃ পানম্ শালপত্রে চ ভোজনম। 

শয়ণম খু রীপত্রে ঝাডথণ্ডো বিধীয়তে ॥ 
অর্থাৎ যেখানে লোক লৌহপাত্রে জলপান করে, শালপত্রে ভোজন করে । 

খজুরপত্রে ( চাটাই ) শয়ন করে, সেই দেশটিই হল ঝাড়খণ্ড । বর্তমান কালে 
জলপানের জন্থা লৌহপাত্রেব পরিবর্তে পিতল এবং কাসার পাত্র এলেও 
এ"অঞ্চলের লোকেরা এখনো শাল পাতায় ভোজন এবং খের পাতার 
“চাটাই*তে শয়ন করে থাকে | 

প্রায় সমন্ত ইতিহাসকারই আলোচ্য অঞ্চলটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে একে 
ঝাডখণ্ড নামেই চিহ্নিত কবেছেন | (দ্রষ্টবা £ 19611 99112-816 (৬০1. ৬1) ১ 

1115601 2150 0011019 01 0116 [170181) 7601916--08100110% 15097 

01 111019 ১ [315015 01 136781 2170 1311)01 01081) /১৮০৩--])1. 

03810017503 01095 ৪170 (1517 0০1009--8. 0, ২০9; 176 

3101011 [২০]. 0 3178 : প্রাঙমৌর্ধ বিহার- ডঃ দেবসহায় ত্রিবেদখ, 

মুঘল সম্রাট হুমায়ু-_ডঃ হরিশস্র শ্রীবান্তব ইত্যাদি )। 
এমন কি ইষ্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীর শুরুতে শাসক এবং মিশনারী 

সাহেবের একে ঝান্ছখণ্ড নামেই চিনতেন । ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা 
বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনদ পাবার আগে পর্ধস্ত ঝাড়খণ্ড স্বতন্ত্র এবং 
স্বাধীন ছিল। তাই ভৌগোলিক কিংবা রাজনৈতিক ডামাড়োল অথবা অঙ্গ- 
চ্ছেদ্বের কোন প্রশ্নই সেদিন ছিল ন1। ঝাড়খগ্ডে অঙ্গচ্ছেদ এবং বিভির 

রাজনৈতিক নামকরণ-এর স্ুত্রপাত হয় ইংরাজদের হাতে অষ্টাদশ শতকের 

সপ্ধম দশকে । 

১৭৬০ খৃষ্টাে ই ইণ্ডিয়! কোম্পানী নবাব মীরকাশিমের কাছ থেকে, 

পরবর্তীকালে যে-সকল অঞ্চল জঙ্গলমহুল এবং ধলভূম (যা মেদিনীপুর 
জেলার অস্ততূক্ত কর! হয়েছিল ) নামে পরিচিতি লাভ করেছিল, সেই সব 
অঞ্চলের রাঁজন্ব আদায়ের সনদ পেয়েছিল । তর রেশম, লাক্ষা এরং অন্যান্ত 
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অধণাক্কাত ভ্রবযের লো থাকলেও কোম্পানী দুর্দান্ত পার্বত্য আর্দিবাসীর 

পরাক্রমে এ-সব অঞ্চলে ঘাটি পত্তনের ভরসা পায় শি। ৯৭৬৫ খুষ্টাবে দিল্লীর 

বাঞ্ছশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট বাংলা-বিহার- উড়িস্যার দেওয়ানী 

লাভের পর মীরকাশিম প্রদত্ত অঞ্চলগুলোর ওপরও কোম্পানী তার পুর্ণ 

অধিফার অর্জন করে। ১৭৬৭ খুষ্টান্দে কোম্পানী এই সব ছুর্গম অরণ্যরাজ্য 

গুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য অভিযান চালায়। ঝাড়গ্রামের 

পতনের সঙ্গে জঙ্গে রামগড় শাখাকুলি (লালগড ), জান্বণী, ঝাঁটিবনী 
( শিলদা ) আত্মসমর্পণ করে। ক্রমে আমাইনগর ( অস্থিকা নগর ), সুপুর, 

মানভূম, ছাতশা, বরাভূম, সামন্তভূম, রাইপুর (তুঙ্গভূম ), শ্যামস্থন্দরপুর, 

ফুলকুসম1 কোম্পানীর আঙ্গত্য স্বীকাব কবে। ধলভূম দীর্ঘকাল প্রতিরোধ 

বচন করলেও শেষ পর্যন্ত তারও পতন ঘটে । কোম্পানী পশ্চিমে পাতক্ুম, 

তোডাং, বৃ, লিলি তামাড এবং উত্তরে "ঝালদা, কাতরাস+ বঝরিয়া। 

নওয়াগড়, পরঞ্চেত ( শিখরতৃম ) কাশীপুর আদি রাজ্যও দখল করে। ধলতভৃমকে 

বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত অরণ্যরাঞ্যগুলোব সামৃহিক নাম দেওয়া হয় জঙ্গল 

মহুল। ঝাড়খণ্ড এই প্রথম তার কয়েক শো বছবের পুরাতণ মাম হারিয়ে 

রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক দলিলে জর্গলমহল শানে চিহ্ত হল । অরণ্যময় 

স্বাধীন ঝাড়খণ্ড এবার দাসত্বের শৃঙ্খল পায়ে পরতে বাধ্য হল। পরস্পর 

আত্মীয়তা অম্পর্কে আবদ্ধ ঝাড়খণ্ডের অরশ্যরাজ্যগুলোর অঙ্গচ্ছেদ যেমন 
ঘটতে লাগল, তেমনি একবার এ জেল! একবার ও জেলার লেডুড় হিসেবে 

এদের জুড়ে দেওয়া শুরু হল। আলোচ্য ঝাড়খণ্তী বাঙলা উপভাষাঞ্চল, 

কোম্পানী যাব শাম দিল জঙ্গলমহল এবং ধলক্রুম, ১৭৭৪ থুষ্টান্ধ পর্যন্ত মেদিনী- 

পুর শাসকের অধীনে থাকল । ১৭৭৪ থৃষ্টান্ধে শাসনের দায়িত হুত্তান্তরিত 

হুল বর্ধমানের প্রাদেশিক কাউন্সিলের কাছে। আবার ১৭৭৮ থ্বুষ্টাব্ধে যখন 

বর্ধমান থেকে মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন কৰা হলঃ পিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পুৃনর্বার 

মেদিনীপুরের শাসকের হাতে ফিরে এল । ছোটথাটে। পবিবর্তন'ও করা হল 
কিছু। ১৭৭২ খুষ্টাব্দে রাইপৃব এবং ফুলকুপমাকে বর্ধমানের এক্কিয়ারে শিল্পে 
যাওয়া হয়েছিল, এবারে শ্ঠামনুন্দরপুরকেও বর্ধমানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 

হুল। অবশ্য ১৭৯৪ থুষ্টাব্দের জানুয়ারী নাগাদ রাইপুর এবং শ্ঠামসুন্দরপুরকে 
মেদিনীপুরের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া! হয়েছিল। ১৮০* খুষ্টটুব্খের গোড়ার 
দিকে ছাতনাকে বীরভূমের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পরস্ত 
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আঞ্চলিক শাস্তি সংহত রাখার জন্য জুলাই নাগাদ ছাতনাকে মেফিনীপৃুরে 

ফিরিয়ে আগা হয়েছিল । 
এই দূর্দান্ত জঙ্গল মহলগুলোকে একই স্থত্রে গ্রথিত করে শাস্তি সংরক্ষণ 

এবং ন্শাসনের জন্য কোম্পানী জঙ্গল মহল নাষে একটি পৃথক জেল! স্যঙটি 

করতে বাপ হয়। [0 1805 006 00৬61007701: 16811260108 101 11)6 
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১৮০৫ থুষ্টাৰের এই অষ্টাদশ জংখ্যক ধারাকে আরো ব্যাপক অঞ্চলে 
কাধকরী করা হল। ফলে আরো কয়েকটি মহল এই নতুন শাসনযস্ত্রের 
নিয়ন্ত্রণে এল । বীরভূম জেল] থেকে বিচ্ছিব্ করা হল পাঞ্চেত, বাঘমুণ্ডি, 

বাগনকুদরঃ তরফ বালিয়াপার, কাতরাপঃ হেসল। (ঝাল), ঝরিয়া, জয়পুরঃ 

মুকুন্দপুর, কিসমৎ নওয়াগড়, কিসমৎ চুটি, তোভাং, ট্রপ্ডি, নাগবকিয়ারী এবং 

পাতকুম। বর্ধমান জেলা থেকে বিচ্ছির হল শনপাহাড়ী, ভঞ্জভূম, শেরগড 
এবং বিষুপুর ; মেদিনীপুর থেকে বিচ্ছির হল ছাতনা, বরাভূম, স্ুপুর, 
অস্বিকানগরঃ শিমলাপাল এবং ভেলাইডিহা। পুরাতন জঙ্গল মহলগুলোর 

সঙ্গে এই নৃতন মহলগুলে। জুড়ে দিয়ে এক বিস্তীর্ন এলাকাকে আশ্রয় করে 
গড়ে উঠল নতুন জেল। জঙ্গল মহল । ধলভূম অরণ্যরাজ্য হলেও তাঁকে এবং 
বর্তম।ন ঝাডগ্রাম মহকুমার কিছু অরণ্যরাজ্যকে জঙ্গল মহলের সঙ্গে না জুডে 

আগের মতোই মেদিনীপুর শাসকের নিয়ন্ত্রণেই রাখা হল। 

১৮৩২-৩৩ খুষ্টাব্বের ভূমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামার পর 

কোম্পানী সরকারকে এই সব মহলকে নতুন করে ঢেলে সাজাতে হয়। 
১৮৩৩ থুষ্টাব্বের ৩রা জুন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় এই সব মহুলগুলোকে নিয়ে 

একটি [ব০-1২৪৪1৪1101. 416৪ গড়ে তোলার, যার শাসন দায়িত্ব থাকবে 

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের রাজনৈতিক এজেণ্টের হাতে,_ধিনি এর কমিশনার 
হিসেবে কাজ করবেন । ২২শে ডিসেম্বর ১৮৩৩ থুষ্টান্বে সরকারিভাবে ঘোষণা 
করা হল, নতুন জঙ্গলমহল জিল! থেকে শনপাহাড়ী, শেরগড়, বিষ্কুপুয় এবং 
ধলভূম ( মেদিনীপুর জেল! )-কে বাদ দেওয়া হল। বীকুডা শহর অংশতঃ 
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বিফুপুর ( বর্ধমান জেল ) এবং ছাতন (একেন্সীভূক্ত রাজা) থাকায় শেষ পর্স্ত 

সংলগ্ন তিনটি গ্রাম সহ বাকৃভাঁকে এজেন্দীর অস্তভূক্ত করা হয়। এই নতুন 
এজেন্মীকে ১৮৩৪ থুষ্টাবের শুরুতেই তিন্টী বিভাগে ভাগ করা হল £ মানভূম 
বিভাগের (যার সদব দগ্র ছিল মানবাজার ) অস্ততূক্ত করা হল নন্- 

রেগুলেটেড জঙ্গলমহলগুলো সহ ধলভূমকে ; লোহারদাগা বিভাগে রাখা 

হল বৃত্ুসিলি তামাড আদি পাঁচপরগণাসহ চুটিয়ানাগপুব এবং পালামৌ ) 
হাজারিবাগ বিভাগেব অন্তর্গত কবা হুল বামগড, খডকডিহা এবং পুরাতন 

বামগড় জেলাব বেগুলেশান বহিনত রাজাগুলোকে । আমাদেব পরিক্রমণ 
ক্ষেত্র মূলতঃ ১৮৩৭ থুষ্টাব্বের দক্ষিণ পশ্চিম সীমাস্ত এজেম্সীব মানভূম বিভাগ 
হলেও অল্লুবিস্তর বাডখণ্ডী বাঙলাভাষী পাচপবগণাও আমাদের পবিজ্ঞমণের 
দাবী করে। এজেন্সী ১৮৫৭ খুঈ'কেব পিপাহীবধিত্রেহ পর্যস্ত এই অঞ্চলে 
শান্তিপূর্ণ শাসন পরিচালন! করতে সক্ষম হয়েছিল । ১৮৩৮ খুষ্টাবে মানতৃমের 

সদর দগ্যব “অরণ্যভূমির কেন্দ্রবিন্দৃ* পুরুলিয়াতে স্থানাম্থবিত করা হয়। ১৮৪৫ 

্বীষ্টাব্দে সিংভূম জেলার কৃষ্টি ভলে ধলভূমকে সি'ভূমেব সাথে জুডে দেওয়] হয়। 
১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তের এজেণ্ট ছোটনাগপুরেব কমিশনার 

এবং এজেশ্টেব প্রুলিয়াস্থ যুখা সহকারী ডেপুটি কমিশনার পদে উন্নীত হন। 

জঙ্গল মহলের এতোদিনের কায়েমী নাম, ঝাদথগ্ড নামেব মতোই, এজেম্দীর 

অন্তরালে হারিয়ে গেল। এবাঁব ধীরে দীরে রাজনৈতিক মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ 

করতে লাগল ছোটনাগপুব । 

ঝাড়খণ্ডই বলা হোক ফি জঙ্গলমহল কি ছোটনাগপূর, বাঙলাভাষী মহল 
এবং রাজাগুলোর ভাগ্যচক্রের আবর্তন থামে নি। ধলভূমকে সিংভূমের 

অস্ত'ভূক্ত করা হলেও ধলভূমের পুর্ব প্রান্ত (বর্তমান পশ্চিমবাংপার গিধনি- 

পড়িহাটির পশ্চিম প্রাস্ত থেকে বিহারসীমান্তঅবধি ) মেদিনীপুব জেলায় 

খণ্ডিত অবস্থায় থেকে গেল । 

১৮৫৪ খৃষ্টাৰ থেকে ১৯৪৭ ৃষ্টান্দে বুটিশেব ভারতবধ ত্যাগের সময়ের 

মধ্যে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় ঘটে গেছে, দেখা 
যায়। বাংলা, বিহাব এবং উভিস্তা পৃথক পুথক প্রদেশ হয়ে গেছে এবং 

বাঙলাভাষী জঙ্গলমহলগুলে! বাংল বিহারের বিভিন্ন জেলার অঙ্গীভূত হয়ে 

গেছে । ধলভূম ছিধাবিভক্ত হয়ে বৃহত্তর অংশ বিহারের সিংভূম জেলার অন্তু 
হয়েছে এবং ক্ষুপ্রতর অংশটা বাংলার মেদ্রিনীপুর জেলার সঙ্গে মিশে গেছে। 
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পাচ পর়গণা-_বৃ, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু ইত্যাদি-রাচি জেলার 

অস্ততূ'ক্ত হয়েছে । জঙ্গলমহলগুলোর অধিকাংশ মহলের সমন্বয়ে বিহারের 
মামভূম জেলা গুড়ে উঠেছে। ঝাডগ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপূরঃ জীমবর্ী 

লালগড, রামগড, ঝাঁটিবনী আদি নিয়ে গডে উঠেছে মেদিনীপুর জেলার 

বাডগ্রাম মহকুমা । রাইপুর, স্ুুপুবঃ সামস্তভূমঃ অস্বিকানগর, সিমলাপাল, 

ফুলকুসম!, ভঞ্জভূম, ভেলাইডিহা, কুইলাপাল, ছাতনা আদি মহল নিয়ে 

গড়ে উঠেছে বাকুড়া জেলার পশ্চিম সীমাঞ্চল। 
ধাড়খণ্ড গিয়েছিল, জঙ্গলমহলও পরশে! ৰলিলে আশ্রয় নিয়েছিল, তবু 

অধিকাংশ জঙ্গল মহল ছোটনাগপুর নামের আডালে আশ্রয় পেয়েছিল । 

১৮৫৬ থুষ্টাব্দে স্বাধীন ভারতবর্ষে রাজ্যপৃনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে আবার 
অস্তিম এবং চরম ভাঙাগডার কাজ শেষ হল। মানভূম ভেঙে তিন টুকরো 

হয়ে গেল: বাঙলাভাষী অঞ্চল হওয়া সত্বে-ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক 
কারণে টানাপোড়েনে উত্তরের শিল্পাঞ্চল ধানব।দকে বিচ্ছির করে নিয়ে 

বিহ্থারের একটি নতুন জেলার স্থষ্টি করা হল”-কাতরাস, ঝরিয়া আদি 
মহল থেকে গেল এই নতুন জেলার ভেতর ; জামশেদপুর শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে 
ধোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখার জন্য দক্ষিণ পশ্চিমাংশ জুড়ে দেওয়! হুল সিংভৃম 

জেলার নতুন মহকুমা! সেরাইকেলার সঙ্গে, যার ভেতর থেকে গেল তোড়াৎ 
পাঁতকুম আদি মহল এবং চাণ্ডিল পটমদা অঞ্চল; মধ্যাংশ এবং বৃহত্তর 
অংশ পুরুলিয়া নাম ধাবণ কবে পশ্চিমবাংলার একটি নতুন জেল। হিসেবে 

আত্মপ্রকাশ করল, ষার মধ্যে রইল ববান্ভৃম, পাঞ্চেত, ঝালদা, বাঘমুণ্ডি, 
বাগনকৌদর, জয়পুর, যুকুম্দপুর, নয়াগড়, কাশীপুরঃ মানভূম আদি মহলগুলে।। 

ঝাড়খণ্ড এবং জঙ্গলমহল মানচিত্র থেকে আগেই মুছে গিয়েছিল, এবারৈ 

মাঁমভূম ও মুছে গেল। এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত ধলভূম-মানভূমের বাঙলাভাষী 
ধলভূম তার বিরাট শিল্পাঞ্চল নিয়ে আগের মতোই সিংভূম জেলার অগ্ভতম 

মহকুমা হিসেবে থেকে গেল; ধলভূম-মনিভূমের অবিচ্ছেগ্য রক্ত সম্পর্কের 

অস্তিত্বের ওপর রাজনৈতিক শবব্যবচ্ছেদ কার্য মহাসমারোছে সম্পর কর' 
হল। পাঁচ পরগণার ভবিতব্য বহুকাল আগেই রাচির ভাগাচক্রের সঙ্গে 
আধতিত হচ্ছিল, তার কোন পরিবর্তন হল না । 

বাঁঙলাভাষী ঝাড়খণ্ড বলেই ভাকা হোক, কি জঙ্গল মহল অথবা ছোট- 

নাঙগপুর, সেই হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুধল যুগের দুর্দাত্ত স্বাধীন আদিবাসী অঞ্চলের 
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সংহতির বিনষ্টি ইংরাজ রাজন্ে সু্পাত হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে ত| চরম 
ভাবে সংঘটিত হয়েছে । 

',  বাংঘা-বিহারে দ্বিধা বিভক্ত সেই সব বাঙলাভাষী আদিবাসী 'ভূমি' 
বা 'ভৃম? রাজ্যগুলো আজ যেন আমাদের স্থৃতি থেকেও লুপ্ত হতে চদেছে। 

এই সব অঞ্চলের লুপ্ত গৌরবকে অন্ততঃ স্বৃতিতে সঞ্জীবিত করে তোলা যায়, 

ঘ্দি আমরা একে চিরপৃরাতন চিররৃতন ঝাড়ধণ্ড নামে অভিহিত করি। 

রাজনৈতিক ভূচিত্রে দ্বিধাবিভক্ত এই সর মহল একমাত্র তাহলেই তাদের পুরনো 

সংহতি ফিরে পেতে পারে । অস্ততঃ পক্ষে মনচিত্রে এইসব বিচ্ছির মহল- 

গুলোকে একটি সাধারণ নামের আশ্রয়ে সংহত করতে না পারলে আঞ্চলিক 

লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে সংহতি আশ] যেমন অসম্ভব হয়ে পড়ে, 

তেমনি রাজনৈতিক বিচ্ছি্নতাকে অবলম্বন করে আঞ্চলিক সংস্কৃতি-গত 

জীবনের মুল্যায়ণের ক্ষেত্রে অগ্রগতিও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আমরা 

আমাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলটিকে “ছোটনাগপুর এবং সন্গিহিত পশ্চিমবাংলা' 

নামে অভিহিত করতে গিয়ে দ্বিধান্থিত না হয়ে পারি না। এক তো এর 

সাহাযো শাদিবাপী জনজীবনের ব্যাখ্যা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়; দ্বিতীয়তঃ 

এই নাম এক এবং অভিন্ন সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বিচরণ করার পক্ষে শুধু 

অম্পষ্টতাই স্থষ্টি করে নাঃ বিভ্রান্তিও সৃষ্টি করে। তাই আমরা এর পরিবর্তে 

অবিচ্ছিন্ন প্রাচীন এতিহাসিক নাম “ঝাড়খণ্ড গ্রহণ করবার পক্ষপাতী ; 

এর ফলে অতীতের স্বাধীনতাপ্রিয় দুর্দান্ত আদিবাসী বীর যোদ্ধাদের প্রতি 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা এবং লৃপ্ত গৌরবকে জীইয়ে রাখা ছুটে! কাজই সহজে 

সম্ভব হবে। 

বাঙলাভাষী ঝাড়খণ্ডের যে-সব রাজ্য এবং মহলের লোকসাহিত্য সম্পর্কে 

আমর পরবর্তা অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করব, তাদের মোটামুটি নাম- 

গুলে! হল £ বিহারের রণাচি জেলার বৃণ্ড, সিলি, তামাড়, সোনাহাতু আদি 

পাচ পরগণা; পুরাতন মানভূম জেলার ( বর্তমানে বিহারের ধানবাদ জেলা, 

সিংভূমের সেরাইকেলা মহকুম! ও পশ্চিম বাংলার পুরুলিয়া জেল) অস্তর্গত 

সমন্ত জলমহল-_পাঞ্চেত, কাশীপুর, বাঘমুণ্ডি, বাগনকুদর, তরফ বালিয়াপার, 

কাতরাস হেস্ল। (ইনু) বালদা, বরিয়'ঃ জয়পুর, মুকুন্দপুরঃ নয়াগড়, চুটি, 
তোড়াংঃ টুণ্ডি, নাগরকিয়ারী, পাতকুম, মানভূম, বরাূম ইত্যাদি ) সিংভূম 

জেলার সেরাইকেলা এবং ধলভূম মহকুমা ; পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার 
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ছাতনা, ভঙ্গীভূম, নুপুবঃ সামস্তডূমঃ অহ্িকানগবঃ কুইলাপালঃ শিমলাপাল, 

ভেলাইডিহা, রাইপৃর (তুঙ্গভূম ), শ্থামনুন্দরপুর ফুলকুসমা আদি সীমাস্ত- 
বাঁ জঙ্গলমহুল সমুহ এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত 

ঝাড়গ্রাম, নয়াবসান, কল্যাণপুর (দহিজুডি ), লালগড ( শাকাকুলি ), 
বামগড়, ঝাঁটিবনী ( শিলদ। ), জামবনী আদি জঙ্গলমহল সমুহ । বলাবাহুল্য, 

এই সব জঙ্গল মহুলকে তৎকালীন জয়েণ্ট কমিশনাব মি: ডেণ্ট বাংলাভাষী 

অরণ্যরাজ্য বলে উল্লেখ কবেছেন। ভূমিজ বিদ্রোহেব ( ১৮৩২-৩৩ ) পর 
জঙ্গল মহল ভেঙে বিভিন্ন জেল৷ পৃনর্গঠনের সময় তিনি এই অঞ্চলে সমস্ত 

সরকাবি কাজে ফাবসী ভাষাব পবিবর্তে বাঙল! ভাষাব বাবহারের ওপর 

গুরুত্ব দেন । 176 81560 0181 03908911, 1106 ০0110900191 191750885 ০: 

(106 10111 2162955 51)0010 06০ 50090100160 601 0১০15198111) 21] 1000110 

01009 ৪0 116 1600085060 1115 00617006116 (0 01991) & ৪০০৫ 

৪0170991091 0)০ 01)110161. 01 079 0 01)016 2811711)025 ৯ 

মামল।] মোকর্দমার ক্ষেত্রে মামলা যাতে অন্যাষ স্যেগ শিতে না পাবে 

অথবা অযথা দেবী না হয় ৩াব জন্য অন্যতম জয়েণ্ট কমিশনাব ক্যাপ্টেন 

উইলকিনসন তাব নির্দেশনামায় বলেন-]75 895156800 ৬৪3 (0 10811- 

1911) 210 121081191) ৪110 এ. 739116911 7:৫015691 01 570105.১০ 

এসব থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, জঙ্গল মহলে সমতল বাংলার 
বাঙালীর অন্ুপ্রবেশেব পূর্বে থেকেই বাঙল। ভাষা এখানকাব আঞ্চলিক ভাষা 

ছিল এবং বহু শতাব্দী ধবে এই ভাষাতেই এখানকাব লোকসাহিত্য রচিত, 

কথিত এবং গীত হযেছে। 

৯:16 81001010 হি6০018 ]. 00108, ০168 

ও [9 
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॥ ছুই ॥ 

ভাষা-সংক্কৃতি-অধিবাসী 

ঝাড়ধণ্ড সর্বাংশে আদিবাপী-অধ্যযিত অঞ্চল। এধানে আদি-অষ্রেলীয় 
এবং* জ্রাবিড় গোদ্রীর বহু সম্প্রদায় পরম আত্মীয়ের মতো ইতিহাসের ধৃসর যুগ 
থেকে পাশাপাশি বাস করে আসছে । আদি-অষ্্রেলীয় গোঠীর সাওতাল, 

কোল, হো, কোড়া, মাহলী আদি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ভ্রাবিদ় গোঠীর 

গুরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ, খাড়িয়া, বীরহোড়, কুমি আদি সম্প্রদায়গলে! একই 

সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলের উদ্ভব এবং বিকাশে সমান অবদান ভগিয়েছে। আদি- 

অস্ট্রেলীয় গোীর সম্প্রদায়গুলে! এখনে। তাদের নিজম্ব অস্ট্রীক ভাষাকে বর্জন 
করে নি? কিন্তু দ্রাবিড গোষ্ঠীর লোকের। নিজন্ব ভাষ' বর্জন করে ভারতীয়- 

আর্ধভাষার কোন না কোন উপভাষাকে আশ্রয় করেছে এবং পৃথক পৃথক গোষ্ঠী 

নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের উপযোগী এক একটা ভাষা-সংস্কার গড়ে 

তুলেছে। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে প্রধানতঃ ভূমিজ, খাড়িয়া, কুমি, 
বাগাল, কামার কুমোর তুঞ্া আদি ভারতীয় আর্ধ উপভাষা ভাষীদের ষেমন 
বাস আছে, তেমনি অস্ট্রীক ভাষী স্লাওতাল, কোড়া মাহলী আদির বাসও 
আছে। কুমি-মাহাত, ভূমিজ খাড়িয়! কামার কুমোর বাগাল আদি সম্প্রদায়- 
গুলো ঝাড়খণ্ডী বাংল? উপভাষাভাষী। এদের মধ্যে প্রচলিত লোকসাহিত্যের 

উপকরণগুলোই বর্তমান গ্রস্থের আলোচ্য বিষয় । 

প্রধানতঃ কৃমি-মাহাত এবং ভূমিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত লোক- 

সাহিত্যের উপকরণ নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এই ছুটি 
সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচন। করা যাবে । ঝাডখণ্ডের আলোচ্য অঞ্চলে কুি- 

মাহাত জন্প্রদায়ের লোকেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত । ধানবাদ- 

রশাচির পাঁচ পরগণা, সেরাইকেল। ধলভূম পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম-দক্ষিণ পশ্চিম 

সীমাস্ত বাকুড়ায় কুমিরা অত্যন্ত ঘনভাবে বসবাস করে আসছে। কুমিদের 
আদি বাসভূমি শিখরভূম, সেখান থেকেই তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। 

এদের নিজন্ব ভাষা কুর্মালি এখনে] পাঁচ পরগণা-ঝালদা-ধানবাদ আদি অঞ্চলে 

ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্তত্র কুমি মাহাতর! ঝাড়খণ্ডী বাংল! উপভাষায় 

কথা বলে, গান গায়, যৌথিক সাহিত্য রচন। করে। মাহাতিদের ভাষা- 
সংস্কৃতিই আলোচা অঞ্চলের ভাষাসংস্কৃতির প্রধানতম উপাদদান। ডঃ মীর 
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কুমার করণ যথার্থই বলেছেন, “এদের বাদ দিলে সীমাস্ক বাঙ.লাও থাকে না, 
সীষাস্ত-সংস্কৃতিও থাকে না।১ এদের সর্বগ্রাসী ভাষা-সংস্কৃতি ঝাড়থণ্ডে 
বসবাসকারী সমস্ত ঝাডখণ্ডী উপভাষীদের প্রভাবিত করেছে। কোথাও 
কোথাও বহিরাগত হিন্দু বা বর্ণহিন্দুরা এদের ভাষার প্রভাব থেকে নিজেদের 
মুক্ত রাখবাব জন্য ঝাডথণ্ডী উপভাষার মধ্যে একটা ভেদ বেথা কৃষ্টি করতে 

সক্ষম হয়েছেন। মাহাতদের সাম্থুনাসিক বাকভঙ্গিব নাসিক্যধ্বমিটিকে বাদ 
দিয়ে এরা নিজেদের স্বতগ্ত্রবাখতে যতসামান্য সফল হয়েছেন । নাসিক্যধ্বনি- 
প্রধান ঝাড়ধণ্তী উপভাষা বহিবাগত বঙ্গজনের কাছে “কুডমী ভাষা' বা 
'মাহাত ভাষা; নামে পরিচিতি লাভ কবেছে। 

কুমি সম্প্রদায়টি কুপ্রিক্ষত্রিয় নামে খুবই জন্প্রতিকালে পরিচিতি লাভ 
করেছে। কিন্তু এই পবিচষটা শুধু এই জস্প্রদায়ের শিক্ষিত এবং সম্পন্ন 
পবিবাবগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ কুগ্সিব! নিজেদের £কুডমি? 
বলেই পৰিচয় দেয়। প্রতিবেশী সম্পরদায়গুলে এদের 'কুড়মি” বলেই জামে । 
আসলে এদেব আত্মিক সম্পর্ক ঝাডখণ্ডের আদিবাসীদের জঙ্গেই। কুগ্সিবা 
যে দ্রাবিভ শাখারই একটি সম্প্রদায তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুমিবা 
পেশায় কধিজীবী , এদেব মতো কৃষি-কর্মে দক্ষ সম্প্রদায় শুধু ঝাডথণ্ডে কেন 
ভারতের অন্যত্রও খুব বেশি নেই । কুগি সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই "মাহাত? বা 
“মাহাতো পদবী ব্যবহার করে থাকে । তাই ধলভৃম-ঝাডগ্রাম আদি অঞ্চলে 
এরা কুমি নামেব পবিবর্তে মাহাত নামেই স্থপরিচিত। কুমিক্ষত্রিয় নামটি 

শী এদেব মধ্যে বুল পরিচিত, না প্রতিবেশীদের কাছে । 

কুমি-মাহাতবা ব্রাহ্ণ্য-সমাজ ব্যবস্থাব অস্তভূক্ত কোনদিনই ছিল না। 
আচারে-আচরণেঃ জীবনচর্ধায়-সংস্কৃতিতে এদের মধ্যে আদিম জ্াতিত্বের 
চ্ছিগুলো যতো বেশি স্তপ্রকট, তরাঙ্গণ্য-প্রভাবজাত হিন্দুত্বেব চিহ্ন তার সিকি 
২শও লক্ষ্যগেচর হয় না। হিন্দ্র আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বন এই 

শশ্দায়ের ওপর কোনই প্রভাব ফেলতে পাবে নি। অধুনা এদের মধ্যে 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ এবং কিছু কিছু পুজানুষ্টানে কোথাও কোথাও এরান্নণ পুরোহিত 
নিয়োগ করা হচ্ছে। “কান ফুকা? বা কানে-কানে হরে কচ হরে রাম বৈষ্ণব 
মনরদানের” অনুষ্ঠটানও আছে। কিন্তু অই পর্যন্তই । হিন্দু সমাজব্যবস্থায় অংশ 
লাভের প্রলোভন দেখিয়ে ব্রাহ্মণের ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী রাজা-জমিদার- 
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সামস্তদের ক্ষজিয়ত্ব দান করেছিলেন । আদিবাসী লামস্তদের নির্দেশেই কুমি, 

ভূমি আদি উপজাতিদের মধ্যেও স্ত্াক্গণ পুরোহিতদের নিয়োগের স্থজজপাত 
হয়ে-থাকা খুবই ম্বাভাবিক। ঝাড়ধণ্ডের প্রতিটি রাজবংশই যে আদিবাসী 
বাজবংশ, তা সে মৃণ্ডা হোক, কুমি হোক কি ভূমিজ হোক, তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । পঞ্চকোট, ধলভূম, ঝাভগ্রাম+ বয়ভূম, পাতক্ুম যে-কোন রাজবংশের 

উন্তব কাহিনী একই ছাচে গডা। সর্বন্ই উপকথা £ আধাবর্তের কোন ন। 

কোন বাঁজ্যের রাজদম্পতি প্ুরীধামে যাবার পথে সচ্যোজাত শিশুকে প্রসব- 

সলেই ফেলে চলে গেছেন; এই শিশুই আদিবাসীদেব হাতে লালিত হয়ে 

সেই রাজোোর রাজা হয়ে ক্ষত্রিয় বাজবংশের স্থত্রপাত কবেছে। কোথাও বা 

বন-থেকে কুড়িয়ে-মানা অজ্ঞাতকুলশীল শিশুই রাজ৷ হবার পর ক্ষত্রিয় 

রাজবংশ প্রবর্তন করেছে । যেমন পঞ্চকোট রাজবংশ । আসলে আদি- 

ধাসীদের ঘজন-যাঁজনের প্রলোভন ত্যাগ কবতে না পেরে এবং নিজেদের 

সমাজে যাতে ব্রাত্া না হতে হয় এই কাবণেই ব্রান্ষণ পুরোহিতের এই 
ধরনের উপকথার স্ষ্টি করে আদিবাসীত্ব ঘুচিয়ে রাজাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দান 

করেছিলেন। তাদেব আসল লক্ষ্য ছিল শোষণ, এ ব্যাপারে তারা ষোল আনাই 

সফল হয়েছিলেন । এই স্াঙ্গণ্যবাদেব প্রভাবের ফলেই কুমি-সামস্তদের 
নির্দেশে, ধাদের মধ্যে শিখবডূমের রাজা বিশিষ্ট ন্ম, কুমিক্ষত্রিয়ত্বের আন্দোলন 

ওঠে; আদ্দিবাসীন্ুলভ কিছু থাস্-অভ্যাস এবং কুসংস্কাব বজিত হয়। বন্থ 
লোক ষজ্ঞোপবীত ধারণ কবে। কিন্তু এই ঘটনাটি খুবই সাম্প্রতিক। সংস্কৃতি 

সমদ্বয়ের কথ বারধাব বলা হয়েছে। ধাব1 গভীবে প্রবেশ কবে ঝাড়খণ্ডী 

আদিবাসীদের, বিশেষ করে কুনিদের, আচাব-সংস্কতি খুঁটিয়ে বিচার করে 

দেখবেন তারাই বুঝতে পারবেন সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কথাট। নিতাস্তই কাল্পনিক, 
কখর্সো-কখনো!। বিশেষ উদ্দেষ্ঠ প্রণোদিত প্রচার-ধ্শি (গ্লোগাণ ) মাত্র। 

কুমিরা কিংবা ভূমিজরা যেমন ক্ষত্রিয় ণয়, তেমনি আর্ধ-অনার্ধ সংস্কতি-সমন্বয় 

কথাটিও সর্বাংশে সত্য নয়। ব্রাক্মণ্যবাদ কিংবা] বৈষ্ণব জীবনচর্ধা এদেব জীবন- 
খাক়ায় কোথাও কোথাও একট] ভাসা-ভাসা রূপ পেয়েছে মাত্র; ষতক্ষণ ন! 

কোন সংস্কৃতিকে সম্পুর্ণ আত্মস্থ করা হয় ততক্ষণ সমন্বক্নের কোন প্রশ্নই ওঠে 

না। ক্রাঙ্ষণাবাদ কিংবা বৈষ্ণব জীবনচর্ধা কোন(দিনই ঝাড়খণ্ডের হিন্দুকুত 
আদিবাসী কুগিদের মর্মস্থলে পৌঁছাতে পারেনি । অন্যের ধর্ম কিংবা জীবনচর্ধ 

গ্রহণের প্রতি কুিদবের চিরকালই তীব্র বিতৃষ্ণা ছিল। তাই এরা বৈদিক 
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ধর্ম, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিল ? মুসলমান ধর্মের চাপে পড়ে 
এরা একদ]। উত্তর ভারত থেকে ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে এসেছিল, সে-কথা এদের 
মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায়? খ্রীষ্টান ধর্মের বর্ণময় প্রলোভনে 

পড়ে যখন অন্যান্ত আদিবাসীরা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে তখনো এর! তীব্র প্রাতি- 

রোধ রচনা করে খ্রীষ্টান পাদরীদের সমন্ত প্রলোভনকে নিধিকার প্রত্যাখ্যান 

করে । শুধু চৈতন্যদেবের শ্রেণীহীন জাতিহীন ধর্মব্যবস্থায় এর] কিছুটা? প্রভাবিত 

হয়েছিল। এর কারণটাও এদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে। 

কুমিদের সমাজ-ব্যবস্থা এখনে? অনেকাংশে আর্দিম কৌম ব্যবস্থার সাম্যবাদী 
চরিত্রকে অক্ষু্ন রেখেছে । ভেদাভেদ অবিশ্বাসী সাম্যবার্দী জীবন-চর্যায় 

বিশ্বাসী কুমিরা তাই একই পদবী “'মাহাত, ব্যবহার করে থাকে । আলোচ্য 

গ্রন্থে কুমিদের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি পালপার্বন জীবনচর্যার কথাই মূলতঃ বল। 
হয়েছে । একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, কুমিদের সংস্কৃতি পালপার্বন 

সমস্তই আদিবাসীত্বের বৈশিষ্ট্যগুলোকেই স্ুপরিস্ফূট কবে তুলেছে। 
এখানে কুমিদের সম্পর্কে নৃতাত্বিক অধ্যয়ণের অবকাশ নেই। অল্লকথায় 

তাদের সম্পর্কে অনধীত দ্দিকিতে আলোকপাত করাই আমাদের লক্ষ্য । 

এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে মুণ্ডা এবং কুমিরা সমসাময়িক কালেই 

ঝাড়খণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল । প্রাচীন কালে মগধে চেরপাদ নাম্ক 

উপজাতি বাস করত ( ইমাঃ প্রজান্তিত্রঃ সত্যায়মাংস্তানী মানী বয়াংসি বঙ্গা 

বগধাশ্চেরপাদাঃ। এতরেয় আরণ্যক । ২1১১৫ )। তারাই পরবর্তীকালে 

ঝাড়খণ্ডে এসে মুণ্ডা এবং কুমি নামে ছুটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে থাক 
স্বাভাবিক । প্রারুতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ বিভিন্ন হওয়ায় এদের ভাষ 

সংস্কৃতি জীবনচর্যাতেও পার্থক্য ঘটতে থাকে কিন্ত মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোতে 
কোন পরিবর্তন ঘটেন1। মুণ্ডার৷ প্রধানতঃ ছোট নাগপুরের পার্ধত্য অঞ্চলে 

তাদের বাসভূমি স্থাপন করে কিন্তু কুমিবা মগধ থেকে সীওতাল পরগণা 

হাজারিবাগ হয়ে মানভূমের মুল ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে| কুমিরা দামোদর 

ংসাবত্তী এবং স্বর্ণ রেখার তীরবর্তাঁ উর্বর অঞ্চলগুলোতে খাস করতে গুরু 

করে। একে তো কুখির] কৃষিকর্থে সুদক্ষ, তার ওপর উর্বর] ভূমি তাছের 
অধিগত, তাই তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা মুণ্ডাদের থেকে অনেক বেশি স্বচ্ছল 

ছিল। শ্বভাবতঃই কুখির মৃ্ডাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল । কিন্তু পরবর্তী - 

কালে মুগ্ডাদের একটি শাখা কৃমি-অধাষিত অঞ্চলে এসে জমির মালিক হওয়ায় 
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তারা ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কুগিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে 

জড়িয়ে পড়ে । আচারে-আচরণে ভাষায়-সংস্কৃতিতে তারা কুমিদের সঙ্গে 

একাকার হয়ে যায়; এদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল, তাতে 

কোন সন্দেহ নেই । 

কুষ্মি শব্দটি কুর্ম ( কচ্ছপ ) টোটেম (কুলতিলক) বাচক শব! হতে পারে। 

শব্দটি অত্যন্ত প্রাচীন, বেছে ক্ষত্রিয়রাজ ইন্জের প্রসংগে এই শব্দের ব্যবহার 

আছে। কুগ্সি শব্খটি বিশিষ্ট গোঠ্ীবন্ধ পরিবার-জীবনের সমার্থক “কুটুণ্ব' শব 

থেকে উদ্ভুত হয়েছে বলে পণ্ডিতদের মত। ব্যাথ্যাটি বিশ্বাসযোগ্য এই 

কারণে যে এদের মধ্যে আদিম সাম/বাদী সমাজ-ব্যবস্থার জাতি-কুটুত্ব চরিত্র 

গুণটি এখনে] অত্যন্ত সুপ্রকটভাবে দেখ! যায় । “মাহাত” বলে পরিচয় দিলে 

যে কোন কমি পবিবারে কুটুম্বের মতোই আদরযত্ব লাভ করাযায়; আহার 

এবং আশ্রয়ের কোন অন্ুবিধা হয় না--এতো বেশি কুটুন্বপ্রিয় সম্প্রদায় খুব 

কমই দেখা যাবে | সংস্কৃত “কুটুম্ব' শব্দটি দ্রাবিড শব হওয়াই সম্ভব। প্রাচীন- 

কালেও যে এরা ভাবতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস কব তার উল্লেখ বিভিন্ন 

গ্রন্থে মেলে । কুটুন্বিন, কুণবী, কুডু্ি কুববী এবং সব শেষে কুম্ি একই 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শাম বিশেষ । সর্বত্রই এরা রুধিনির্ভর 

উপজাতি হিসেবেই পরিচিত। 

অধ্যাপক গুরের মতে, ঝাড়থণ্ডের কুমিরা ছন্তিশগড়ের গণ্ড এবং 

ফামারদের চাপে পডে পুর্ব দ্রিকে সরে এসে বাস করতে শুরু করে। 

ঝাডখণ্ডের কুষ্ষিদের কৃষিকর্মের রীতিরেওয়াজ, উপকরণ, লাঙল-ফালের ধরন- 

ধারণ, ভাষা, গোত্র এবং সমাজ-ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করে তিনি সিদ্ধান্ত 

প্রকাশ করেন যে এদের সঙ্গে মধ্যভারতীয় উপজাতিদের মিলই সর্বাধিক। 

ডাল্টন পাহেবও কুগ্সিদের ঝাড়খণ্ডের প্রাচীনতম উপজাতিদের অন্যতম বলে 

স্বীকার করেছেন । 

কু্সিদ্বের গোত্রনামগুলো কখনো পেশাগত কখনো টে[টেম বা কুলতিলক- 

গত হয়ে থাকে । কেউ কেউ বলেন এদের মধ্যে মাত্র বারোটি গোত্র বিদ্যমান । 

কথাটি ঠিক নয় বলেই মনে হয় । আমাদের পরিচিত কয়েকটি গোত্রের নাম 

দেওয়া হলঃ কাড়ওয়ার ( মহিষ), কেশরিয়ার ( কেশর ঘাস), কুরুম 

( কচ্ছপ ), বাঘবানকার (বাঘ ), ছচ মুত.রা ( মাকড়সা), ডুমৃরিয়ার (ডুমুর 

গাছ ), হাসতোয়্ার ( হাস ), টুডু, হিন্দোয়ার আদি টোটেমজাত গোত্র এবং 

বা.স্ং 
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পেশাগত গোত্র হল ডোমিয়ার, কাটিয়ার, তিরুয়ার, জালবুনার, বাশিয়ার, 

শাখোয়ার ইত্যাদি । গোত্রবিভাজন এবং নামকরণ রীতিটি সম্পূর্ণতঃ আদিম 

উপজাতির প্রথাসিদ্ধ রীতি। এদিক দিয়ে ঈাওতাল-মুণ্ডাদের সঙ্গে এদের 

অম্পূর্ণতঃ মিল আছে। 

কুমিদের সঙ্গে সাওতালদেরও অনেক বিষয়ে মিল আছে। সাঁওতালরা 

কুছিদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতো শ্রদ্ধা! ও সন্মান দেখিয়ে থাকে । সাওতালরা অন্থয 
উপজাতির রাক্লা-কর1 খাবার গ্রহণ করে নাঃ কিন্তু মাহাতদের রান্না অন্ন গ্রহণ 

করে। মাহাতদের বিয়ের “শিরি বারি ভালা; একদ। স1ওতালে বহন করও 

অনিবার্ষভাবে। স"াওতালদের মতোই কুমির! ব্রাহ্মণদের অন্লও একদা গ্রহণ 

করত না। এখনে অনেকেই গ্রহণ করে না, নারীসমাজ তো কোনদিনই 

রা্মণের রানা খাগ্ত্রব্য ভক্ষণ করে নি। ১৭৭১ খুষ্টাবেব প্রাণঘাতী ছুতিক্ষের 

সময়েও বাঙালি ব্রাহ্ষণদের রান্না-করা লঙ্গরখানার খাবার কুমি এবং 

সওতালরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কুমিদের এই থাগ্ঠ-অভ্যাসও তাদের 

্রাহ্মণ্য সমাঁজ-ব্যবস্থা-বহিতু“ত আদিম উপজাতিত্বের প্রতিই ইঙ্গিত করে 

বৃটিশ শাসন কালে ১৯৩০ খুষ্টাব্ পর্যন্ত কুমির আদিম উপজাতি হিসাবেই 

পরিচিত ছিল। ১৯৩১ খুষ্টাবব থেকে এই সম্প্রদায় কুমিক্ষত্রিয় নামে চিহ্নিত 

হয় এবং অনুরূত জন্প্রদায়ভূক্ত হয়ে পড়ে। এ-প্রসংগে ১০৩১ থুষ্টান্বে আদম 

স্মারীর প্রাক্কালে কুমি মহাসতা যে প্রচারপত্র বিলি করেছিল তা স্মরণ করা 

যেতে পারে। কুগ্সি মহাসভার আবেদনক্রমে তৎকালীন ইংরাজ সরকার 

কুিদের লোকগণনায় কুমিক্ষত্রিয় নাম ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছিলেন 

গ্রচারপত্রে সরকারী দুটি পত্রের বাংলা অনুবাদও ছিল। আমরা সেগুলো। 

এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। 

নং এফ ৩৩৩ । ১৯৩০ পাবলিক 

গভর্ণমেন্ট অফ ইশ্ডিয়৷ হোম ডিপার্টমেণ্ট । 

প্রেরক £ এ হুইটেকার এক্ষোয়ার আই. সি" এস | 

আগার সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্ট অফ ইত্ডিয়] । 

নয়াদিল্লী ১৮ই নভেম্বর 

মহাশয়, 
আপনার ৬১১।৩০ তাং ১৯৪৫ নং পঞ্ডের উত্তর দিবার অস্ত আমাকে 
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এই আদেশ করিয়াছেণ যে আগামী সন ১৯৩১ জালের মনুষ্যগণনায় 

আপনাদের স্বজাতি ভ্রাতৃবর্গকে কুমিক্ষত্রিয় জাতি লিখাইবার আদেশ 

দিয়াছেন। তাহাতে ভারত গভর্ণমেন্টের কোন আপত্য নাই। 

ভবদীয় 

( হস্তাক্ষর ) এ. হুইটেকার 

আগার সেক্রেটারী ভারত গভর্ণমেন্ট 

দ্বিতীয় পত্রটিও অল ভারতীয় কুমিমহাসভার প্রধান সম্পাদককে ভারতের 

জন-গণন]| কমিশনার মিঃ জে. এইচ. হটন লিখেছিলেন। তার চিঠির সংখ্যা 
ছিল নং ৫ ই. এন. এম. এন. তারিখ দিল্লী ২৫শে নভেম্বর ১৯৩০। তিনি 
লিখেছিলেন, “মহাশয়, আপনার ৬।১১।৩০ তারিখের ১৯৪৪ নং পঞ্জের উত্তর 

দিয়! অবগত করিতেছি যে সেনসাসের জেনারেল সিডিউলে অর্থাৎ রেকর্ডে 

কুমি জাতিকে কুমি ক্ষত্রিয় লিখাইবার আমার আপত্য নাই, কুগিক্ষত্রিয় শবের 
অতিরিক্ত অর্থাৎ স্থানীয় জাতির নাম বা উপজাতির নাম দিয়। যথা রাজবংশীয়, 

কুনবি বারেড্ডিইত্যাদি। কেনন। তোহ। নাহইলে) পূর্ব মন্ুষ্তগণনার আপনাদের 

জাতিসংখ্যার সহিত আগামী মন্ুষ্গণনার জাতিসংখ্যা মিলান সম্ভব হইবে 
না। সেনসাসের সমূহ সুপারিণ্টেপ্ডেটেকে অবগত করান হইয়াছে ।, 

চিঠি ছুটির প্রতিলিপি উদ্ধৃত করা হল এই কারণে যে এর ফলে কুমিদের 
সম্পর্কে বর্তমানে দ্িধাগ্রন্ত অনেকেই কুমিদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন । 

কুমির! যে ক্ষত্রিয় নয়, চিঠিগুলো তা প্রমাণ করে; তাছাড়া কুমি, কুনবি বা 
রেডটীর1 যে একই সম্প্রদায়ভূৃক্ত, তা+ও প্রমাণিত হয়। কৃমির অনুন্নত ক্ষত্রিয় 

জন্প্রদায়তুক্ত হওয়ায় উপজাতির প্রাপ্য সমস্ত স্থযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত 

হয়ে উপজাতিদের থেকেও পশ্চা্পদ থেকে গেছে। বর্তমানে শিক্ষিত কুমি 

তরুণসম্প্রদায় বহিরাগত উন্নত সম্প্রদায়ের লোকেদের মুখোমুখি হতে গিয়ে 

রীতিমতো হীনমন্ততায় ভুগতে শুরু করেছে। 

ডঃ সুধীর কৃমার করণ বলেছেন, “সীমান্ত বাঙলার সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায় 

হয়েও এর! কোনদিন রাজ্যস্থাপন করেনি । এদের উপকথায়, লোকগাথাক় 

- কোন রাজবংশের কীন্তিকাহিনী নেই । মাহাতো রাজার কোন অস্তিত্বই 
জানে না ইতিহাস । পঞ্চকোটের রাজাই এদের একমাপ্্র রৃক্ঞা...। বলা 
বাছল্য, নিধিরোধ এদের ইতিহাস ) জন বিপ্লবের ভূমিকায় সীমাস্ত বাঙলার 
বাগদী-বাউরী, মাল» ভূমিজদের যে অবদ্দান, সে অবদান এছ্দের নেই ।% 
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কুমিরা যে অন্যান্যদের তুলনায় প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে, সব বকম 

সরকারি সুযোগস্থবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং সব রকম রাজনৈতিক 

আন্দোলনের গৌরব থেকেও বঞ্চিত হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

কুমিদেব ইতিহাস সত্যিই বহস্তে ঢাকা পড়ে আছে; বাজনৈতিক কাবণে 

হোক বা যে-কোন কাবণে হোক কুমিদের অগ্থদ্ধে কেউই উচ্চবাচ্য কবেন নি। 
ডঃ করণেব মতে এব কোন সহিংস আন্দোলনে সক্কিয় অ"শ গ্রহণ কবেশি, 

ঝাডখণ্ডেক অভীতেবর বন্তক্ষষী সংগ্রামে এবা অংশগ্রহণ কবে নি। তিনি 

স্বীকাব কবেছেন এবাই সংখ্যাগবিষ্ট সম্প্রদায়; বলা বাহুল্য অবস্থাপন্ 

জমিদাব শ্রেণীর লোক বলতেও ঝাডখ গ্ীদেব মধ্যে এবাই অগ্রগণ্য | প্রাচীনতম 

উপজাতিদের অন্যতম এই কুমি সম্প্রদায। 'অথচ তাবা কোন বাজতখ 
স্থাপন কবেশিত সংগ্রামে অংশ গ্রহণ কবে শি এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপাব, 

অবাস্তব বললেও অতুযক্তি কৰা হয শ|। গাসলে ঝাডখগ্ডের ইতিহাস অবাস্তব 

ইতিহাস, অন্ত ৩: কুমিদেব সম্পর্কে এখনো কেউ সত্যি কথা উচ্চাবণ কবেননি । 

কুগিবা এখনে! আদিম সামাবাদী সমাজ-ব্যবস্থায অভ্যস্ত। দলনায়কেব গুন 

তাদের অপবিশীম শ্রদ্ধা। বাডখগ্ডের বাজা ব। আমন্তব। ম্দি তাদের দলনায়ঞ 

না! হয, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ট কুমিরা কখনো তাদের দাসত্ব কবতে পাবত ন]। 
কুমিদেব জাতীয় চবিত্র ধাবা জানেন, ভাবাই জাণেন কুমিবা অন্য সম্প্রদাষেব 

লোকেব কাছে জোডহস্ত কিংবা গতজান্ু হয় না। তাহলে তাদেব কোন বাজা 

ছিল ণা, এমন কথা কি খুব একট] সত্য-সম্ভৃত মনে হয ? 

এবাবে ডঃ জগদীশ চন্দ্র ঝা-র দৃষ্টিকোণ থেকে জমস্তাটাকে ধেখা যেতে 
পারে। মুল দালল স্তাবেজ, তৎকালীন সংবাদপঞ্ ব্যক্তিগত সংগ্রহের 

কাগজপত্রেব ভিন্তিতে বচিত তাব গ্রন্থ 105 91)0]01] [২০৬০1 (1832-33) 
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১৮৩২ খুষ্টাব্ব নাগাদ সার। ঝাড়খণ্ডের অধিবাসীরা! ভূমিজ ; নামমাত্র কুম্মি 

এবং ঈ্লাওতালের বাস । এবার ১৯৩১ থুষ্টান্ের মানভূমের সেনসাস রিপোর্টে 

নজর দেওয়! যেতে পারে £ মোট জনসংখ্যা ১৮,১০১৮৯০) এর মধ্যে কুমি 

৩,২৩,০৬৮, সাঁওতাল ২,৮২৩১৫ এবং ভূমিজ ১১০৩,৯০১। সারা ঝাড়খণ্ডে 

যদি ভূমিজদেরই বাস ছিল, তারা গেল কোথায়? যদি ধরা যায় রাজপুতেরা 

ভূমিজদেব হিন্দুকুত তথাকথিত ক্ষত্রিয় শাখা, তাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, 

কারণ রাজপুতের সংখ্যা ছিল ৩০৭৭৬। সমস্যাটি যে খুব সাধারণ সমস্যা 

নয়। তাযে কেউ বুঝতে পারবেন। আসলে অতীতে কুমিদেরই বার-বার 

ভূমিজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দৈহিক গঠন, আচার 

অনুষ্ঠান সব দিক দিয়েই প্রচুর এঁক্য বিদ্যমান। তাই কুমিদের ভূমিজ 

মনে করে খিভ্রাস্ত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়; আর তা যদ্দি না 

হয়, যদি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভূমিজরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে 

থাকে, তাহলে পরবত্তীকালে ভূমিজেরা কুমিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান করে 

নিয়েছিল। বিষ্ত দ্বিতীয় সম্ভতাবনাটি কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ 

উপজাতি জন্দ্রদায়গুলোর জীমাবেখা যথেষ্ট কডা-কডি ছিল। কুগিদের নিজন্ব 

ভাষা কুর্ালী ছিল, নিজস্ব সাম্যবাদী৷ সমাজব্যবস্থা ছিল। সাঁওতালদের 

এবং মুণ্ডাদ্দের পরগণাব মতো কুমিদেরও ২২টি পরগণা ছিল; এমতাবস্থায় 

কুয়িসঙ্দায়ের মধ্যে ভূমিজদের স্থানলাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে 

কুয়্ি এবং মুগ্ডা-সম্গুদায়-উদ্ভৃত ভূমিজদেব মধ্যে অতীতে অস্থরর্গ সম্বন্ধ থাকাও 

অসম্ভব নয়। ছুটিই ঝাড়খণ্ডের তিনটি বৃহত্তম সম্প্রদায়ের অন্যতম , ছুটি 

সম্ভ্ায়ই ঝাডখণ্ডী উপভাষায় কথা বলে থাকে ; ছুটি সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব এবং 

্র্মণ্য ধর্মকে ঝাডখণ্ডে সর্বপ্রথম গ্রহণ করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিয়োগ করে, 

ক্ষত্রিয়ত্ের দাবি করে এবং যজ্জোপবীত ধারণ করে। এদিক দিয়ে বিচার 

করে দেখলে ভূমিজ এবং কুমি সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর সম্পর্ক 

থাকাটাই স্বভাবিক। তাই ঝাড়খণ্ডের সামস্ত রাজারা যে শুধু ভূমিজ ছিলেন 

না, অনেকেই কুগ্জি ছিলেন একথা অন্থীকার করা যায় না। চুয়াড় বিদ্রোহ 

ভূমিজ বিদ্রোহে কুগ্সিদেরও যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

যে ভাবেই হোক কুগিদের অতীত ইতিহাসকে সংগোপন রাখা হয়েছে। 

ঝাড়খণ্ডের সব সম্প্রদায় সম্পর্কেই পণ্তিতেরা আগ্রহ দেখিয়েছেন অথচ সংখ্যা- 

গরিষ্ঠ দলটি সম্পর্কেই আশ্চর্য নীরব । সমস্ত ব্যাপারটাই অদ্ভুত রহস্তে ঢাক1। 
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ঝাড়খণ্ডের অন্যতম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভূমিজ সম্প্রদায়ের কিছু কথা কুঘধি- 
সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্বেখিত হয়েছে। ভূমিজ সম্প্রদায় 
আলে মুণ্ডা গোষ্ঠীরই একটি শাখা । ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল ছেড়ে 
এর! পূর্বদিকে স্ুবর্ণরেখার তীরভূমিতে বসবাস করতে শুরু করে। যারা 
জমির মালিক হল তারাই ভূমিজ নামে পরিচিতি লাভ করে এবং কৃষিকে পেশা 

হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কিছুটা! স্বনির্তর হয়ে, 
ওঠে । মৃণ্তাদ্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরাই 

পরবর্তীকালে হিন্দত্ব গ্রহণ করে, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত হিসাবে নিজেদের 
অভিহিত করে এবং উপবীত ধারণ করে। কেউ কেউ জৈনদের আচারাঙ্গ 

স্থত্রে বণিত বর্জভূমির “রূট+ এবং বর্বর মানুষদের সঙ্গে ভূমিজদের পূর্বপুরুষদের 

সন্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন । আমর] রাঢরভূমির সঙ্গে ঝাড়খণ্ডকে একাকার করে 
দেখবার পক্ষপাতী নই বলে এই মতকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। 

ভূমিজ অন্প্রদায় হিন্দুসমাজের অগ্তভূক্তি হবার চেষ্টা করলেও আদিম 
সমাজজীবনের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক উপকরণই এদের এখনো অবলম্বন 
হয়ে আছে। এদের গোত্রবিভাজন রীতিতে টোটেম বা কুলতিলকের 

অনুসরণ কর] হয়েছে । এদের কয়েকটি গোত্রনাম হল নাগ, হেমরম, সাগ্ডিল্য, 

হাসদা, সালরিষি ইত্যাদি । 

কুমি-ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোক ছাড়াও সাওতাল-খাড়িয়া-মুড়া কামার- 
কুমোর বাগাল-তুঞা আদি নানান শ্রেণীর উপজাতি ঝাডখণ্ডে বাস করে। 

আলোচিতব্য লোকসাহিত্যের উপকরণ এই সব সম্প্রদায় থেকেও সংগৃহীত 

হয়েছে । সাঁওতালরা অস্ত্রীকভাষী বলে তাদের কোন উপকরণই আলোচ্য 
গ্রন্থে স্থান লাভ করে নি। 

এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতিগত এঁক্য সহজেই নজরে পড়ে। 
পেশার বিভিন্নতা থাকলেও প্রায় সব সম্প্রদায়ই কমবেশি কৃষি-নির্ভর । তাই 
এদের সংস্কৃতিও কৃষিনির্ভর | খতৃপর্ধায়ে রোহিন, গমাঃ চিত, করম, বিশধা 

বাধন1, টুন, সারহুলঃ ভগ.তা পরব ( চড়ক) যেমন আছে, তেমশি আছে 
দাড়শাল্যা বা পাতা নাচ, জাওয়া নাচ, কাঠি নাচ, ছো৷ নাচ আছি নৃত্য ; এরই 
সঙ্গে রয়েছে পাতা নাচের গান, জাত গানঃ আহীর] গান, টুথ গান, ছো- 
নাচের গান ; আছে মন্ত্র, রুমুজ, সাখী গান ; আছে ঢুয়া, ঝুমুর, উদয়! গান । 
বিপুল সংখ্যক বিবাহের গান এই অঞ্চলের অন্যতম সম্পদ । তাছাড়া ছেলে- 
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ভুলানো গান, ধাধা, কূপকধা, প্রবাদ, পুরাকথার প্রাচুর্য ঝাড়খন্তী জনতার 

চিত্বকে সব সময় রস-সম্পৃক্ত করে রাখে 

আদ্দিম জীবন-চর্ধার ধার1 এখানে এখনো] অব্যাহত আছে। আদিম আচার- 

অন্ষ্ঠান, লোকবিশ্বাস-কুসংস্কার, আদিমতম ধর্ম-ভাবনা এখানকার সংস্কৃতির 

অঙ্গ। বৃক্ষপূজা, বৃরু-পাহাড় পুজা, পণ্ু-পাখির পৃজাও এ-অঞ্চলে প্রচলিত। 

ঝাড়খণ্ডের ধর্ম বলতে আদিম ধর্ষকেই বোঝায় । গাছপাল। পশু-পাখি ধুলো 

পাথর নদী-নালা সব কিছুর মধ্যেই জেবতাঁর অস্তিত্বের কথায় একদা আদিম 

মান্গষ যেমন বিশ্বাস করত, আজো একই ভাবে ঝাড়খণ্তী মানুষ তা বিশ্বাস 

করে। দেবতা বলতে এখানে মন্কুনির্দেশিত কোন দেবতার দর্শন মেলে না। 

ঝবাড়খণ্ডে “ভূত পুজা"র সর্বাত্মক প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয়। মাঠে-প্রাস্তবে 

নদী-নালায়। বনেপাহাডে, গৃহকোণে, বাসস্থানে-জনপদে সর্বত্রই এই ততের 

পুজা করা হয়। গরাম দেবতা, সবার ওপবে অধিষ্ঠিত। গ্রামর্দেবতাদের 

মধ্যে গবামঃ ধরম, কবম+ বডাম, ক্ষেত্রপাল, শীতলা, মনসা, বড় পাহাড়, 

মারাং বুরু আদি বিশিষ্ট । তাছাডা কুদ্রা, বাঘুত গবয়া, দুয়ারসিনি, সাত 

বহনী আদি ভূত বা দেবদেবীর সংখা1৩ অনেক। 

এই সব নৃত্যরগীত আচার-অঙষ্টান ভূতপ্রেতের পুজা ইত্যাদির মধ্য দিয়েই 

ঝাড়খগ্ডের সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের কুমি এবং 

ভূমিজদের সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোকে বঝাড়ধণ্ডের সাংস্কৃতিক উপকরণ 

হিসেবে নির্দিধায় গ্রহণ করা যেতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমির 

পূর্ব প্রান্তের প্রধানতম শরিক কুমি সম্প্রদায় ; পশ্চিম প্রান্তের মুণ্ডা শাখার 

প্রতিনিধি ভূমিজ সম্প্রদায় । তাই আমরা ঝাড়খণ্ডের সংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য 

আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রধানত; এদের ভাষাসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্যের 

উপকরণই গ্রহণ করেছি। সঁওতালদের ভাষা ঝাড়খস্তী নয়, তারা অর্ট্রিক 

গোষ্ঠীর সওতালী ভাষায় কথ! বলে থাকে? তাই তাদের লোকপাহিত্য 

নিয়ে আমর! এখানে কোন আলোচনা করি নি। তবে ভাষা-লোকসাহিত্য 

বাদ ছিলে ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কৃতিগত একটি অখণ্ড যোগস্থত্র 

আছে, যদ্দিও সব জম্প্রদায়েরই কিছু কিছু সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্য আছে--যা 

ঝাড়ধণ্ডের লোকসংস্কৃতিতে বর্ণময় বৈচিত্রের স্থষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। 
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॥ তিন ॥ 

ঝাড়খত্ডের লোকসাভিত্য £ ০শ্রণীবিভাগ ও বিষস্ববস্ত 

পাহাড়-্পর্ত-বন-ডুংরি-টশাড়ের দেশ ঝাড়খণ্ড নৃত্যগীতময়তায় সর্বদা- 
চ্চন। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যেবেলা তাদের সাহিত্য-শিল্পের 

মুখর আয়োজনে আসর প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে। কোথাও সংগীত ধ্বনিত 

হয়ে ওঠে ; কোথাও বা৷ রূপকথা, ছড়াঃ ধাঁধার আদব বসে। কোগাঁও গল্প- 
কথায়, প্রবাদে-প্রবচনে অরণ্য-জনতা সান্ধয-অবসর টুক্ুকে উপভোগা কবে 
তোলে । 

ঝাড়খণ্ড খাছ্যাক্প সংগ্রহে বিব্রত হলেও মানসিক উপচার সংগীত-সহিত্য 

নিতাস্ত সহজ সাবলীলতায় স্থষ্ট এবং সঞ্চিত হয়ে ঝ[ডখণ্ডের সাংস্কৃতিক 

এঁতিহকে আবহমান কাল থেকে পরিপুষ্ট করে বেখেছে। কঝাডণগ্ণ বাংলার 
অরণ্যভূমি তাই লোকসাহিত্যের বিপুল সম্পদের অধিকারী । 

লোকসাহিত্য এখনে। অরণ্যভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাৰ 
প্রসার এ-অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও অরণ্যসন্তানের৷ এখনে। 

লোকসাহিত্যে তাদের আত্মার শান্তি, ক্ষুধার নিবৃত্তি, মানসিক যন্ত্রণার অমৃত 

প্রলেপ খুঁজে পায়। লোকসাহিত্য তাদের জীবনের একান্ত সহচর, এমন-' 

কি প্রাণবায়ু বললে-ও অতুযুক্তি কর! হয় ন1। 
লোকসাহিত্য বলতে আমরা কি বোঝাতে চাইছি এবার তার আলোটঢনা 

প্রয়োজন । 

লোকসাহিতা শব্দটি দু'টি বিচ্ছির্ শব “লোক? এবং *সাহিত্যঃ-এর যোগাঁ- 

যোগে গড়ে উঠেছে । লোক বলতে সাধারণতঃ অশিক্ষিত অরণ্যপর্বতবাসী 

কিংবা গ্রাম্জনতাকে বোঝানে| হয়ে থাকে । উচ্চমানের সাহিত্যাদর্শ 

সম্পর্কে অজ্ঞ অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ তাদের নিজন্ব রুচি, ভাবনা এবং 

পরিবেশ মতো সমাজের সর্বসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য এক ধরনের সাহিত্য 
সৃষ্টি করে থাকে, তা-ই আসলে লোকসাহিত্য রূপে গড়ে ওঠে । এ 

সাহিতা শিক্ষিত মানস-জাত শিল্প-সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদ1। এই 
লোকসাহিত্যকে কেউ কেউ গ্রাম্যসাধিত্য কিংবা পল্লীসাহিত্য বলার 

পক্ষপাতী । আমাদের মনে হয় গ্রাম্য-ঃ পল্গী-১ বা] লোক" সাহিত্য যে- 

নামেই এই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হোক না কেন চরিত্রগত তারতম্য, বড়ো 



তত ঝাড়খগ্ডের পোকম।হিতা 

গ্রকটা ঘটে না। আরণ্য, গ্রাম্য বা পল্লীর সাধারণ মাচুষ এই সাহিত্য 

পমাজের সধসাধারণের আনন্দধিধানের জন্তাই রচনা করে থাকে। 

আদিবাসীদের সংজ্ঞা প্রসংগে বলা হয়েছে যে কয়েকটি পরিবার বা গোষ্ঠী 

নিয়ে গঠিত যে জনসমাজ একটি সাধারণ নামে পরিচিতি লাভ করে, যার। 

একটি বিশেষ অঞ্চলে বাস করে, একই ভাষায় বা উপভাষায় বার্তালাপ করেঃ 

ংশপরম্পরাগত দল-নেতাকে মান্য করে, বিবাহে এবং ধর্মচর্চায় কতকগুলো 

ঁতিহানপারী রীতিরেওয়াজ পালন করে, তারাই আদ্দিবাসী। আমরা 

«লোক* বলতে প্রান্ম এই সংজ্ঞাই ব্যবহার করতে চাই । আদিবাসীদের বিভিন্ন 

শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর লোকজন ভূমিজ-মাহলী-কুমিঃ মাল-মুণ্ডা-খাডিয়া, কামার- 

কুমোর-তৃঞ্া। আদির্দের একটি সাধায়ণ নাম খ্ঝাঁড়খণ্ডী* অভিধায় চিহ্নিত 

করতে চাই যারা ঝাডখণ্ড বা জঙগল মহল-ধলভূমে বাস করে এবং ঝাডখণ্তী 
উপভাধায় কথা বলে থাকে । এই অরণ্য-জনতার সমাজব্যবস্থা, বিবাহে 

এবং ধর্মচর্চায় এতিহ্যান্ুসারী রীতিরেওয়াজে অল্পবিস্তর প্রভেদ ছাঁড়। সর্ধ- 

ক্ষেত্রেই এক। অগ্যকথায় "সারা বলতে পাবি, ঝাড়খণ্ডী জনতা একটি বিশিষ্ট 

সংহত সমাজের ্ষ্টি করেছে এই অরণ্যতৃমিতে । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

“সংহত সমাজ+ প্রসংগে বলেছেন, “যে সমাজ ইহার অস্তভূক্ত মানব গোষ্ঠীর 
পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিতর দিয়! চিরাচরিত প্রথায় নিজম্ব বৈশিষ্ট্য অটুট 

রাখিয়া চলে, তাহাই মনে করা হইয়াছে ।”১ ঝাভখণ্ডী জনতাব যে সমাজ, 

তার চেয়ে নিধৃ'তি আদর্শ «সংহত সমাজ আর কোথায় পাওয়। যাবে? 

এখানের বিভিন্ন শ্রেণীর আদ্দিবাসী-অর্ধআদিবাসী সম্মিলিতভাবে একই 

সাংস্কৃতিক পটভূমি গড়ে তুলেছে । একই ধরনের নৃত্যগীত-গল্পকথা-ভাষায় 
তার এমনি একটি সামাজিক পরিবেশ স্যষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, 

যেখানে সবাই সমানভাবে আত্মপ্রকাশ এবং প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে 
ধাকে। 

ংহত সমাজে যেমন বাক্তিসত্তার কোন অস্তিত্বই স্বীকার কর! হয় না, 

পরিবর্তে সমাজ-সত্তাই ম্বীকৃতি লাভ করে, তেমনি বঝাড়ধণ্তী অঞ্চলেও সমাজই 
ব্যক্কিসত্তার উর্ধে স্থান লাভ করে থাকে । প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থাবর 

অবশেষ এখনো এইসব অঞ্চলে উপলব্ধি করা যাকস। পরস্পরের প্রতি শরদ্ধা- 
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বোধ নির্ভরশীলতা এখনো ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজে লক্ষা করা যায়। 

সম্প্রদায়গত বা সমাজগত জীবনই তাই সমস্ত মনোরঞ্জনের আসল লক্ষ্য । 

লোকসাহিত্য সৃষ্টি প্রসংগে তাই বল। হয়েছে, «ইহ! সংহত সমাজের সামগ্রিক 

সরি, ব্যক্তি বিশেষের একক স্থষ্টি নহে ।১২ 

কিন্ত লোকদাহিতা-রচনায় বাক্তিসত্তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় 
না। কোন রূপকথা কিংব। গান তার প্রথম স্তরে সমাজের দশজনের সাহায্যে 

রচিত হয় নাই বলেই মনে হয়। স্ন্টির আদিতে অআষ্টা একজনই থাকে। 
তারপর শ্রষ্টার মুখ থেকে যখন তা সমাজেব আর দশজনেব কর্ণে এবং ম্বুথে 
সম্প্রচারিত হয় তখন তা নানা ভাঙাগড়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের 

স্থিতে পরিণত হয়। তাই সমাজে প্রচলিত লোকসাহিত্যকে সামাজিক 

সষি বলে ম্বীকার করে নিতে আমাদের আপত্তি নেই; অন্যদিকে সৃষ্টির 

আদ্দিতে যে ব্যক্তিসত্ত। ছিল, তার অস্তিত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে 

পারিনা । ৰ 

জনৈক পাশ্চাত্য পত্তিতের মতে লোকবৃত্তের সব বিষয়ই ব্যক্তিবিশেষের 
স্থষ্টি, কিন্তু সমাজের দশজনের হাতে পড়বার পর ভাঙাগড়ার ভেতর দিয়ে 

শেষ পর্যন্ত সাঁমৃহিক স্ষ্টিতে পরিণত হয় । আমাদের মনে হয় এখানে সংশয়ের 

কোন অবকাশ নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে কালে কালে বহুল পরিবর্তিত 
যে লোকসাহিত্য আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি তার আদিরূপ কি ছিল তা 

অনুমান কর একাস্তই কঠিন । কিন্তু জন্মলগ্নে এক জন আদিত্রষ্টা যেমন ছিল, 

তেমনি তার আদিরূপ-ও ছিল । 

বাক্তি-ভাবনার ফপল যে সব সময় অসম্পূর্ণ ই হয় কিংবা সমুহ-ভাবনার 

রূপায়ণ যে সব সময় ব্যক্তি-স্থট্টিকে মহত্র পর্যায়ে পৌছে দেয় এমন কথা 
ভাববার কোন কারণ নেই । টি. এস. এলিয়টের সেই মহৎ উক্তি এক্ষেত্রে 

ষ্মর্তব্য : সৎকবির হাতে অকবির উপকরণ-ও শাশ্বত কবিতার রূপ লাভ করে, 

আবার অকবির হাতে সৎ্কবির উপকরণ নিরুষ্ট কবিতার জন্ম দিতে পারে 

(899৫ 1০905 069০6 112 1116 18106, 200 £০9০৫.7961$ 00219 18 
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বাক্তির স্ট্ি সমর হাতে পড়ে উত্ক্ট এবং নিকৃষ্ট দুই-ই হতে পারে । আৰ 

৭ প্রাগুক 
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নিকট হলেই যেত বিলুপ্ত হয়ে যাবে, এমন কথা ভাবা-ও সংগত বলে মনে 

করি না । কেন না শুধু কথাবস্তর জোবে লোকসাহিত্য টি'কে থাকে না। বলার 

ভঙ্গির ওপরঃ সুবেব ওপর, স্থান কালপাত্রের ওপর এর নির্ভরশীলতা 

অনম্বীকার্য 

যে-কোন সমাজেব লোকসাহিত্যে সেই সমাঁজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়েই 

প্রতিফলিত ভয়ে থাকে। সেই সমাজেব আচাবব্যবহার, কীতি-বেওয়াজ, 

উৎসব অনুষ্টান, জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-ভালোবাসা যৌনতা, খাছা-পানীয়, বিধি- 

'িষেধ ইত্যাদি সব কিছুই সগোঁরবে স্থান লাভ করে থাকে । শুধু সমাজ- 

ঘটিত প্রসংগগ্ডুলোই বা বলি কেন, পাবিপান্থিক অবণ্য-প্ররুতি, গাছপালা, 

জীবজন্ত, পাখি-পাখালি, গ্রাম নাম সব কিছুই লোকসাহিত্যেব বিষয়বস্ত 
হতে পাবে । বলাবাহুল্য) যে-কোন লোকসাহিত্যেব আঞ্চলিক চারিত্রধর্ষ 

এগুলোব মাপামেই বক্ষিত হয়ে থাকে । কোন গাছপালা কি পাখি-পাখালির 

নাম উচ্চাবিত ভওযাব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব মনে সেই অঞ্চলটির কথ] উজ্জ্বল 
করে তুলতে পাবে। 

সমাজেব অগ্রগতিব মানদণ্ডে ওপব ও লোকসাহিত্যেব গুণাগ্ডণ নির্ভর 

করতে পাবে। য সমাজ শিক্ষায় দীক্ষা যথেষ্ট উন্নত এবং প্রাগ্রসব তাদের 

লোকসাহি হ্য যতোখানি শিল্পসন্মত হবে, তত্তোখানি শিল্পসম্মত লোকসাহিত্য 

অশিক্ষিত এবং অনগ্রসব সমাজের কাছ থেকে আশা কব উচিত নয়। প্রকাশ- 

ভঙ্গি, ভাষাব লালিত্য, ভাবেব গভীবন্তা, ভাষাৰ কলাকৌশল? স্থুরেব মাধূর্য 

ছুটি ক্ষেত্রে এক হবাব কথা নয়। কি লোকজীবনের চিবন্ভন সম্পদের 

পর্যাপ্তসস্তার উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যাবে । মানুষের সৎ গুণগুলো যেমন লোক 

সাহিত্যেব উপজীব্য, তেমনি তাব অসৎ গুণগুলোও। মৃত্যুঞ্জয় ভাবনাই 

লোফসাহিত্যের কেন্্রবিন্দুকে এতো আকর্ষণীয় করে রাখে । উন্নত অন্করত সব 

লোকসাহিত্যেই অমুতময মানুষেব জয়গান কব হয়ে থাকে । সমাজের পক্ষে 

যা কলাণকর, লোকসাহিতো তারই উজ্জল প্রকাশ। পাপপুণ্য, ধর্মাধর্মের 

হিসেবনিকেশ তাই লোকসাহিতোও মেলে । 

তবে এ-কথ। অস্বীকার করবাব উপাযষ নেই যে আদিম জনসমাজের লোক- 

সাহিত্যেও অষ্টার প্রতিভা, কবিত্ব* স্বল্প পরিসরে বিপুলের আয়োজন, রূপক 
বা সংকেতের গভীর তাত্পর্য ছুনিরীক্ষ্য নয়। বল] ভালো, লোকসাহিত্যের 
বিশেষ ধর্ম আদিমতা, অকৃত্রিমতা, সরলতা, প্রার্জলতা, মনোহারিতা আছি 
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গুণাবলী অন্ত সমাজের লোকপাহিত্যে যতো বেশি দৃষ্টিগোচর হয় ততো- 
থানি উপ্লত সমাজের লোকসাহিত্যে পাওয়া যায় ন1। চিরস্তনতা। বা শাশ্বত 

ধর্মের ওপরই লোকসাহিত্যের প্রাণম্পন্দন নির্ভর করে থাকে। 

কেউ কেউ বলেন, লোকসাহিত্য কোন সম্প্রাদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত 

সাহিত্য । অর্থাৎ লোকসাহিত্য কোনদিনই কাগজে-কলমে লিখিত হয় নি, 
মুখে-মুখেই এর প্রচার এবং প্রসার । অন্য কথায়, লোকসাহিত্য যেমন 

অলিখিত সাহিত্য, তেমনি মৌধিক সাহিত্যও বটে। কিন্তু লিখিত হলেই 
লোকসাহিত্য তার লোকবৈশিষ্টা হারিয়ে ফেলে একথা স্বীকার করে নেওয়! 

যায় না। কাগজে-কলমে রচিত হলেই কি তা লোকসাহিত্য হবে না? 
আমর তো জানি, ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রীতিমতো শিক্ষিত ধর্মশান্ত্রে সুপপ্ডিত 

লোক। তিনি জনমানসে বিপ্লব সৃষ্টিকারী তার ঝুমুর গানগুলো শুধু লিখিত 

ভাবেই রচনা করেন নি, পুস্তকাকারে মুক্দিতও করেছেন । আমাদের প্রশ্ন, 
ওগুলো কি লোকপাহিত্য নয়? ওগুলো যদি লোকসাহিত্য না হয়ে থাকে 

তবে লোকসাহিত্য কি? আসলে আমরা লোকসাহিত্য সম্পর্কে একদেশদর্শ 
মনোগাব পোষণ করে থাকি । যে কোন আষ্টাই তার হষ্টিকে নিখৃ'তভাবে 

সাধারণ্যে প্রচার করতে চায়। এাক্ষর লোককবি যে খুব স্বাভাবিকভাবেই 
তার উদ্ভাসিত ভাবনার বাঙ্ময় রূপকে লেখার বাধনে বেঁধে পরিমাজিত রূপ 

দেবার চেষ্টা করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! 

কারো কারে মতে লোকপাহিত্য লিখিত হতে বাধা নেই কিন্তু তা “অভিজ্ঞ 

বা! বিশেষভাবে শিক্ষিত গবেষক কর্তৃক লিখিত হওয়া চাই |” এখানে যে- 

বক্তব্য তা, বলাবাহুল্য, লোকমুখ থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রসংগে বল। 

হয়েছে । কিন্তু আসল সমস্যার সমাধান কোথায়? কোন লোককবির 

লিখিত সাহিত্য কি লোকপাহিত্য নয়? আমরা বিশ্বাস করি, তা*ও লোক" 

সাহিত্য । ঝাড়খণ্ডী জনতা অর্ধশিক্ষিত ঝুমুরকারদের এবং টুন্থ কবিদের গান 

সহ্গগয়তার সাথে গ্রহণ করে থাকে, সমাজ-মানসে তা আনন্দরসের সঞ্চার 

করে; কারণ সেই সব গানের মধ্যে সমাজমানসের চিস্তাভারনাঃ রীতি- 

রেওয়াজ, সব কিছুই সঞ্চিত থাকে । লিখিত হলেই যে তা লোকসাহিত্যের 

ছু”টি অনিবাধ গুণ 'প্রত্যক্ষতা” এবং “ম্বাভাবিকতাঃ থেকে বঞ্চিত হবে, তা 

ভাব। ঠিক নয়। প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা না থাকলে লিখিত কি অলিখিত 

সব লোকসাহিত্যই জনতা নিঃনংকোচে বর্জন করে থাকে । লোকমুখে শ্রাত 
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এবং সংগৃহীত লোকসাহিতোর একই বিষের বিভিন্ন পাঠাস্তব অথব' রূপাস্তর 
দেখ” যায় বিভিন্ন গবেষক সংগ্রাহকের সংগ্রহ থেকে এবং এটাই ষে সম্ভব এবং 

স্বাভাবিক তা আমবা স্বীকার করি। কেনন1 একই গান লোকমুখে পরিমাঞ্জিত 
পরিবধিত হতে হতে তার বিভিন্ন পাঠ অথব। কপ যে দেখা যাবে তাতে আর 

সন্দেহ কি। এই গানগুলে। যদি রচনাকালেই লিখিত হয়ে থাকত, তাহলে 

তাব আসল রূপ এবং পাঠ খুঁজে নিতে আমাদের অন্ুবিধে হত না। সেখানে 

লিখিত হয়েও তা লোকসাহিত্যই থাকত এবং একটা আদর্শ কূপ আমাদের 

সম্থখে সব সময উপস্থিত থাকত। লিখিত অলিখিত সমন্ত লোকসা হিত্যই 
মুখে মুখে উচ্চাবিত হয়, তাই মৌথিক ধারাব লোকসাহিত্য আমাদের হৃদয়ের 
অন্দবমহলে বছে সহজে প্রবেশ করে থাকে । 

লোকপাহিত্যেব বড ধর্মই হল সজীবতা, সচলতা। প্রচণ্ড প্রাণবেগে 

তা বিভিন্ন মানুষের স্বতিপথ বেয়ে লোক্মুখে দেশকাল পাত্র ছাড়িয়ে 

ভবিষাতেব দিকে এগিয়ে চলে । আপন অন্তরের গতিবেগেই তা পবিবন্তিত 

হতে থাকেঃ লিখিত আদর্শবপ থাকলেও সাধারণ মানুষ তা মিলিয়ে দেখে 

₹শোধন কবে না, বল। চলে তার প্রয়োজনই বোধ করে ন।। তবে লিখিত 

বা অলিখিত যে কোন লোকসাহিত্যই হোক না কেন তাব একটা গীত ও কথ্য 

বপআছে। তাব জন্য শ্রাতা যেমন দরকাক্, তেমনি তার আজল পরিবেশ, 

স্ব, বাচনভঙ্গি উত্যাদিরও প্রয়োজন । এর অভাব ঘটলেই লোকসাহিত্যের 

আসল বস থেকে আমব। বঞ্চিত হই। নাচনী নাচেব ঝুমুরেব রস এবং 
আবেদন হৃদযঙ্গম করতে হলে রাতেন আবছা আলোর পরিবেশ, বাজনা, 

নাচনীর সুকণ্ঠে ঝুমুবের বিশি্ সুরঝংকাব, নাচনীর শারীরিক আন্দোলন 

এবং নযনভঙ্গি এবং বসাধুত জনতাব আনন্দোল্লাস থাকা একান্ত প্রয়োজন; 

অন্যথা শুষ্ক কাগজের পাতায় যতোই মধুব ঝুমুরের পদাবলী লিপিবদ্ধ থাক ন1 
কেনঃ তা আমাদের তিলমাত্রও আনন্দবস পরিবেষণ করতে পারে না। 

আগামী দিনে প্রাচীনকালের অনেক কিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে । লোক- 

সাহিত্যও যথাসময়ে সংগৃহীত না হুলে প্রাচীন এতিহোর বু সম্পদ লুপ্ত হবার 

সম্ভাবনা । তবে এ ব্যাপারেও নিশ্চিত হবার কোন উপায় আছে কি? 
সংগ্রাহক যা আমাদের উপহার দেন তাঁকি সব সময় বিশ্বাসযোগ্য অথবা 
অর্থবহ হয়ে থাকে? এব্যাপারে সংগ্রাহকের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, 
কিন্তু তার যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে? আমরা আগেই দেখেছি, 
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গবেষকের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষভাবে শিক্ষা তার যোগ্যতার মাপকাঠি 

হিসেবে শ্বীকার করা হয়েছে । কেননা অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক লেখকের 

হাতে লোকমৃখে প্রচলিত গান লিখিত হবার সময় বিকৃত হবার আশঙ্কা 
থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ বা শিক্ষিত সংগ্রাহকের সংগ্রহ কি অবিরত এবং 

ত্রটমুক্ত হয়ে থাকে ৃ 

বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, “বহিরাগত কোন 

গবেষক যদি স্বতন্ত্র কোন জাতির লোকপাহিত্য সংগ্রহ করিতে চাহেন, তবে 

তাহ সংগ্রহ করিবার যে বিশেষ শিক্ষা তাহার প্রয়োজন, কেহ যদি নিজন্ব 

লোকসাহিত্য সংগ্রহক রিতে চাহেন, তবে তাহার সেই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন 

না-ও হইতে পাবে । কারণ, ইহার খুটিনাটি সম্পর্কে তাহার যে ঘ্বাভাবিক 
জ্ঞান থাকিবে, তাহা হইতেই তাহা নিখুঁতভাবে লিখিত হইতে পারে । তবে 

তাহার পক্ষেও লিখিবার সময় তাহার ব্যক্তিগত বিশিষ্ট রসবোধ, বিচারবৃদ্ধি 

ও সকল প্রকার সজনী প্রেরণ! সংযত রাখ। আবশ্তক। একথা সত্য, তিনি 

যাহা লিখিয়া লইবেন, তাহা প্রচলিত লোকসাহিত্যের বিশেষ আর একটি বূপ 

হইবে। কিন্তু তথাপি যেহেতু তিনি সেই সমাজেরই অস্তৃভূ'ক্ত এবং দেই সমাজের 
বিশিষ্ট প্ররৃতির সঙ্গে পরিচিত, সেই জন্য তাহার লিখিত রূপ প্রচলিত রূপের 

বিশেষ বাতিক্রম হইবে না_যতটুকু একজনের মুখ হইতে আর একজনের 

মুখে প্রচারিত হইতে গেলেও হইয়। থাকে, ততটুকুই হইতে পারে মাত্র; 

অতএব তাহা একেবারে অগ্রাহা বলিয়] বিবেচিত হইতে পারে ন118 

ডঃ ভট্টাচাধ এখানে ছু"'শ্রেণীর গর্ষেক-সংগ্রাহকের কথা বলেছেন । প্রথম 

শ্রেণী বহিরাগত ভিন্ন জাতি বা সমাজভুক্ত, দ্বিতীয় শ্রেণী একই জাতি বা 

সমাজভূক্ত গবেষক-সংগ্রাহক। প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতার মাপকাঠি হল অভিজ্ঞতা 

এবং গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্তি । দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অভিজ্ঞতার 

দরকার পড়তে পারে, কিন্তু বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত না হলেও চলে । কেননা 

তার স্বজাতির ভাষা, বাগভঙ্গি, রীতি রেওয়াজ সব কিছুই নিখৃতভাবে জান। 

থাকে। তবে তার ক্ষেত্রেও নিজন্ব রসবোধঃ বিচার বৃদ্ধি এবং শ্জনী 
ক্ষমতাকে সংযত রাখ। প্রয়োজন; অবস্থি ভঃ ভট্টাচার্ধের মতে সব কিছু নিথৃত 

ভাবে সংগ্রহ করা হলেও মৌখিক এবং লিখিত রূপে পার্থক্য থেকেই যাবে। 

৪. বাংলার লোৌকসাহিতা ১ম, পৃ ১৬ 
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আমি নিজে দ্বিতীয় শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহক । কুষি (মাহাতে)-রা এই 
অরণাতৃমি ঝাড়খগ্ডের অন্যতম আদিম অধিবাসী | ডাণ্টনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
প্রায় ৫৬ পুরুষ (প্রতি ২৫ বছরে এক পুরুষ ) ধরে কুমিরা এখানে বাস করে 

আসছেন।« আমি নিজে এই কুমি (মাহাতো ) গোষ্ঠীতুক্ত। আমাদের 
সংগৃহীত লোকসাহিত্য মূলতঃ এই কুমিদেব এব তীদেব প্রতিবেশী ভূমিজ, 

থাড়িয়, কামাব কুমোর বাগালদের লোক্সাহিতা । নিখুঁতভাবে সংগ্রহ কার্য 

সম্পন্ন করলেও সাফলোর বিচারেব ভার স্ুধীবৃন্দের হাতেই অপণ করা হল। 
এর আগে ডঃ ধীবেজ্দ্রনাথ সাহার 'ঝাড়খণ্তী লোকভাষাব গান” প্রকাশিত 

হয়েছে, যা এ অঞ্চলের সংগৃহীত ও মুত্রিত লোকসংগীতের একমাত্র নিখুত 
সংকলন গ্রষ্মেব মাদা পেতে পারে। ডঃ ভট্টাচার্ধকে অসংখ্য ধন্যবাধ যে 

তিনি আমাদের, যারা নিজন্ব লোকসাহিতা জংগ্রহ-গবেষণায় বত, শ্রেয়টুকু 

ত্বীকার করেছেন। যাহা যাহা শুনিলাম, তাহাই যথাষধখ লিখিতে হইবে, 

ঘাহ। বৃঝিলাম তাহ। নহে ।৬ একই গোষঠীভৃক্ত লোকের মধ্যে বোধ হয় শোনা 

এবং বোঝার মধ্যে একটা নিবিড সামগ্স্ত সব সময়েই থাকে। একই 

অঞ্চলেব লোকের মুখের কথা উচ্চাবিত হতে ন। হতেই সেই অঞ্চলেব লোকের 
পক্ষে তা শ্রবণ এবং অর্থ উপলব্ধি ক্রিয়৷ দু'টি যুগপৎ ষটে থাকে বলে 
আমাদের বিশ্বাস। কোন নিষ্ঠাবান গবেষক শঠতার আশ্রয় শিতে পারেন 

না। তাই গবেষণার ক্ষেত্র জাতি, স্বসমাজ বা স্ব-অঞ্চল হলেও উৎসর্গ- 
প্রাণ গবেষক কখনো! চাতৃবিব আশ্রয় নিতে পাবেন না; ববং যা তাদের 

এঁতিহ্থ এবং জাতীয় সম্পদ তাকে নিখাদ নির্ভেজাল রূপে প্রকাশ করে 

নিজেদের স্বান্র প্রাদর্শন করেই বিশেষ গৌবববোঁধ করে থাকেন। 

প্রথম শ্রেণীর গবেষক-সংগ্রাহকদের হাতে পড়ে অন্য অঞ্চলের লোক: 

মাহিত্যের কি দুর্দশা হতে পারে ডঃ ভট্টাচার্য তার প্ররুষ্ট উদাহরণ (1) হিসেবে 

দবর্গত দীনেশ চন্জ্র সেন মহাশয়ের 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র সংকলন ও 

সম্পাদনার প্রসংগ উল্লেখ করেছেন । তার 'অভিযোগ, সেন মহাশয় বিশেষ 

শিক্ষণ প্রাপ্ত গবেষক ন1 হওয়ায় নিজের ইচ্ছেমতো! ভত্ররূপ দিয়ে গীতিকা- 

গুলোর মধ্যে কৃত্রিমতা স্যয্ি করেছেন । কারণ সেন মহাশয় স্বতন্ত্র অঞ্চলের 

৫, [99801100%5 5001091985 ০1 360851 

৬* বাংলার লোকপাহিত্য ১ম, পু ১৮ 
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অধিবাসী ছিলেন এবং তিনি £মৈমনসিংহ গীতিকা'র রূপ ও প্রকৃতি এবং 

ভায়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন । 

এবার আমরাও ডঃ ভট্টাচার্ধেব কাছে একটি অভিযোগ বিশীতভাবে নিবেদন 

করতে চাই । তাঁর বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তিনি নিজেকে “অভিজ্ঞ এবং 

বিশেষভাবে শিক্ষা*র অধিকারী বলে মনে করেন এবং তার সংগৃহীও সমস্ত 

লোকসাহিত্যকে অক্ুত্রিম বলেও মনে কবেন, তা না হলে গ্রন্থের কোথাও 

তিনি এ-ব্যাপাবে সংশয় প্রকাশ করতেন । এখানে আমব" তার আব একটি 

উক্তি উদ্ধার করতে পারি। গ্রামাঞ্চলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে লোকসাহিত্য স" গ্রহ 

কার্ধ প্রসংগে তিনি বলেছেন £ «আমার এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা! লাভ কবিবার 

কতকগুলি যে ছুল'ভ সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাই এই কার্ষে প্রযোগ কিয়া 

আপাতীত ফললাত করিয়াছি । একথা হয়তো অনেকেই জানেন, যে আমি 

আট বৎসরেরও অধিক কাল ভাবত সরকারের নৃতত্ব সমীক্ষা বিভাগে লোক- 

সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পর্তিত ডক্টর ভেবিযব এলসউইনেব গবেষণ। 

সহযোগীরূপে আন্দামান এবং নিকোবব ছ্বীপপৃর্তসহ সারা ভাবত বর্ষে 

আদিব'সী গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ কবিয়া এই বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়াছিলাম।.. স্থতরাং এই অভিজ্ঞতা সকলের থাবিবার কথ! নহে এবং 

স্বভাবতই এই জাফল্য সাধারণভাবেও লাভ করা যাইতে পাবে না।79 

নিষ্ঠাবান, নিভূ'লঃ ক্রটিহীন গবেষক হিসেবে নিজেকে প্রচার কবার জন্য 
তিনি যে এখানে সাহংকাব আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা কারো দৃষ্টি এডাবার 
কথ নয়। তাঁর সাফল্যকে তিনি আশাতীত এবং অগ্গাধারণ বলে ঘোষণ? 

করেছেন। এইখানে আমরা আমাদের একটি বিনীত অভিযোগ পেশ করি । 
ডঃ: ভট্টাচার্য কি মনে করেন ঝাড়খণ্ডের লোৌকসাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহের 

ক্ষেত্রে ( যে-অঞ্চলকে তার1 পশ্চিম সীমাস্ত বঙ্গ, রাঢের পশ্চিমাঞ্চল ইত্যাদি 

নামে চিহ্নিত করেছেন ) নিভূ'ল সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন? এ- 
অঞ্চলে ইতিহাস প্রসংগে তিনি “পবিচাঁয়িকা'র বারে] এবং পনেরো পৃষ্ঠায় 

এলোমেলে! তুল তথ্য পরিবেষণ কবেছেন। একজন নিষ্ঠাবান গবেষ্ হিসেবে 

ভার এব্যাপারে বিশেষ যত্ব নেওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি। 

তথাকথিত পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য তিনি যে বিপৃল পরিমাণে 

পরিচারিকা, পশ্চিমসীমাত্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ 
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সংগ্রহ করেছেন, তা ভাব বিপুলাকার গ্রন্থগুলোব পাত। ওপ্টালেই বোঝা 
ঘায়। কিন্তু যতো! বিপুল তার সংগ্রহ হোক না কেন, এলোমেলে।ভাবে 

যে-কোন ঝাডখণ্ী লোকগীতি কিংবা ধাধা তুলে নিলেই বোঝা যাবে তা কি- 

অসম্ভব এবং অন্বাভাবিক বকমের বিকৃত । বহুক্ষেত্রেই হাস্যকর ক্রটির সমাবেশ 
ঘটেছে, এবং এগুলো কোন ক্রমেই কার দুল'ভ অভিজ্ঞতা, বিশেষভাবে 

শিক্ষণপ্রাঞ্থিব পরিচায়ক নয়। কিন্ত এখানে তার সাফল্য আশাতীত কিংবা 

অসাধারণ তো নয়ই বরং তা তার ঝাডখণ্তী উপভাষা সম্পর্কে পরিচয়হীনতা, 

প্রায় অজ্ঞতা, প্রমাণ করে । ছু” একটি উদ্াহরণই যথেষ্ট বলে মণে কবি 2 
১. মোহনপুবে ঠেকাঠেকি কি কবে শুডাব একা 

টিকটিকি ননদ পালাল 

ঘোচাব মোহন খোচে গুকাল। 

(বাংলার “লাকপাহি শা ৩য,পু ২১৬) 

২ শালগাছে শাল পংড়া কদমগাছে লি বে 

মাদদাব গাছে লাল গামছা চটক দেখে মবিবে। (ই, পু ২০৯) 

৩ আমাদেব গায়ে কুলিষুডায় সরুমোটা বাল 
বৃুট বহাইল কুডাষে খাইলি ছাগলের ধাডি। 

নি দে নাছেটকি, চাল গিল সেবাইঙ্গে 

বডকাবা আমাদেব আসিছে সিনাই ঙ্গে 

একে আমার জুঠা হাত বাঢাইং দেঙ্গে বাসি গাণ্ত 

ঝুডি কাঠটা দে ন সলগায়েঙ্গে | 

(লোকসংগীত বত্বাকব ৩য়ঃপু ১১৩৩) 

প্রথম গানটির বপ আমাদের পংগ্রহে এই রকম £ 

মনল পড়ে ঠেকাযঠেকা কি কবে কুঢা৭ একা 
টিকটিকি দেখ্যেই ননদ পালাল্য, 

টশাইড়ের মুল ট'াইডেই গুকাল্য । 

মহল পডে অর্থাৎ মন্ুয়া পে এর স্থানে যদি লেখা হয় 'মোহনপুর+, তাহলে 

কৌতুকরস ঘন হয় নাকি? শেষাংশ ঠিক আছে ধরে নিলে-ও টিকটিকির 

পরে “দেখ্যে এবং «“খোচের মোহন? ঘে খোচের মনল হবে তাবলেনা 

দিলেও চলে। দ্বিতীয় গানটি তো ঝাডখণ্ডতী লোকগীতির তথাকথিত প্রখ্যাত 

শিল্পী অংশুমান রায়ের কল্যাণে গ্রামোফোন রেকর্ডে-ও শোন! যায়। 

ঝা.--৩ 



৪২. ঝাড়ধণ্ডের লোকলাহিত্য 

“মাদার গাছে লাল গামছা” ব্যাপারট? হাস্যকর নয় কি, আসলে এটা হবে 
গার (বধার ) গায়ে লাল গামছা? মানে বধূর গায়ে লাল গামছা । তৃতীয় 
গানের শেষ পংক্তিটি হবে, “বুট বল্যে কুড়ায়ে খাঁলি ছাগল লেদাড়ি।” 
বটের (ছোপ্না) সঙ্গে ছাগলের শাদের (লেদাড়ি) মিল আছেঃ তাই 
রসিকত৷ করে বলা হয়েছে যে তুই ছোল। ভেবে ছাগলের না? কুভিয়ে খেলি 7 

সেখানে কেউ যদি বলেন, ছোল। ভেবে তুই ছাগলের দাড়ি খেলি, তবে তা 
সশব। হাসির উদ্রেক ছাড়া আর কি করতে পারে? চতুর্থ গানটি আমাদের 

গ্রহে এই রকম £ 

দে ন ছটকী, চা*ল গিল। মেরাই গে। 

বড়কারা আমদের (হামদের ) আগ্সছে সিনাই গে 

একে আমার জুঠ। হাত বাঢ়াই দে'গে বাসিভাত 

ঝুড়ি কাঠটা দে ন সলগাই গে। 

সহজেই বোঝা যাচ্ছে জঃ ভষ্টাচার্য এ-অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে জম্পুর্ণ অপরিচিত । 
এখানকার উচ্চারণভর্গি অনুধাবন করতে না পেরে তিনি যেমন বিভ্রান্ত 

হয়েছেন, তেমনি তা লিখতে গিয়ে হিন্দীর “করেঙ্গে, মারেজে"র ঢঙে লিখে 

ফেলেছেন । সম্ভবতঃ তিনি জানেন না যে ঝাডথগণ্ী বাংলা উপভাষাতে 

বোনেদের ভেতরে এবং জা-দের ভেতরে “গে” সম্বোধনটাই শিষ্ট রূপ | ভাই-ও 

বোনকে “গে? সন্বোধন করে থাকে । এই গানটি গ্রসঙ্গে ডঃ ভট্টাচার্ষের 

মন্তব্য £ “বাংলা শব্দের মধ্যে মধ্যে নিবিচারে হিন্দী বা কুর্মালি শব্ধ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । পুরুলিয়ার লোকসংগীতের ইহ1 একটি প্রধ।ন বৈশিষ্টা । বাংলার 

সীমান্ত অঞ্চলের নান আদিম জাতির ভাষা কি ভাবে ব্যংলাভাষা ' গ্বার। 

প্রভাবিত হইয়। ক্রমে বাংল! ভাষার কুক্ষিগত হইয়াছে ইহা তাহার প্রমাণ । 
রাজনৈতিক প্রতিপত্তি দ্বারা ভাষার প্রভাব বিস্তার লা করে নাঃ এই 

বিষয়ে যে ভাষার বিশেষ শক্তি আছে, সেই ভাষাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাত 

করে ।”৮ আশ্চর্য, ড: ভট্টাচার্য হিন্দী বা কুর্মালি শবঝের ব্যবহারের কথা 
বললেন অথচ বললেন না ষে এই রূপটাই আসলে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার রূপ ? 
মাগধী প্রাকৃত যে ভোজপুরী, মগহী, নাগপুরিয়া-কুর্মালির স্তর পার হয়ে 
ঝাড়খ্ডী বাংলায় বূপাস্তরিত হয়েছেঃ একথা এখনো কেউ বললেন না। 

৮* লোকনংগীত রত্বাকর ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১৩৩ 
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বুটিশদের অরণাভূমিতে পদার্পণের আগে যে এ-অঞ্চলে রা বা সমতল 
বাংলার হিন্দ্ব বাঙালীর বাস ছিল না তাতো বৃটিশ ইতিহাসকাবেরাই বলে 
গেছেন । ছু'শো বছরেরও কম সময়ে যদি মুষ্টিমেয় বাঙাল একটি অঞ্চলকে 

ভাষাস্তরিত করে থাকতে পাবেন, তাহলে বুটিশশক্তি ইংরাজীকে রাজভাধা 

করেও ভারতীয়দের ভাষাস্তরিত করতে পারল না কেন? ডঃ ভট্টাচার্য 

ঠিকই বলেছেন, যে-ভাষার শক্তি বেশী তাই নিজের শক্তিতে প্রচার লাভ 

করে। তা না হলে সমতল বাংলার ব্রাক্ষণ কায়স্ব বৈদ্য বেনেরা কেন 

ঝাডথণ্ডে ঝাডখণ্ডী উপভাষায় কথা বলতে বাধ্য হবেন? সংখ্যালঘু হয়েও 
ঝাডখণ্ীদের শোষণ কববাব জন্য এই উপভাধা বাবহার কর] ছাড়া অন্ত কোন 

পথ ছিল না। ঝাড়গ্রামেব পূর্ব বাউলাব উদ্বানস্তদের মধ্যে ঝাডখণ্ডী উপভাষা 
কি-বিপুল প্রভাব ফেলতে শুরু কবেছে তা যে কোন কৌতুহলী বাক্তিকে আমর 
সবেজমিনে প্রত্যক্ষ করতে বলি এবং এ-ও দেখতে বলি, পূর্ববাঙলার ভাষ! 

এ-অঞ্চলে প্রভাব ফেলতে কতোখানি ব্যর্থ হয়েছে। 

ডঃ ভু্রাচার্য সেণমহাশয়ের অনভিজ্ঞতা, শিক্ষণপ্রাপ্জিহীনতার প্রতি 

কটাক্ষ কবেছেন এবং “মৈমন্সিংহ গীতিকার রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা 

সম্পর্ক তিনি অজ্ঞ ছিলেন এমন দোবাবোপ করেছেন। আঘাদের প্রশ্ন, 

ডঃ ভক্টচায অভিজ্ঞ» বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গবেষক হওয়া সত্বেও ঝাডখণ্ের 

লোকগীতিব রূপ ও প্রকৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে যে-অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন 

তা কেমন কবে সম্ভব হল? খুব সম্ভবতঃ তিনি ঘ্যাহা যাহা শুনিলাম, 

তাহাই যথাযথ লিখিতে হইবে, যাহ! বৃুঝিলাম তাহা নহে” নীতিতে বিশ্বাসী | 

কিন্তু তার ফলে বহিবাগতের হাতে পড়ে লোকসাহিত্য যে-বিকৃত কদাকার রূপ 
পায়, তাকে তার স্বাভাবিক সুন্দর রূপে পুনর্গঠিত করার জন্য যে আর একদল 

গবেষকের দবকার পডতে পারে, তা" ৪ বোধকবি ভেবে দেখা দরকার । 

ঝাডখণ্ডের লোকপাহিত্য সেই আদিম যুগ থেকে আপন বেগে প্রবহমান । 

গানের ভাষার মধ্যেও কালাস্তরে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে । 

ভামাও ক্রমশঃ পূর্ণতার দ্রিকে এগিয়ে চলেছে । আচারধর্মীয় গানে যে- 
ভাষা আমর লক্ষ্য করে থাকি, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পক্ত গানে সে- 

ভাষা লক্ষ্যগোচর হয় ন।। ছু'য়ের মধ্যে যে-বিবর্তন্রে ইতিহাস তা 

আমাদের দৃষ্টিব অগোচরে ঘটলেও বুঝতে অন্থুবিধে হয় না যে ছুঃয়ের মধ্যে 
এক অনতিক্রম্য ব্যবধান স্ষ্টি হয়ে গেছে। 
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ঝাড়ধণ্ডের লোকসাহিত্যে ঝাড়খণ্ড তার সামুহিক রূপ নিয়ে উপস্থিত 

হয়েছে । ঝাডখণ্ডের আদিম ধর্মবিশ্বাস সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, সমাজ- 

বাবস্থা, ইতিহাস, অর্থনীতি সমন্তই এখানকার লোকসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া 
যাবে । এখানকার পাহাড়-পর্বত, বনডুংরি, গাছপাল1, জীবজন্ত সবকিছুকে 

সাদরে স্থান দেওয়া হয়েছে গানে-গল্লে-কথায়-প্রবাদে-গ্রবচনে । ঝাড়খণ্ডের 

লোকপাহিতোর চবিজ্রধর্ম রা বা সমতল বাঙলার লোকসাহিত্য থেকে জম্পুর্ 

স্বতস্ত্র। এখানকার মৃত্তিকা যেমন কঠোর এবং অকরুণ, তেমনি এখানকার 
মানুষ 'এবং মানুষের জীবনও | তার্দের লোক-সাহিত্যে তাদের জীবন-মরণ 

গ্রামের কাহিনী, অন্তিত্ব রক্ষায় প্রাণের দুর্বার সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত 

রয়েছে । কৃষিকর্ম, গৃহপালিত জীবজন্তু তাই লোকসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান 

পেয়েছে । 

যে-কোন অঞ্চলে লোকসাহিত্যেই লোকগীতি সর্বাধিক অংশ দখল কবে 

থাকে । আননে-বিষাদে, প্বখে-ছুঃখেঃ আশায়-নিরাশায় সব সময়ই গান মানুষের 

সহচর | ঝাড়খণ্ডী জীবনে সংগীত কখন বাবহার হয় না? খতুচক্রে আব্তিত 
কঁমিভিত্তিক আনন্দ-উতঞঁবে নৃতোব সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে ওঠে । সামাজিক 

উত্সব এবং আচার-অনুষ্ঠানের সুইূর্তগুলো সুরের স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে 

বিয়ের আসরে, মন্ত্রতস্ত্রের আসবে । আচার-ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও গান এক 

অপরিহাধ অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । মাহ্রা (মাহারায় ) বা 

ধরমপূজার গান এই শ্রেণীভূক্ত । আবার কিছু কিছু গান আছে যা কোন উৎসব, 

কি সামাজিক অনুষ্ঠান, কি ধমর্ণয় অনুষ্ঠানে গীত না হয়ে তা সারা বছর ধরে 

যখন খুশি গাওয়া চলে । ঝাড়খণ্ডে খতুচক্রের উৎসবসম্প্ষিত গান যখন তখন 

গাওয়। নিষিদ্ধ । কিন্তু ঝুমুর, ভাদরিয়াঃ ট"াড় ঝুমুর সব খতুতেই গাওয়া চলে । 

গানের পরই ছড়ার নাম উল্লেখ করতে হয়। ছড়া নানান ধরনের হয়ে 

থাকে । আসলে ছড়া একদা আদিম মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 

ছিল । তার পুরজা-অর্চনা, দেবতার প্রতি প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন থেকে শুরু 

করে সঙ্গীতও ছড়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। শিশুদের জন্য ছড়া! তো ছিলই । 

আমরা এখানে ছড়া বলতে শিশুদের জন্য রচিত ছড়ার কথাই বলতে চেয়েছি । 

এই সব ছড়ার মধ্যে সাধারণ ছড়াঃ ঘৃমপাড়ানে ছড়া, খেলার ছড়ার কথাই 

বিশেষভাবে আলোচা। 

গ্রাম্য মানুষের চিন্তা-ভাবনা বাওময় জপ নিয়ে প্রকাশ পেলেই তা লোক- 
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সাহিত্য হয়ে থাকে । এই বাডময় রূপ সংগীতঃ ছড়া, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন 

বা ধাধাও হতে পারে। ধ্াধা-ও লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গবিশেষ। ধার! 

বলেন ধাঁধার ভেঙরে শুধু কথার খেল! ছাড়া আর কিছু নেই, তারা ধাধার 
প্রতি অবিচার করেন। ধশাধার ক্ৃ্টিকাষে হৃদয় এবং বৃদ্ধি ছুটোই সমানভাবে 

সাঁক্রয় থাকে | কবিত্ব, কল্পনা, চিত্রধমিতা, ইংগিত-_সাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ- 

গুলো ধাধার মধ্যে সহজেই খুঁজে পাওয়1 যায়। 

ধাধার পরে প্রবাদ-প্রবচন। প্রবাদ্দ-প্রবচনগুলে। খুবই সংক্ষি্থ পরিসরে 

বচিত হলেও এর মধ্যে লোকসাহিত্যের গুণ বর্তমান । সাধারণ মানুষের 

অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা এখানেও সংক্ষিপ্ততম পরিসরে বাণীরূপ পেয়েছে । 

প্রবার্গের মধো ছু*টি জিনিসেতর তুলনা, তাদের সামঞ্জন্ত ইত্যাদি সুন্দরভাবে 

প্রকাশ পেয়ে থাকে । বহু কথা বলে যা প্রকাশ করা যায় না, কয়েকটি শব্ধ 

দিয়ে বচিত একটি প্রবাদ তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। 

রূপকথা, উপকথা, লোককথ' বা শুধুই কথ। লৌকসাহিত্যের একটি অন্থতম 

জনপ্রিয় সম্পদ । কেউ কেউ বলেন, এই অরণ্যভৃমিতে সত্যিকারের রূপকথার 

দঙ্গন মেলা ভাব । আমবা এ-কথায় বিশ্বাস কবি না। আমরা কথা, উপকথা, 

দ্ূপকথাব জন্য একটি শব্দ "রূপকথা + প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ৷ 

আমাদের লোকসাহিত্য আলোচনার সর্বশেষ উপাদান হল ব্রতকথা, 

ইতিকথ1 এবং প্ুরাকথার সঙ্গে জডিত কাহিনীগুলো । করম, জিন্তিয়া আদি 

ব্রতকথাব কাহিনীর পাশাপাশি আমরা জীবজন্ত ইত্যাদির জন্মকাহিনীও 

আলোচনা কবতে চাই । এগুলোর মধ্যেও আদিম মানুষের কল্পনার বিস্তার 

এবং কাহি শীগ্রস্থনের মুন্সিয়ানা সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়। 

এতোক্ষণে এটা নিশ্চয়ই ন্ুম্পষ্ট হয়েছে যে আমরা আমাদের প্রস্তাবিত 

অঞ্চলেব লোকসাহিত্যকে বিচারবিশ্লেষণ ও অধ্যয়ণের সুবিধার জন্য কয়েকটি 

গে ভাগ করেছি ঃ (১) লোকগীতি (২) ছড়া (৩) ধাধা (৪) প্রবাদ- 

প্রবচন (6) বূপকথা এবং (৬) ব্রহকথা-ইতিকথা-পৃরাকথা সম্পর্ষিত 

কাহিনী । 

আমর তৃতীয় পর্বে লোকসাহিত্যের ওপর বিশেষ ধরনের অধ্যক়ণের 

প্রস্তাব রেখেছি । যে-কোন অঞ্চলের লোকসাহিত্য সেই অঞ্চলের জনতার 

সামগ্রিক রূপটিকে ধারণ এবং প্রকাশ করে থাকে। একটি সমাজের পরিপূর্ণ 
ছবি লোকসাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ধাপেন্ধাপে পুনর্গঠন করা 
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এমন কিছু কঠিন নয়। . এই ধরনের অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ 

অঞ্চলের জাতি-সম্প্রদায়ের বিচিত্র রীতি-রেওয়াজ, সমাজত্ত্ব, জীবনতত্ব খুঁজে 

কার কর! সম্ভব ।. এসব জিনিষ যদিও সমাজতত্ব ও নৃতত্বের অস্তভূকক্ত, তবু 

লোকসাহিতোর গবেষকের-ও এ সম্পর্কে কিছু করবার এবং বলবার আছে 

বলে আমরা মনে কবি। তাই প্রস্তাবিত তৃতীয় পরে ঝাডখণ্ডের প্রকৃতি, 

গাছপালা, জীবজন্তু, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, বিবাহবন্ধনে নবনারী, খিবাহ 

বন্ধনের বহিভূঁত ভীীবনে নবনাবী, প্রেমভালোবাসার গতিপ্ররূতি, যৌনতা, 

খাছ্য ও পানীয়, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ অভিপ্রায় আদি বিশিষ্ট বিষয়বস্ত ঝাড়- 

খণ্ডের লোকসাহিতো যে-ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তার উদাহরণসহ রেখা চিত্র 

অঞ্জন করা? আমাদের লক্ষ্য । 

সাধারণতঃ লোকসাহিতা গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষকেরা লোকগীতি 

ইত্যাদির আকার-প্রকাব সম্পর্কে আলোচন] করেন না। হয় তাবাহুল্য 

মনে করেনঃ নয় সে-কর্মটা ছান্দসিক এবং আলংকাবিকদের এক্তিয়ারে পড়ে 

বলে মনে কবেন। আমরা বিশ্বাস কবি লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু যেমন 

আমাদের মধ্যে আদবণীয়, তেমনি আদবণীয় হওয়া উচিত এর আকার 

প্রকার ছন্দ কলা-কৌশল সব কিছুষ্ট । চতুর্থ পবে তাই আমরা লোক- 

সাহিত্যের গঠনপদ্ধতি এবং ছন্দ-প্রকরণের ওপর আলোচনা করব । 

লোকসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্য যেমন এক জিনিষ নয়, তেমনি এক 

মাপকাঠিতে এ দু'টির বিচার অযৌক্তিক তো বটেই, অপ্রয়োজনীয়ও বটে । 

লোকসাহিত্যেরই ক্রমবিকশিত শিল্পসম্মতরূপ উচ্চলাহিতা । লোকসাহিতোর 

সর্ববিধ বিষয়বস্ত উচ্চসাহিতো সঞ্কারিত হয়েছে । উচ্চসাহিতোর উৎস এবং 

ভিত্তিভূমিই হল লোকসাহিত্য । তাই লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু উচ্চ- 
সাহিত্যের শিল্পাদর্শ-অন্থসারী হতে গিয়ে বাবে-বারে বিবশ্ডিত, পরিমাজিত 
এবং পবিশীলিত হয়েছে । ফলে দুটির মধ্যে অনতিক্রমা ব্যবধান হ্ষ্টি হয়েছে । 

লোকসাহিত্যের মধ্যেও সাহিত্যিক সৌন্দর্য এধং মূলা পৃরোপৃরি নিহিত 
আছে। আমরা পঞ্চম পর্বে এই দিকটি নিয়েও আলোচনা করধ । বলা- 

বাছলা, লোকসাহিত্যের গবেষকরা ভ্রাস্তিবশতংই হোক বা ইচ্ছাক্কুতভাবেই 

হোক এদিকটিকেও সম্পূর্ণতঃ এভিয়ে গেছেন। 

ঝাড়খণ্ডে উচ্চসাহিতা বলে তেমন কিছু নেইঃ যা আছে তা এই পোক- 

সাহিত্য ৷ এখানকার মানুষ তাই তাদের ভাবনা-চিস্তা, কল্পন। ও স্বপ্, সৌন্দর্থ- 
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বোঁধ ও শিল্পচেতনা, দমাজটিস্তা ও অর্থচিস্থা সর কিছুকেই লোকসাহিত্যেব 

সাধারণ বন্ধানে আবদ্ধ কবে রেখেছে। 

আমাদের গ্রন্থভৃক্ত লোকসাহিতোব সমন্ত্র উপকবণ প্রত্যক্ষক্ষেত্র থেকে 

সংগ্রহ করা হয়েছে । উত্তরে ধানবাদেব পাঞ্চেত-কাতবাস-ঝবিয়া থেকে 

“ক্ষিণে ধলভূম নয়াবপান গোপীবল্লভপৃব, পুর্বে কলাইকুপ্তা-সরডিহা-রাইপুব 

খেকে পশ্চিমে ঝালদা, বৃ সিল্লী, তামা অঞ্চলের লোকসাহিত্য আমাদের 

সংগ্রছে স্থান পেয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেতে নিজে সংগ্র* কবেছি, কখনো 

কখনো বিশেষভাবে শিে শগ্রাপ্প আঞ্চলিক সংগ্রাহকের সাহাযা শিয়েছি ; 

দু'একটি ক্ষেত্রে অধ্যাপক ডঃ ধীবেক্্রমাথ সাহাব 'ঝাডখণ্ডী লোকভাযার গান 

এবং শ্্রীধক্ত বাধাগোবিন্ধ মাঙ্কাত-ব “ঝাডগণ্ডেক লোকসংস্কৃতি” গ্রন্থদ্ধয়ের 

প'কলন থেকে উপাধান গ্রহণ কবেছি। এগুলো এখানকার জ্বণ্য 

পণ্ববেশ, মৃত্তিকা এবং মাহবগনেব মতো অকুভ্রিম, কক্ষসৌন্দযময়। সরল 
*শাড়ম্বর বপটি শিখেহই এখানে পস্থিত। এবমাত্র বপকথ। ছাড়া কোন 

ক্ষত্েই আদি এবং অকৃত্রি* কপটিব মধো পবিবর্তদ সাধিত হয় নি। স্বঙ্গ 

পরিসবে কথাগুলোকে পবিনেধণ কাব জনা (সগ্চলোকে শি বাংলাভাধায় 

রূপান্থবিত কবে হযেছে । লোক্গীতত ছডাঃ প্রবাদপ্রবচন ইত্যাদিব 

ক্ষেত্রে হুবহু মুখেখ দাব' বিশিষ্ট উচ্টাবণভ্গি বক্মা কবে চলবাব চেষ্টা ইয়েছে। 

ধবণি-অনুপসাবী বিশিষ্ট লিখনপদ্ধতি এখনো ঝাডথন্ডী উপভাষার ক্ষেত্রে 

সর্ববাদীসম্মতক্রমে স্থিবীরত হয়শি। তণু আমবা চেষ্টা কবেছি হব 

উচ্চারণভঙ্গিকে, বিশেষভাবে বিপযস্ত ধ্নিপ্রবাইকে, মোটামুটি একটি নিখুত 

লিপিবন্ধনে আবদ্ধ কবতে। 

ঝাডখণ্ডী উপভাষাব মধ্যে উচ্চাবণগত বিছ 'ভারত্ম্য মাশভম, ধলভূম- 

ঝাড়গ্রামে কর্ণগোচর হয়ে থাকে । আমবা আমাদেব সংগ্রহ কাষে যখন 

যেখানে যে-উচ্চাবণভঙ্জির সন্ধান হয়েছি সে-সংগ্রভে সেই উচ্চাবণওঙ্গিই 

গ্রহণ করেছি। উচ্চারণ-পার্ঘক্যটা শিতান্তই ক্রিয়াপদে । “করে, কবে), 

কবি অসমাপিকা ক্রিয়াপর্দেব এই তিনটি রূপ খুব স্বল্প প্বত্বেঃ এমন কি 

একই গ্রামের মধ্যেও, শোন] যায়, তাই কোন উচ্চারণভঙ্গি কোথাকাব, তা 

নির্দেশ করতে খাওয়াটাকে আমরা বাতুলতা এবং বানুল্য মনে করি । ঝাডখপ্তী 
জনতা সব রকম উচ্চারণভঙ্গিই অত্যন্ত সহজে অনুধাবন করতৈ পাবে এবং 

এই উচ্চারণভঙ্গি কখনে৷ অঞ্চলভিত্তিতে কখনে। গোঠীভিস্ডিতে ঘটে থাকলেও 
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ঝাড়খণ্তী জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কিংবা! আঞ্চলিকতার বিষ লক্ষ্য 

করা যায় না। তাই একই নৃত্যের আসরে সব ধরনের উচ্চারণভঙ্গির গান 

গাওয়া হয়ে থাকে, এবং তা কখনোই হান্ত-পরিহাসের উদ্দ্রেক করে না। 

একই কারণে আমরা কোন গান বা উপকরণকে কোন বিশিষ্ট অঞ্চলের 

নামে চিহ্থিত করে ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্যের এক এবং অথ প্রবাহের 

মধ্যে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকে সমর্থন করি না। বঝাড়খণ্ডী জনতা 

বেশ কয়েকটি আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠলেও 

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য ছাড়া এক এবং অখণ্ড পরিমণ্ডলের 

ংশীদার । কোন্ বিশেষ গানটি কুমি-ভূমিজ-মাল-বাগাল-কামার-কুমোরের 

একান্ত নিজন্ব তা বলার ধৃষ্টতা তারা যেমন কোনদিন দেখায় নি, আমরাও 

তা বলার ধৃষ্টতা দেখাইনি । ঝাড়খণ্ডের লোকপাহিত্য সমগ্র ঝাডখণ্ডী 

জনতার। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য সমগ্র ঝাড়খণ্ডী অরণাভূমির, এরচেয়ে 

বড়ো সত্য আর কি হতে পারে। 
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মানবিক প্রয়োজনেই লোকসংগীতের উদ্ভব এবং বিকাশ ঘটেছিল । 

আনন্দে হোক বেদনায় হোক, প্রেমে হোক অপ্রেমে হোক? মানব তার হাদয়ের 

গভীর অগ্ভূতিগুলোকে নিশ্প্রাণ কথা-রূপ দিয়েই অন্তষ্ট থাকতে পারে নি, 

অমল স্থুরের প্রাণধাবায় তাকে সঞ্জীবিতও করেছিল । তারই ফলশ্রুতি হল 

লোকসংগীতে উদ্ভব । আর দশটি নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের মতো 

সংগীতও অপরিহ্ায এবং অনিখাধ রূপে দেখা দিয়েছিল । 'অচিরাৎ্ সংগীত 

মানবিক অন্তিত্বে সদর্থেই প্রাণধারায় পরিণত হয়েছিল । 

কেউ কেউ বলেনঃ লোধ্সংগীত পবিলীলিত মনের ফধল । তাই অসভা 

খবর মানুষের জীবনে সংগীতের কোন স্থান নেহ কিংবা ছিল না। একথা 

কোনক্রমেই মেনে নেওয়] যায় না। প্রতিটি মাঈধ, সে ববর হোক কিংবা 

সভা, নিজের সাধ-আহলাদ, আশা-আকাজ্ষা, চিন্তা-ভাবনা এবং ক্ষমতা বা 

প্রতিভা প্রকাশের এবং প্রচারের চেষ্টা করে খাকে। লোকসংগীতের মধ্য দিয়েও 

এসব প্রকাশ এবং প্রচার করা সপ্তব। তাই বৰর অসভ্যও লোকসংগীতে 

যেমন নিজেকে প্রকাশ এবং প্রচার করেছে, তেমনি আনন্দ এবং সাম্বনার 

জন্যও লোকসংগীতের ব্যবহার করেছে। লোকসংগীত কোন সুপরিকল্পিত 

কিংবা শিল্পাদর্শ-অনুসারী সংগীত নয়। স্বতঃস্কউ৫তাই এর প্রাণধর্মের প্রধান 

লক্ষণ। যেসব লোকসংগীতে স্বতঃস্ফ,ততা নেই সেগুলোকে খাটি লোকসংগীত 

হিসেবে স্বীকার করা যায় না। 

লোকসংগীতের ধারাটি মৌখিক । যুগ যুগান্তর ধরে লেকসংগীত সাধারণ 
নিরক্ষর মানুষের মুখে-মৃখে প্রচারিত হয়েছে এবং এইভাবেই তার অন্তিত্ 

বজায় রেখেছে । আদিযুগের সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন ছিল 

নাঃ তারা গান রচনা করে তা চিরকালের মতো লিপিবদ্' করে রাখতে 

পারত না। পস্তবতঃ তার ফলেই খাটি লোকগীতির 'আয়ত্ন দুই চারি 
পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্মৃতিতে খুব বেশি পংক্তিকে ধরে রাখাও সম্ভব 

শম্। তাই ছোটখাটো! লোকগীতিও বিভিন্ন গায়কের মুখে বিবন্তিত হয়ে 
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নবততর রূপ ধারণ করে। বিবর্তনের ফলে লোকগীতির উন্নত্তি এবং অবনতি 

ছুই-ই ঘটতে পারে। 

সজীবতা লোকগীতির অন্ততম প্রধান গুণ। এই গুণটির জন্বাই লোকগীতি 

চিরপৃরাতন হয়েও চির নৃতন। এ-প্রসংগে জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেছেন : 

[00660, & 10115011515 7010101116৬ 701 010 71615 110 ৪ 10165 066 

$/10) 10015 06019001160 11. (106 [0991 00% ৮11)101) ০0171100519 01১ 

1011) 100ড/ 1:81001769১ 106৮1 16865, 176%/ 000165.১ লোকগীতি নৃতনও নয়, 

পুরাতনও নয়, লোকগীতি কালোতী্ণ। লোকগীতিকে আমরা যখন প্রত্যক্ষ 

করি তখন তাকে নবীনতর বূপেই দেখে থাকি, তার প্রাচীনতব রূপ আমবা 

কল্পনা করতে পারি কিন্তু প্রত্যক্ষ করতে পারি না। লোকগীতির শ্রাচীনতব 

রূপ যা লৃপ্ধ এবং নবীনতর রূপ য] বর্তমান দুটোই সমান সত্য । 4৯ 9155978 

15 21595 2181005 070 06%/ 02010 0) ০10.২ মুল লোকগীতির ৬পব 

বিভিন্ন গায়ক নিজ নিজ করিত্ব-প্রতিভা প্রমাণ করবার জন্য কিছু জীন কিছু 

সংযোজন করে নবতর রূপ দান করছে। স্থৃতি-নিভর গায়ক কোন শব ব' পর 

তুলে গেলে নতুন শব্ধ ব! পদ জুডে গাশটির উন্নতি বা অবনতি ঘটাচ্ছে এখং 

উতয়ক্ষেত্রেই মুল গানটির রূপান্তর ঘটছে। এখানেই লোকগীতিব ০০10100081 

£০%/0-এর প্রসংগে আসতে হয়। 4১ 001150106 15176101161 106%% 1101 

010 0০098561015 60176100211) [50106 ০1. 06৬ 116; 1619 2) 

]1)01%1002] 1109৬/6111)0 01 2, ০0100100102 5001]).৩ লোক্গীতি বহুজনের মুখে 

মুখে ক্রমাগত বিবতিত হয়ে বহুজনের সৃষ্টিতে পরিণত হয় । এই ০9800101721 

8০৬0 বা সম্প্রদায়গত স্থষ্টি তত্বটি অবশ্যই বিতফ্িত ব্যাপার । বনহুজন মিলে 

মূল গানের হৃষ্টি করেছিল, এমন কথা বিশ্বাস করা যায় না। আদিতে কোন 

একজনই তার শ্রষ্টা ছিল; কিন্ত তার স্থট্টিকাঁধ সম্ভব হয়েছিল সমগ্র সম্প্রদায়ের 

রুচি এবং অন্মোদনের ওপর | যা সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করতে পারে না বা 

অনুমোদন লাভ করে না তেমন লোকগীতির পক্ষে অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব 

নয়। লোকগীতি তাই ব্যক্তিশরষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে সমগ্টি-শরষ্টার 

দ্াবীকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়। জনতার সম্পদে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে 

১ ছু. ড. ভ11112105, 5০01/5910, 60০5/০10986018 91162171598, 1460 9৫0. (1932) 

৮০. 448 

হ 701 

৩ 1918 
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মৌপিক আবুন্তিব পথে বিভিন্ন গাঁষকের কণ্ঠে তাব কবিত্বেব স্পর্শে পবিবন্তিত 
তে থাবে। 41001150118 5501565 £19002119 5 1 1085505 [1)70081) 

1116 11110 01 01616771061) 2100 010616171 661)91-2610175. ৪ 

ক্রমান্বয়ে পবিপর্তশশীল লোকগীতিব অবনতি ঘটে না বলে বলা হয়ে থাকে। 

তবে সব সময উন্নতি ঘটে থাকে, এ কথাও আমবা স্বীকার কবি না। 

গাষকদ্ের সবাই কবি-প্রত্িভার অধিকারী হবে, এমন কথা ভাবা ঠিক নয়। 

শকবিব হানে সুন্দব গানও বিশ্রী কপ ধাবণ কবতে পাবে। স্বৃতির বিশ্বাস- 

শাতকতাব ধ্লে গাষকেব পাদপুবণ লোকগীতিব শ্রীহাশি ঘটাতে পাবে। ধাবা! 

প্রবর্তশশীল লাকগীতিব উন্নতিতে শিশ্বাসী, তাবা খলেন, অবনত লোক- 

শিকে জনতা খজন কবে । কলে শ্বাভাবিক ভাবেই তাব বিলোপ ঘটে। 

বাণা মতি শ্রীভান হলেও দেই লোখগীতিব খপি স্বুবের এশ্বয বা মাধ্ধ থাকে, 

শাভলেঞ কি বিনাশ শবশ্যস্তাবী £ আমাদ্েব মনে হয এ-সব ক্ষেত্রে লোকগীতি 

ণক্বোবে বিলুপু হয শা কালশ্বোতি বেষে-আপা লোকগীতিব মধ্যে বহু 

শতাব্ৰী1 বভ সমন খবনাবীব কল্পন। যে আশ্বষ পে পাকে, তাতে কোন সন্দেহ 

নশ | একঠ গাশেত বিভব বপান্তব বা পাগাস্তবও তাই অবহেলনীয় নয় । 

»ব *1ণা *1১৭ শারদ নে পাখাটি লক্ষা করতে পাবি । আসলে লোকগীতি 

খন মান্তধেব সষ্টি নয় ১ লোক্গীতি যেন বাবে খাবে নিজেকে ভাঙে আর গে 

_লোকগীন্িকে স্বর" সুষ্ট, স্বযস্ত্ব বলশেও বুঝি ভুল বলা হয় ন)। 

উচ্চশ্রেণীব সাহিতাবচনায় তেমন ছনা, অল*কাব, শিল্পাদর্শ ইত্যাদি 

মনে চলতে হয়ঃ -শুমন বীতি-পদ্ধতি লোকস*গীতেব ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই। 

গান বদনা (কান বাধা-ধরা পদ্ধতি যেমন নেই» তেমনি গান-সংবক্ষণেরও 

তেমন কান শিষম নেঠ। মুহুর্তে আবেগে-আনন্দে এব হষ্টি, স্বৃতিশ(ক্তর 

(ভীব তায এব সশবক্ষণ | ওস্তাদ বেখে লাকগীতি কেউ শেখে না। শুনে-শুনেই 

স্ব ও তাল আয়ত্ব করতে হয়। যাঁদের *ধ্যে এই সব প্রতিভা থাকে তাবাই 
লাকগীতিব আক্টা, ধাবক, বাহক ও গায়ক হে থাকে। 

লোকগীতির আর একটি বৈশিষ্ট্াও ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায়। 

তা হল যখনকার যা গান তখন তা-ই গাইতে হবে ১ অন্ত সময়ে সে-গাণ 
গাওয়া নিষিদ্ধ । তাতে চর্মবোগেব প্রাদুর্ভীব ঘটে থাকে বলে. লোকবিশ্বাস 

মাছে। জাওয়! গান কবম পবখেব এক মাস আগে থেকে গাওয়াব বীতি, 
সী 

৪ 1010 
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উত্সব শেষ হলে সে-বছরের মতে। জাওয়া গান নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অগ্রাণ 

সংক্রান্তি থেকে বসস্তপঞ্চমী পথস্ত টুন্থ গান গাওয়া চলে, অন্য সময় গাওয়া 
শিষিদ্ধ। পেশাগত গানগুলোও পেশা-বহিভূতি লোকের গাওয়া নিষিদ্ধ। 
পটুয়ার গান, বীদব নাচের গান, সাপ খেলানোর গান একমাত্র সই সেই 

পেশার লোকেরাই গেয়ে থাকে । অন্যদের ক্ষেত্রে এগুলোকে নিষিদ্ধ বল। 

চলে। 

লোকগীতি মুল'ঃ পল্লীর মানুষের হুষ্টি, তাই পল্লীজীবনের সমস্ত উপ- 

করণই লোকগীতিব স্তর্গত হয়ে পড়ে । এই কারণেই লোকগীতি সমস্ত 

পল্লীজনতাব অন্তরের সম্পদ । লোকগীতি মিলিত কণ্ঠের গানঃ তারই মধ্যে 
এর পবিপুর্ণতা। লোকসংগীত খুব কম ক্ষেত্রেই একক অনুষ্ঠান । সমষ্টিগত- 

ভাবে গোষ্ঠীর প্রতোকেই লোকসংগীতে অংশগ্রহণ করে থাকে । বাট্টিসত্তার 

অস্তিত্বকে ছাপিয়ে সমষ্টি-সতাব অস্তিত্বই এপানে প্রধান হয়ে ওঠে । তার 

ফলে লোকসংগীতের আসবে একটি গোঠিব কামনা-বাসনা সামগ্রিকভাবে 

প্রতিফলিত য়ে থাকে । নাডখগ্ডেব লোকগীতিব আপিকাংশই সমষ্টিগতভাবে 

গীত হয়ে থাকে । করম, জাওয়া, ভাদু, আভীরাঃ টুন্্ঃ বিয়ের গান সমষ্টি- 

ংগীতের প্রকুষ্ট উদ্দাহরণ | 

লোকগীতি প্রধানত; কোন না কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেক করেই 

গীত হয়ে থাকে । তাই প্রতিটি 'আনন্দ-উৎসবের সঙ্গে কখনো নৃত্য-গীত, 

কখনো! শুধু গীত 'অশিবাষভাবে এসে যায় । মনসা পুজার জাত গান; করম 

পরবে পাতাশালিয়া গানঃ জাওয়৷ গান; ভাছু পরবে ভাদুর গান; বাধন! 

পববে আহীরা গান $ টুস্থ পরবে ট্রস্ুর গান এবং সর্বশেষে ভক্তা ( চডক ) 

পরবে ছো নাচেব গান ; বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ের গান ; ধরম পুজায় মাহ.র! 

€ মাহারায় ) গান--আমাদের বক্তবাকে সপ্রমাণ করে । 

বু লোকগীতি আবার নৃত্য-নির্ভর । নৃত্যকে বাদ দিয়ে সাধারণতঃ 

এসব গান গাওয়] হয় না। এসব ক্ষেত্রে গীত এবং নৃত্তা অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিত। 

এগুলোর পেছনে ম্যাজিক বা জাছুবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক । স্ধাড়খণ্ডে এই 

ধরনের গান হল পাঁতাশালিয়া যা, করম নাচের সঙ্গে গাওয়া হয় ; মেয়েদের 

জাওয় গান জাওয়! নাচের সঙ্গে এবং ছো! নাচের সঙ্গে ছে গান গাওয়া হয়ে 
থাকে । লোকগীতিতে বাছ্যযন্ত অপরিহাধ নয়। ঝাড়খণ্ডে মূলতঃ নৃত্যা- 

সম্পফ্িত গানে, জাত গানে? আহীরা গানে, সাখী গানে বাছ্যযন্ত্র বাবহৃত হয় । 
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লোকগীতিব বিষয়বস্তরও বিচিত্র ধরনের হয়ে থাকে । লোকগীতি গ্রামীণ 

সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং অই সমাজেই তাব প্রচার ও প্রসাব । গ্রামগুলে। 
এখনে? রুষি-নির্ভব। গ্রামেব মানুষ সহজ সরল জীবনচর্ধায় অভান্ত। ঝাড়খণ্ডের 

জনজীবন এখনে! পুবোপৃবি কোমবদ্ধ। কৃষি-নিভর মান্ুষগুলে৷ সেই আদিম 

জীবনেব বু কিছু উপকরণ এখনো সধত্বে লালন-পালন কবে চলেছে । সেখানে 

পাক্তিস্থুখ গোঁণ, সমষ্টি-ন্ুখই মুখ্য। কোমজীবনেব গোষ্ঠীবদ্ধতা এখানে 
এখনে। আদ্দিম কালেব কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। এখানকাব লোকগীতি তাই 

1ামজীবনের সমষ্টিগত ভাব-ভাবশায় পবিপূর্ণ। 

"ছাড়া খাটি লোকগীতিব জন্ম সাধাবণতঃ: অনাডম্বর, অশিক্ষিত এবং 

“নটাচাবের বজহট্রনি-মুক্ত জনসমাজেই সহজে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। 
সহজ কধাষ দু"চাব পংক্তিব মধ্যে এই সব লোকগীতি গভীব 'মাবেগে স্ক,বিত 

হয। ঝাডধগ্ডেব পথেন্প্রান্তবে, বন-ডুংবি, গ্রামে-গ্রামাস্তরে ভাজারে-হাজাবে 

ণণ্তো বিপুল পাবমাণে লোকগীতি ছচিয়ে-ছিটিয়ে আছে যে ত। কল্পনাও 

পবা যাবে নী । এত পণ লাক্গীতিতে ঝাডখণ্ড জনপদের সমগ্র রূপ আমবা 

+* জজ পা” পাবি । হাপি-কান্নাত আনন্দ-বদনা, প্রেম-ভালোবাসা, কামনা- 

নাসনাঃ যৌন তা-জাছু__জসমন্ত বিষয়হ পোকগীতির অন্তত একটি সম্পুর্ণ 
অঞ্চল ত।ব সমগ্র ভাবনা, সমগ্র চেতনা এবং সমগ্র অস্তিত্বকে বৃঝি-বা 

এমন কবে আব কোন লোকসাহিত্ছোে নিদ্ধিধায় অবারিত করে দিতে পাবে 

নি। কোমলজীবনে মান্থষের কাছে ছুটি জিনিক্ষেব প্রাধান্য ছিল £ সন্তান ও 

শন্ত কামনা । এই ছুটি কামনা ঝাডখগণ্ডের লোকগীতিতে মৃখ্যস্থান অধিকার 

করে আছে। এখানকাব আচাব অনুষ্ঠানেও এই ছুটি জিনিষেরই প্রাধান্থ । 

এখানে প্রেম-ভালোবাসা এবং যৌনতার মধো »কান জীমাবেখা নেই । 
সেহেতু সম্তানকামনাব পশ্চাতে যৌনতা এবং প্রজননের ভূমিকাই মুখ্য, 
তাই এগুলো কখনো বপকেব আভালে, কখনো-বা সরাসরি নগ্রতা নিয়েই 

উপস্থিত। কখনো-কখানা কামনা-বাসনাব তভিব্যক্কি এমন নগ্রতায় উপস্থিত 
যে তা অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু শ্লীলতা বা অশ্লীলতা বিচার 

কববার আগে যে-অঞ্চলে এগুলো প্রচলিত, সে অঞ্চলের জনতাব মানসিকতা, 

বীতিরেওয়াজঃ জমাজব্যবস্থা ও জীবনচর্ধা॥ঃ কামনা-বাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে 
মামার্দের সবিশেষ অবগত হবে। 

লোকগীতিব মধ্যে বহুগীতিই পাওয়া যাবে যা সম্পূণতঃ ধর্মাশ্রিত। 
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লোকসংগীত এবং .পর্মসংগীত্র মপো পার্থকা দেখাতে গিয়ে ডঃ ভট্টাচার্য 
বলেছেন যে লোকসংগীত সুধে 'এবং কথায় পরিবর্তন স্বীকার করলেও 
ধর্মসংগীত তা করে না; লোকসংগীত যেহেতু জীবনসম্পঞ্চিত স্ৃতরাং তা 
সাহিত্যপদবাচা এবং ধর্মসংগীত তত্বাশ্রতী, সুতরাং তা দর্শন । আচারধর্ম 
এবং জাছু-কেন্দ্রিক গাঞ্গুলোর ভাবা অবস্থ পরিবশ্ঠতিত হয় না; কিন্তু অন্যান্য 
গানের ভালা যে ক্রমান্ধয়ে যগেপযোগী ভাষায় পরিবন্তিত্দ হয়ে চলেঃ তাতে 

সন্দেহ নেই | স্বরের দক্ষাত্ে পরিবর্তন ঘটে কি না তা অপশ্যই বিতক্কিত 
ব্যাপার । ভাটিয়ালির বিশিষ্ট স্ুব যদি পরিবশ্তিত হয়ে যায়, তাহলে সে 
গানকে কি নামে ডাকব? ঝুমুর ষদি তার বিশিষ্ট সুর হারায় তাহলে তা 
কি ঝুমুব থাকবে? ধর্ষসংগীতে তত্ব অবশ্যই থাকে কিন্তু সে তত্ব সাধারণ 
মানুষের জীবনের সর্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্রিষ্ট। দৈনন্দিন জীবনচধার পথে 
জীবণের খে-পব উপলদ্ধি তাকে অন্য এক পৃথিবী বা জীবনের কথ! সচকিত্ে 
"মরণ কবিয়ে দেযঃ তাই তাবা লোকগীতির ভাগারে পর্ষচিস্তা তিসেবে সঞ্চিত 
কবে রাখে | এ ধর্মচিন্তা নিতান্তই লৌকিক ঘটনা । শাস্ত্রীয় দিধিনিষেধের 
বেডাঙ্াল তো থাকেই নাঃ বরং এই সব পর্মচিস্ত যেন সেই সব বেড়াজালকে 

ছি কববাব জন্যই উদ্ভূত হয। এহমব টিস্া জখপশের রসে এমনিশাবে 

জারিত হয়ে থাকে যে তাতে শীরস ধর্মীয় দর্শন সম্পূর্ণ আডালে ঢাক। পড়ে - 
যাঁয়। বূপকের আন্ডালে ফাখাকে তা হয় তো সাধকেব প্রয়োজন মেটায়, 
কিন্তু গানেব ভামাঃ প্রকাশভর্গি এবং সব সাধারণ জনতার মনোরগ্ীন কবে 
থাকে যে-কোন সাধাবণ লোকগীতিব' মপা দিয়েই | তাই ধর্মীশ্রিত হয়েও ' 
এমব গান জীবনের উপফবগ এবং মানধিকতার সমন্বয়ে লোকগীতির অস্তভূক্তি 
হয়ে পডে। ঝাড়খণ্ডে যে, লৌক্চিক-ধর্ম, তা একাস্তভাবে তাদের নিজন্ব। 
এই ধর্মীয় অনুভব তারা “যে ভাবে এবং ভাষায় গানে প্রকাশ করে তা সম্পুর্ণ 
জীবন-বস সম্পৃক্ত । এখার্কার লোককবি যখন বলে, 

ম|নুষ জনম ঝিও1 ফুলের কলি গ 

সাথে ফুটে ঈকাঁলে যায় ঝরি। 
কিংবা, দিনা চারি, ধনি ভবেরই বাজার গ, 
তখন এর ভাব এবং ভাষা, এর উপমা এবং রূপক সরাসরি সাধারণ নিরক্ষর 
মানুষের হৃদয়ের অনুভবের মূলে গিয়ে নাড়া দিতে সমর্থ হয়। তাই এখানকার 
বিভিন্ন গানে যে-ধর্মচিস্কা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা ঢুয়া (বাউল ) গানে যে- 
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সব কপকাশ্রয়ী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, কিংবা মন্ত্রতন্ত্রে যে-সব জাদু-চিস্তা 

প্রকাশ পেয়েছে তার সমস্তই জীবনের জারক বসে জারিত হয়ে স্বাভাবিক- 

ভাবেই লোকগীতির অস্তভূক্ত হয়েছে বলে আমবা মনে করি। ঢুয়া গান 

কিংবা মন্ত্রতম্ধ যদি ও গিট লোকের মধ্যে সীমিত থাকে তবু তার প্রতি 

সাধারণ মানুষের এক দুসিবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্রগোষ্ঠির সম্পদ 

হলেও এগুলোও পটুয়ার গান, গলাপুড়ের গানের মতোই ঝাডখণ্ডের লোক- 

সংগীতে জাতীয় সম্পদ হিসেবে মঞ্চিত হয়ে আছে। 

লোকগীতির একটি বিপুল অংশ জুডে আছে প্রেম-ভাবিনা। অস্বীকার 
করবার উপায় নেই যে, যে-কোন পেশেব লোকসংগীতের সর্বাধিক ব্যাপক বিষয় 

হল প্রেম। এইসব প্রেম-সংগীতে প্রণয়ী-প্রণয়িনীর পৃর্বরাগ, মিল, ব্রিহ 
ইত্যাদির বিচিত্র মনোভাবের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। মিলনের চেয়ে 

পৃববাগ এবং বিরহ যেন বেশী প্রাধান্থা পেয়েছে । এর মধ্যে আবার বিরহহ 

ুপাস্থান অধিকাৰ কৰে আছে । প্রেমের বেদনা, আশাভঙ্গ, উৎকণ্ঠা বিচ্ছের 
হত্যাদি এই জাতীয় সংগীতগুলোকে উজ্জ্বল ছ্যতি দান করেছে । প্রেম এমন 

একটি বিশ্বজনীন অন্ুভূতি যা অসভ্য বর্বর থেকে শুরু কবে স্ুুসভ্া অভিজাত 

সমাজের লোকেব হবদযে একহ ধরশেব মপূব স্পন্দন ট্রি করে থাকে। 
সাংস্কৃতিক পবিষগুলের আপেক্ষিকতায় বিভিন্ন সন্প্রদারের লোকগীতিতে 

প্রেমের প্রকাশ ভাবায় এবং ভর্গিতে পুথপ মনে হতে পাবে কিন্তু ভাব এবং 

অন্থভবে কোন পার্থক্য থাকে না। রাধারুষ্-বিষক প্রেমসংগীত্ত সমতল 

বাঙলাতেও আছে, আবার ঝাডখত্ডেও আছে । তবে ঝাডখণ্ডের লোক- 

গীতিতে লৌকিক প্রেমেবই প্রাধান্য । যেখানে বাধাকুফ্ণের নাম ব্যবহার 
করা হয়েছে, সেখানেও তা লৌকিক নায়ক-নায়িকার শামের পরিবর্তে 

বাবহার করা হয়েছে । একমাত্র ঝুমুরে রাধাকুষ্ণ-বিষয়ক প্রেমস*গীতে বৈষ্ণব 

পদাবলীর 'কিছুটা উত্তরাধিকার অগ্ুভব করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের অন্ু- 

প্রবেশের ফলে লৌকিক প্রেমের আবহে রাপারুষ্জেব প্রেমের গান রচিত 
হয়েছে । অন্যথা ঝুম্বুরেও রাধাকৃষ্ণের যে-প্রেমেব কথা বলা হয়েছে, তা 

স্বীকার করে নিতে হলে গৌড়া বৈষণবের হ্বদকম্প উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। 

এখানকার প্রেষ-ভাবনা এখনো সেই আদিম যৃগের দেহজ প্রেমের পরিমগ্ডল 

ছেড়ে নিঙ্ছান্ত হতে পারেনি 

ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে কষি-ভাবনাও বিশিষ্ট স্থান .পেয়েছে। কোমবছ্ঈ 
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জীবনে সামুহিক অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য শশ্টের প্রয়োজন ছিল । তাই বিভিন্ন 

পুজা-উৎসব, জাছু-আচার, লোকগীতি সবধত্রই এই শশ্েব কামন। স্থান 

পেয়েছে। শস্যের জন্য বুষ্টি একান্ত প্রয়োজন । এ সবের জন্য আনন্দ-উচ্ছাস 
যেমন গানে আছে, তেমনি কাতর আর্তনাদও আছে । অস্তিত্ব রক্ষার আদিম 
আগ্রহের মুলে এই শশ্ত ও সন্তান কামনা ছিল। তাই এগুলোকে সাধারণ 

মানুষ লোকগীতির রূপ দান করে হৃদয়ের কামনা-বাসনাকে অবারিত 

করে দিতে পারত। লোকগীতির স্থির মূলে হয়তো এই বাসনাই ছিল । 

পরবর্তীকালে নিজেদের কপ্পনা ও সৌন্দর্যবে'ধকে বাণীরূপ দেবার জন্য লোক- 

গীতিকে তার মাধ্যম করে ধাকবে। মেলা, উৎসব বা পৃজাপার্বণকে কেন্দ্র 
করে লোকগীতি এক বিপুল আনন্দরসের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল । লোক- 

গীতি মন্ত্রাচারের মতো গতাম্থগতিকতার বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে 'মালোকিত 

মুক্ত-প্রাঙ্গন রচণা করে এক আনন্দলোক সৃষ্টি করেছিল. যা ক্রমবিকাশের পথে 

বর্তমানের লোকগীতির ভূমিকা নিতে পেরেছে । একদা যে-লোকগীতি 

কৃষিকেন্দ্িক লোক-উত্সবের অঙ্গনে নৃত্যসহ বিকশিত হয়ে উঠেছিল, 

বর্তমানেও সেই সব রুধষি-উতৎসব থাকলেও লোকগীতির মধ্যে কষি-ভাবনার 
চেয়ে আনন্দ-ভাবনাই যেন বেশী গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা লাত করেছে । 

আমরা ঝাডখণ্ডের লোকগীীতির শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে করে 

আলোচনার প্রস্তাব রেখেছি £ 

৯, খতু-উৎসব এবং নৃত্য-পম্পর্চিত জংগীত £ থতৃ-উত্সব আসলে কষি- 

উত্সব । নূতা তার অনুষংগ | বলাবাহুল্যঃ এইসব উৎসব এবং নুত্যের 

মাধামে শস্ত এবং জস্তান কামনাই ব্যক্ত হয়েছে । গানগুলো যেন অই 

কামনার বাণীরূপ। এর মধো জাছু-ক্রিয়াও যে নিভৃতে সংগুপ্ত রয়েছে, 

তা আমর] পরবত্ত্ আলোচনায় বিশদভাবে দেখাতে চেষ্টা করব । আমরা 

এই করম নাচের গান (পাতাশালিয়া, দাড শালিয়া, পাতা নাচের গান), 

জাওয়। গীত, আহীর] গান, টুস্্র গীত, ছো নাচের গান ইত্যাদদিকে এই 

শ্রেণীভূক্ত করেছি । 

২. সামাজিক এবং আচারধম্ী অনুষ্ঠানের গান: এই সব গান মুলত: 
আচারধর্মী, বাবহারিক | তাই গানের ভাষায় কোথাও কোথাও রক্ষণ- 

শীলতা দৃষ্টিগোচর হয় | বিয়ের গানঃ রুমুজ (ভাউ) গান, মন্ত্র গান, সাধী 
গান এই শ্রেণীভুক্ত | 
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৩. ধর্মাচার এবং পৃজানুষ্ঠান সম্পরঞ্চিত গান £ লৌকিক ধর্মাচাব বা পৃজা- 
গষ্ঠানে এই জব গান গীত হয়ে থাকে । এল্পব মধ্যে আছে মাহ র। ব। 

ধবমপূৃজাব গান, ঢুকা গান ইত্যাদি । 

৪. জর্ব খতু এব* কালের গান? এ* সব গানের সাশে সামাজিক, 

ব্যবহাবিক, ধম, খতুগত বা আচাবগ * কোণ শগুষ্টান জড়িত থাকে না। 

দিনক্ষণ বা সময-সীমান। দ্বিয়ে এই সব গানকে সংকীর্ণ কবে তোল হয় শি। 

ত্রীপূুরুষ নিধিশেষে সবাই এসব গান সব ঞ্ধতুতত গেষে থাকে | বলাবাছুলা, 

এসব গান মূলতঃ প্রেমসংগীত । এই বিভাগটিকে প্মসংগীত নামে চিহ্নিত 

কবলেও কিছু তুল হবে না। আমবা ঝুমুর, ভাদবিবাঃ উপয়া বাটা ঝুমুর 

ব! কবিগানকে এই শ্রেণীহুক্ত কবেছি। 

৫. জীবিকাশ্রযী গান £ জীবিকার্তনেব জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র গোঠা এসব গান 

গেয়ে থাকে । বীদব নাচেব গানঃ সাপুডেদের গান, গ্ুতুল নাচের গাশ, 

এই শ্রেণীভূন্ত 1 পটগানকে ও এই শ্রেণী ভক্ত কব। যায । কেন] পটুযাবা পট 

দেখিয়ে এবং গাশ গেষে ভিক্ষাবুভিব সাহাধ্যে উদবানস সংগ্রহ কবে থাকে। 

খভু-উত্সতৰ ও নত্যর০ঙ্গ লোকসংগীত 

ঝাডথগ্ডে লোকসংগী৩ বিভিন্ন ধতু-উতৎসবেব জঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড্িত। 

ধতু-উৎ্সব মুলত্ঃ কৃষি কোন্দক। আসলে ঝাডখণ্ডের প্রতিটি উ.সব কৃষি- 

কেন্দ্র । আমরা আগেই বলেছি, আপিম শ্রেণীভশদ কোমসমাজে গোষ্ঠী- 
বদ্ধতাই জনতাব পবিচয় বহন করত । তখন তাদ্ধেব মধ্যে শশ্য ও সস্ভতান- 

কামনা, প্রধানতঃ এই ছু+টি কানাই প্রকাশ পেত । বিশিন্ন উত্সবে মধ্য 
দিয়ে আদিম কোমবদ্ধ জনতা! শস্তের কামনা! যেমন করত, তেমনি সম্ভানেবও | 

শস্ত এবং সন্তান ছু'টোই আত্মসংরক্ষণের মূল বস্ত। তাই ঝাডখগ্ডা জনতার 

মধ্যে এখনো প্রাচীন কোমজীবনেব শশ্য ও সন্তন কামন। ছাডা অন্য কোন 

কামনাই নেই৷ 

বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশের সুলমর্জন পবিণতি হচ্ছে শন্ত । প্রকৃতির 
ঝা,-৮৮৪ 
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মধ্যে যে-বৈচিত্র্য তা শশ্যোত্পাদ্নে যেমন সাহাষা করে, তেমনি ক্ষতিও করে। 

শন্তের জন্য বন্ুদ্ধরার অকৃপণ দাক্ষিণা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন 

বৃষ্টির উদার করুণা । এই ছু"য়ের সমন্বয়ে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। 
আত্মসংরক্ষণের উপকরণ এই ফসলের জন্য কতো না উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান । 

তাই শস্যের বপনের সময় থেকে আরম্ত কবে শশ্ত তুলে গোলাজাত করা পর্স্ত 

খতু বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে বিচিত্র সব উত্সবেরও অঙ্ষ্ঠটান করা হয়। এই 

সব উত্সবে কখনো ভালো চারার জন্য, কনে! চারাগাছেব বৃদ্ধির জন্য, 

কখনো বৃষ্টির জন্য, কথশো প্রচুব ফসলের ফলনের জন্য, আবার কখনো-বা 

নতুন ফসলের জন্য উত্মবের আয়োজন করা হয়েছে। শিছক পৌন্র্যবোধ, 

কল্পনা কিংবা! আনন্দেব জন্তা এইসব উত্সবের স্থত্রপাত্ত হয়নি । ও-সব 

উন্নততর মানসিকতার পরিচয় । আদিম মানুষের কাছে 'আাত্ুসংরন্মণের চেয়ে 

বড়ো প্রয়োজন ছিল ন1। এখনো ঝাডথণ্ডে জনজীবনে এব চেয়ে বড়ো! 

প্রয়োজন কিছু নেই । রুধি-উতৎসবের প্রত্যক্ষ রূপটি বর্তমাণে অবলুধ্ধ হলেও 

পূজাপদ্ধতি আচাব-অনুষ্ঠানে অস্তিত্ব রক্ষা কবে চলেছে । ঝাডখণ্ডী জনতা 

বর্তমানে কৃষি-উতসব সম্পর্কে খুব একট। সচেতন না থাকলেও কিংবা পুজা 

পদ্ধতি বা আচার-ম্নুষ্ঠটান সম্পর্কে বিশেষ চিন্ত।-ভাবনা না করলেও পুজার 

রীতি-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠটান যগারীতি গতানুগতিকভাবে পালন করে 

চলেছে। লোকগীতি যদিও বর্তমানে আনন্দরস বিতরণ কবছে, তবু 'অতীতে 

যে এগুলো জাদুক্রিয়া! হিসেবে ব্যবহৃত হত, তাতে সন্দেহ নেই | শন্তোৎসবকে 

কেন্দ্রকরে একদা] যে-সব লোকসংগীত রচিত হয়েছিল, আজ তা লোক- 

জীবনকে আনন্দরসে সম্পৃক্ত করে তুলেছে । অথচ এই সব গানে এখনো 
সেই আদিম দু'টি কামনা বারে-বারে উচ্চারিত হচ্ছে বিচিত্র কূপ এবং রসের 

মধ্য দিয়ে। এই অধ্যায়ে আলোচিতব্য সব শ্রেণীর গানেই আদিম কামনা- 

বাসনা প্রকাশ পেয়েছে । খতু-সন্তোগের প্রবল ইচ্ছার চেয়ে এই সব গানে 

একান্তভাবে জীবনসম্পর্চিত ভাব-ভাবনা, চাওয়া-পাওয়ার কথাই ব্ক্ত 

হয়েছে। 

এই সব খতু-উৎসবের অন্ততঃ কয়েকটি সম্পূর্ণতঃ কুমারী কন্ঠাদের 
উৎসব । তাদের নৃত্যগীত এবং কিছু পৃজা-আচার এই সব খতু-উৎ্সব বা 

কঁষি-উৎ্সবের মূল উপকরণ । কুমারী কন্যাদের সাধারণতঃ উর্বরতাবাদের 
সঙ্গে জড়িত করা হয়। আদিম মানুষের সাধারণ বিশ্বাস হল, কুমারী 
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কন্যাদের মধ্যে প্রজনন-ক্ষমতা অতান্ত বেশি। তাদের মধ্যে শশ্ত-উৎপাদন 

প্রজনন-ক্রিয়া ইন্াি উর্বরতাবাদের বিশিষ্ট গুণগুলে। সংগুপ্ত থাকে। 

স্বভাবতঃই বিভিন্ন কুষি-উৎসবের সঙ্গে কুমারী কন্যাদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিখিড়। 

জেমস ফ্রেঙ্জারের মতে, আদিম বিশ্বাস অনুসারে জাছু-ক্রিয়া সব কিছুকেই 

নিয়ন্ত্রিত কব্ত। এই জাছু-ক্তিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে-বিশ্বাসটি স্থান পেত, তা 

ভল, প্রার্নিত কামনার রূপায়ণের জন্য বিশ্বস্তভাবে কিছু আচার-অনুষ্ঠানকে 

অনুকরণ করলেই প্রাধিত কামনাকে রূপায়িত করা সম্ভব । খতুচক্রে পালা- 

বদল, অস্কবোদগম, লতা-গুল্ু-তষধি বৃক্ষের জন্ম এবং মৃত্যু, সব কিছুকে 

'আাদিম মাগুষ কোন অপদেবতা বা দেবতার জীবন কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায় 

নলে মনে করত । তাবা বিশ্বাস করত, জাদু-ক্রিয়াগ্ুলো নিখৃতভাবে অস্্করণ 

করতে পারলে যখাসময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা যায়, 

গাব ফলে দেবতাব জীবনধাবাকে সজীব চঞ্চল করে মানুষের কামনা-বাসনাব 

উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব । আর এখান থেকেই প্রকৃতি দেবতার জন্ম, 

বুদ্ধি এবং মৃত্যুকে কেন্দ্র কবে একটি জটিল 'আচারগত বিশ্বাসের জন্ম হয়। 

ঝাড়খণ্ডেও এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন খতুতে বিভিন্ন আচার-অন্ুষ্ঠান এবং 

উৎসবের মধা দিয়ে আজো বূপায়িত হয়ে চলেছে । কোথাও তা নিশ্রাণ 

কিছু আচার পদ্ধতিতে পধবসিত, কোথাও বা ত। সমষ্টিগত ঘৃতো-গীতে চঞ্চল 

এবং সজীব। 

পয়লা মাছে ঝাডখণ্ডে যে-কষি বর্ষের স্ুত্রপাত, দে-অশ্গসারে ঝাডখণ্ডের 

উতনব-পরিক্রমায় প্রথমেই ভক্ত পরব (চডক পুজো) দিয়ে আরম্ভ করতে হয়। 

বৈশাখে বর্ষ আবস্ত ধবে আমাদের আলোচনার স্কত্রপাত করব। প্রথম লোক 

উৎসব “রোহিন? । রোহিনে উৎসব আছে কিন্তু সমষ্টিগত কোন নৃতাগীত নেই, 

যাআছে তা হল ক্ষৃত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মন্ত্রগান। বলাবাহুল্য, 

ক্ষুদ্র গোগীতে মন্্রগান সীমাবদ্ধ থাকলেও তা সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত। সমগ্টিগত 

লোকসংগীত নয় বলে একে খতু-উৎসবসম্পকিত গান হিসেবে গণনা 

করা সংগত মনে করিনি, পরিবর্তে একে আচারঅনুষ্ঠান-সম্পঞ্তি গানের 

শ্রেণীতে রেখেছি । এর পরের কৃষি উৎসব হল রজংম্বলা, অন্থুবাচী, গম (রাখী 

পৃথিমা ), চিত অমাবস্তা, মনসা পৃজা। এক মনসা পুজা ছাড়া অন্য উৎসবে 

কোন নৃতাগীত চল নেই। মনসা পূজার সময় সাখীগান শোনা যায়। এর 

সঙ্গে কিন্ত কোনরকম নৃত্য প্রচলিত নেই । এগুলোও সীমিত সংখ্যক লোকের 
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মধ্যে প্রচলিত বলে এগুলোকেও আচারঅনুষ্ঠান-সম্পর্ষিত গানের শ্রেণীতে 

'রেখেছি। এর পরের কৃষি-উতসব হল ভান্র একাদশীতে করম পরব । বনু 

ব্যাপক লোক- উত্সব হিসেবে করম পরব সর্বজনীন | করম পুজাকে কেন্দ্র 

করে করম শাচ এবং গানে সারা ঝাডখণ্ড মুখর হয়ে ওঠে । এই করম পরবে 

সময়ই কুমাধী মেয়েদের জাওয়া পরব অনুষ্ঠিত হয়, যার অনুষঙ্গ হল জাওয়া 

গান ও নাচ। এব পরভাব্র সংক্রান্তিতে ভাছু পরব । ভাছুগান এর মুখ্য 
অঙ্গ । এটিও কুমারী মেয়েদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি উৎসব । এর পর ঝাডখণ্ডের 

দ্বিতীয় উল্লেখযোগা উৎসব কার্তিক অমাবস্তায় বাধনা পরব ; আহীরা গান 

'এই উত্সবের সঙ্গে সম্পর্কিত । ঝাডপখ্ের জাতীয় উৎসব বা শ্রেষ্ট উৎসব হল 

টঙ্গ পরব বা পৌষ পবব। এটিও কুমারী কন্যাদের দ্বাবা অনুষ্ঠিত কুষিব্রত-মূলক 
একটি উৎসব | অবশ্ত এই ব্রতেব পেছনে কোন কাহিনী নেই । পুজার আচার- 

অনুষ্ঠান কিছু আছে আর আছে গান, অসংখা, অজজ্্ গান; জীবনধ্ে 

সমৃদ্ধ ব্যাপক বিপুল অভিজ্ঞতার কাহিনী সংক্ষিপ্ত পরিসবে যে কি পরিমাণ 

জীবন্ত, অর্থবহ, হৃয়গ্রাহী হয়ে উঠত্ত পারে, তা আপামর জনসাধারণের ওপর 

এই গাণের জাদু-প্রভাব থেকেই অশ্মাশ করা যায়। সর্বশেষে 'ভক্তা? পরবে 

অন্ুষঠিত ছে! নাচ এবং তার গাশ। যদিও এই নাচ এবং গান আচারমুলক, 

কয়েকজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীহই এর ধার+ ও বাহক, তবু আমরা এ গানকে 

কুষি উৎসব এবং নৃতাসম্পকিত মধ্যায়ে সংযোজন করেছি এই কারণে যে এর 

মধ্যে কষি-ভাবনা যেমন আছেঃ তেমনি নুতাও আছে। বর্তমান অধ্যায়ে 

আমরা করম শাচের গান, জাওয়া গানঃ ভাছু গান, মাহীবা গাণ, টুন গান, 

ছে! নাচের গান আদি সম্পর্কে আলোচন1 করব । 

বিভিন্ন প্রকারের লোকগীতির আলোচনার পূর্বে লোকগীতি ও নৃত্যের 

সম্পর্ক নিয় ছু'চার কথ। বলা দরকার । আদিম শ্রেণীহীন সমাজে সব কিছু 

যৌথভাবে বা কোমবদ্ধভাবে সম্পন্ন করা হত। বাক্তির কোন মৌলিক অধিকার 

ছিল না, বাক্তির অস্তিত্ব অপেক্ষা সমষ্টির অস্তিত্বই সর্বাগ্রে বিচার্য ছিল। 

আমরা আগেই বলেছি, সৌন্দর্যভাবনা কিংব। শিল্পাদর্শ লোকগীতি-স্প্টির 

মূলে ছিল না। নিছক প্রয়োজনেই লোকগীতির স্ৃষ্টি। কোন লোকগীতির 

একক স্রষ্টা থাকলেও সমষ্টির প্রয়োজনে তা ব্যবহার কর] হত বলে সমাগত 

ভাবে আদিম জনতাকেই স্রষ্টা স্বীকার করে নেওয়া] হয়েছে । লোকগীতি 
খুব কম ক্ষেত্রেই এককভাবে গীত হত । আসলে, লোকগীতি যৌথসংগীত । 
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আদিম সামাবাদশি সমাজে কৃষির উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক 

বিপর্যয়ের মুখে আদিম মানুষের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেত। সমস্ত শ্রম- 

প্রচেষ্টায় তাই যৌথভাবে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে 
কোন জিনিস ছিল না। যৌথ মালিকানার মধ্যে যৌথপ্রচেষ্টা একান্ত 
প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেবতা অপদেবতার রোষ ইত্যাদি 

থেকে শম্তকে বাচানোর জন্যঃ প্রচুর শশ্তের ফলনের জন্য, শন্তক্ষেত্রের 

উর্বরতা বাড়াবার জন্তা সেদিন তাদের অলোকিক জাচুক্রিয়াকে আশ্রয় করতে 

হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই | সেই সময়ই ফৌথসংগীত এবং যৌথনৃত্য 
জাছুক্রিয়ার 'অম্থভুক্ত হয়ে পড়েছিল । আদিম মানুষ বিশ্বাস করত, বিশেষ 
ধবনের সংগীত থা নৃা গ্রারুতিক বিপর্যয় ( অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যা্ি ) বা অপ- 

দেবতার হাত থেকে শস্তকে রক্ষাঃ শস্তের দ্রুত বৃদ্ধি এবং ফলন বুদ্ধি ইত্যাদি 

কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্য কবতে পারে । এই আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে 

সেদিন তে সংগীত ও নুত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে আদিম মানুষ নিশ্চিন্ত হতে 

পেরেছিল ঝাডখপণ্ডের জনজীবনে "মাজো তা প্রভাব ছুশিরীক্ষ্য নয়। খতু 

বদলের ফাকে-ফাকে বিভিন্ন শস্য-উৎসবে নৃতাগীত সমানে আজো সেই 

লৌকিক জাছুক্রিয়ার পরম্পরাকে বহন করে চলেছে । নৃত্যগীতকে জাতুক্রিয়ার 
'মাচারঅন্ুষ্টান বল! যেতে পারে । এগুলোকে আচাব-নাটক বা [২109] 

৫7908 ধরা যেতে পারে । [1019] 18109 সম্পর্কে লুইস স্পেন্স যে-কথা 

বলেছেন, তা এখানে বিচার্ধ £ আচার-নাটকে দেবতারা কিভাবে পৃথিবীর 

স্ষ্টি করেনঃ জনতার স্থাষ্ট করেন এবং পৃথিবীকে শিকার ও শস্তে ভরে তোলেন 

সেই সব কাহিনী রূপকের আশ্রয়ে বিবৃত করা হয়। 11956 10185 01 

11155161165 1676 16062.60. ৪6 016 2010101011966 562501)9 11101) (1)6% 

5/915 11)0051)61)6009655215 101 0116 91010617101 01 (10050 15109029995 ০01 

79007৩11101) 15151015179 016 39010 01 88106 2170 080560 (16 56০৫ 

[0 10. 735 05 2019 01 10010261601: 557000110 101810 161158156 

17 01] 00০ 0005 0? 080016 1616 10০115%60 (0 06 1:00560 1০ ৪০101 

970910181 (০0 10781.১ অন্যকথায়, এই সব নাটক নিরিষ্ট খতুতে আবৃত্তি 

করা হত। ভাবা হুত যে এর ফলে প্রারুতিক ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন আনা 

১, শুশ।6 0011099 0£ 1ঘড 01)91065--140715 97)80009+ 06701621300 19617 

১. রা, 
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সম্ভবপর, যার ফলে প্রচুর শিকাব পাওয়] যাবে এবং অঙ্কুরোদম হয়ে 

শশ্যবৃদ্ধি ঘটবে । দেবতাদের কর্মকাণ্ডের অনুকরণ অথবা প্রত্তীকাশ্রয়ী 

ম্যাজিকের মহভাব -সাহাযো দেবতাদের কর্যোগ্যোগশী কবে তুলতে পারলে 

দেবতার ক্রিযাকাণ্ডের ফলে মানবসমাজ উপকৃত হবাব স্বযোগ পাবে বলে 

তার শিশ্বাস কবত। ঝাডখণ্ডের বিভিন্ন খতুতে বিন্চিন্ন উত্সবে 

শস্যোত্পাদনকে কেন্দ্র করে যে সব নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, আমাদের মনে হয়, 

তার লক্ষাও একই | দেবতাদের জন্তষ্ট করে শশ্যোতৎ্পাদনে সাভাযা লাভের 

জন্যই এই নৃত্যগী তেব জাদুক্রিয়। 

ডঃ সুধীবকৃূমার কবণ বলেন, “এই অঞ্চলে যে ধরনের যৌখন্তা আছে 
তা শিল্পচর্চার অবকাশেব মধ্যে স্টপবিকল্পিত নয; ভাব মধো সহজ প্রচেষ্টার 

এবং সহজ স্ফ.টিিব এক অস্পষ্ট চেতন এবং এব মপোও রুষিকার্ষেব প্রভাব 

অনস্বীকাধ । তাই খতু হিসাবে মাচ এবং গান পবিবশ্তিন্ত হয।২ তিনিও 

ক্বীকাব করেছেন, পুবোপুরি না হলেও এব মদপো কৃষিকার্য-সম্পকিত আদিম 

জাদু বিশ্বাস যে মাছে তাতে কোন সন্দেহ নেই | 

আদিম স্মাক্ষে শৌগসংগীত এবং (মীথন্রতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। 

নৃত্য-গীতকে আলাদাভাবে কল্পনাও করবা যেত না। ' আদিম কোমজীবশের 

কামনা-বাসনা, আশা-আকাতক্ষাথ বাণীরূপ 'প্রকাশ পেত সংগীতে এবং ঘাতাব 

ভঙ্গিমায় তাকে শাবীবী রূপ দিয়ে প্রতাক্ষ করে তোলা ভত। শুধু নৃত্যকে 

জাছু-ক্রিয়ার আচার হিসেবে ধবলে ভুল করা হবে, সংগীতও একই জাছু- 

ক্রিয়ার আচার ছিল। আচার-নাটকে যেমন শুধু কথাগুলো আবৃত্তি করলেই 

চলে নাঃ অঙ্গভঙ্গি সহকারে তার অভিনয়ও প্রয়োজন | কথা এবং শারীরিক 

ভঙ্গিমা! একীকরণ হলেই অন্ভীষ্ট কামনা সফল হতে পারে $ প্রাকৃতিক বিপধয়, 

শত্যোতৎ্পাদন এই ছু"য়ের একীকরণের মধ্য দিয়েই প্রভাবিত হতে পারে। 

ঝাড়থণ্ডে আচাব-নাটকের প্রচলন না-থাকলেও গীত-নৃতোর প্রচলন আছে। 

তবে সব গানেই যেনৃতা থাকে, এমন কথা নয় । বর্তমান অধ্যায়ে আলো- 

চিতবা আহীবা, টুস্্ আদি গানে নৃত্যের প্রচলন দেখা যায় না। 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেনঃ «য সকল লোকনৃত্যের উদ্তবের মূলে কোন 

এন্দ্রজালিক লক্ষ্য কিংবা অলৌক্চিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাহাই প্রধানতঃ 

,২ সীমান্ত বাঙলার লোকযান--ডঃ স্থধীরকুমীর করণ, পৃষ্ঠা ২*৭ 
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সঙ্গীতবিবজ্িত হয়, নতুবা লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাব 

সহিত সন্গীত যুক্ত থাকিবেই ।”৩ আমাদের মণে হয় ডঃ ভট্টাচার্ষের এই 

বক্তবো বিতর্কের অবকাশ আছে। করম নাচ ও জাওয়া নাচে পুরোপুরি 

উন্্রজালিক ক্রিয়া এবং অলৌকিক বিশ্বাস বর্তমান আছে বলে আমরা মনে 

করি। এর মধ্যে ধান্তরোপণের উপযোগী জমি প্রস্তত, ধান্যরোপণ, ধান্যচ্ছেদ ন 

আদির ভঙ্গিমা সুস্পষ্টরূপে প্রকাঁশ পায়। শরৎচন্দ্র রায়, ডাণ্টন আদির মতে 

এই নৃত্য-ভঙ্গিমার মধ্য কষি-উৎসবের অবশেষ বর্তমান ; প্রচুর শস্ত কামনার 

এন্দ্রজালিক লক্ষাও ছুনিরীক্ষা নয় । অথচ এই নাচগুলো সংগীত-বজিত নয়, 
বরং প্রাণরসে পরিপূর্ণ আদিম অকৃত্রিম স্বতংস্ফ,ঙ সহজ সাবলীল সংগীতে 

মুখর হয়ে ওঠে নৃত্যের আসর । কিছুটা উচ্চাঙ্জের নৃত্য কাঠি নাচ ও ছো 

নাচও সংগীত-বজিত নয়, বলাবাহুল্য, এ গুলোর মধ্যেও এজ্জালিক লক্ষ্য 

ও অলোৌকিকতা বঙতমান। তাই লোকনৃত্যের উদ্ভবেব মূলে এন্দ্রজালিক লক্ষ্য 
কিংবা অলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাস থাকলেই যে তা সংগীত-বজিত হবে 

এমন কোন কণা নেই । 

সব সংগীতের অঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে এুহা জড়িত ন। থাকলেও সংগীত- 

বঞ্জিত নৃত্য ঝাড়খণ্ডে লক্ষ্য করা যায় না। যে কয়েক প্রকারের নৃত্য প্রচলিত 

আছে, সেগুলো হুল: করম নাচ, জাওয়। না কাঠি নাচ এবং ছে। 

নাচ। করম নাচের অনেক কটি আঞ্চলিক নাম আছে: দ্রাড নাচ, 

পাতা শাচ, ঝুমুর নাচ। বলাবাহুল্য, প্রতিটি নাচের সঙ্গে অনিবাধতং 

লোকগীতি গাওয়া হয়ে থাকে । বলা যেতে পারে, লোকনৃতা সব সময়েই 

লোকগীতির অনুসারী । ঝাড়খণ্ডে নৃত্য মানেই যৌখনৃত্য । একক নৃত্য 

একমাত্র ছে! নাচে দেখা যায়, তা”ও এ-ধরনেব নৃত্য বিরল বললেই চলে । 

৩ বাংলার লোকলাহিত্য, ৩য় খণ্ড, পূ ৪৪ 
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॥ এক ॥ 

করম নাঢ্চবর গান 

করম নাচের গান বিভিন্ন নামে পরিচিত | ঈাডশাঃল, দাড়শাল্যা, দা 

ঝুমুর, ধ্লাড়গীত, পাতাশাল্যা, ঝিডাফুলা, পাতা নাচের গান--একই গানের 

নানান নাম। প্রথম চারটি নামে প্টাড+ শকটি আদিতে সাধারণ শব্দ হিসেবে 

ব্যবহৃত হয়েছে । “দগ শব থেকে দাড় শব্দের উদ্ভব, দণ্ডায়মান অবস্থায় 

যে-নৃত্য তার শাম দাড় নাচ; তার সঙ্গে যে-লোকগীতির সম্পর্ক তা ম্বাভাবিক- 

ভাবেই স্বানভেদ্দে প্রথমোক্ত চারটি নামে পরিচিত হয়েছে । ঝাড়খণ্ডের 

কোথাও কোথাও ঝুমুর শবটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । তাই দ্াড 

নাচের গান দাড় ঝুমুর নামেও পরিচিত । কোথাও কোথাও এই নাচ “দেউড; 

বা 'ঈউড়া” নামেও পরিচিত । করম নাচ শ্লথ এবং দ্রুত উভয় গতিরই হয়ে 

থাকে । তবে দ্রুতগতির প্রাধান্যই বেশী। সম্প্রদায় ধিশেষে এই নাচে 

ষথেষ্ই তারতম্য আছে। খাড়িয়াদের করম নাচের গান যেমন অত্যন্ত 

দ্রুত লয়ের হয়ে থাকে, তেমনি তাদের নাচ । এক আধিম উদ্দামতা এবং 

উল্লাস যেন তাদের নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে পরিস্কুট হয়ে ওঠে । এ-নৃত্য প্রায় 

দৌড়ানোর পর্যায়েই পড়ে । আমাদের মনে হয় “দেউড়া” বা "দউড।, নামের 

উদ্ভব এই নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ক্রতগতির মধ্যেই নিহিত আছে। 

করম নাচের গানের “ঝিডা ফুল্যা” নামটির মধ্যেই তার নামকরণের 

ইতিহাস সংগুপ্ত আছে। এ-ফুল সক্্যেবেলা ফোটে এবং সকালবেলা ঝরে 

যায়, অর্থাৎ একান্ত স্বপ্নকালীন আযৃ। (“মানুষ জনম ঝিঙা ফুলের কলি। 

সাঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।,) করম নাচের গানগুলো আকারে যেমন 

ক্ষুত্রে, তেমনি গায়ন-কালও সীমিত । এই গানে ঝাড়খণ্ড যেন তার সামগ্রিক 

রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে । এক কলি, ছু"কলির গান, একবার দু”্বার 

আবৃত্তির পরই শেষ হয়, আরম হয় নতুন গান। এ গানের শেষ নেই, 

উদ্দাম নৃত্যেরও শেষ নেই। অক্লান্ত অশ্রাস্ত নৃত্যগীতের আসর সারা রান্্র 

জমজমাট হয়ে থাকে। এ সব গানে ঝাড়খণ্ডের মান্ুষের তুচ্ছাতিতুচ্ছ 

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু থেকে আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধিও স্থান পেয়ে 

থাকে । 
“পাতাশাল্যা” নামটি খুব জন্ভবত: করম নাচের অন্যতম বৈশিষ্ট্য পতক্তি 
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নৃত্য থেকে এসেছে । পরসার হাত ধরাধরি করে একটি অথণ্ড নিটোল পংক্তিতে 

চক্রাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । আমাদের বিশ্বাস, পাতাশাল্য। 
নাচ বা পাতা নাচ নাম দু'টি এই কারণেই এসেছে। ডঃ আশুতোধ ভট্টাচার্য 

“পাতা” শব্দটি ব্যবহার না করে “পাতা” শব ব্যবহার করেছেন। আমি 

সর্বত্রই শব্টিকে "পাতা উচ্চারণে শুনেছি, 'স্ততঃ ঝান্ডখণ্ডী উপভাষা-ভাষী 
আদিম জনতার মুখে । ডঃ ভট্টাচার্য এই নৃত্য প্রসঙ্গে বলেছেন, “এই অঞ্চলের 

আর এক শ্রেণীর নৃতোর নাম পাতা নাচ। স্ত্রীপুরুষ উভয়ই ইহাতে মিলিত- 
ভাবে অংশগ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানের মধ্য হইতেই একদিন আদ্দিবাসীর 

সমাজজীবনের সখা কিংবা সধীত্ব পাতানে! হইত, অর্থাৎ স্বামীস্্রী নির্বাচন 

কর! হইত বলিগা ইহাকে পাতা নাচ বলে । করম উৎসব উপলক্ষ্যে পাতাশ্তুদ্ধ 

ডালকে কেন্দ্র করিয়া নৃত্য হয় বলিয়াও ইহার নাম পাতা নাচ হইয়াছে বলিয়। 

কেহ কেহ মনে করেন। তবে কেবলমাত্র করম উৎসব উপলক্ষ্যেই যে এই 

গান গাওয়৷ হয়, তাহা! নহে--অন্যান্ত উৎ্সবেও পাতা নাচের অনুষ্ঠান হইয়! 

থাকে! আদিবাসীর সমাজ হইতেই ইহা হিন্দুভাবাপত্ন সমাজে ক্রমে 

বিস্তার লাভ করিয়াছে ।”১ এর মধ দিয়ে কয়েকটি বিতঞ্রিত ব্যাপার 

উত্থাপিত হয়েছে । প্রথমতঃ সামাজিক সখা বা সখীত্ব পাতানোর অনুষ্ঠান 

হিসেবে এর নাম পাতা নাচ ; দ্বিতীয়তঃ পাতাশুদ্ধ করম ডালের জন্য পাতা 

নাচ নাম) তৃতীয়ত: এ নৃত্য শুধুমাত্র করম উৎসব-কেন্দ্রিক নয়; চতুর্ণতঃ 

আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দুভাবাপন্ন সমাজে এর বিস্তার । আমরা করম 

নাচের মধ্যে পাতা নাচ, দাড নাচ আদি শ্রাবণ-ভাদ্রে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নামের 

নত্যাবলীকে অস্তভূক্ত করেছি । করম উৎসবকে কেন্দ্র করে যে নূত্য, তা করম 
নতাই। ভাঙ্রের একাদশীতে এ উত্সব অন্তষ্টিত হলেও এর আয়োজন চলতে 

থাকে সুদীর্ঘ কাল ধরে। নৃত্যের আসর বসে প্রতি সন্ধ্যায় বণ মাস 

থেকেই, চলে মাঝরাত্রি অবধি । আমরা আগেই আলোচন৷ করে দেখিয়েছি, 

ঝাড়খণ্ডে নত্যগীত এন্দ্রজালিক লক্ষ্য এবং অলৌকিক বিশ্বাসকে ত্বরাস্থিত 
করবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । করম উতৎসব-কেব্দ্রিক এই নাচ ধান্তরোপণ 
থেকে শুরু করে ধান্যচ্ছেদন পর্যস্ত অর্থাৎ শ্রাবণ তকে শুরু করে অগ্রহায়ণ পর্বস্ত 
অস্ুিত হয়ে থাকে । এই সময়টা জমিতে শশ্তেত্পাদনের "সময । রুষ্ট 

১. বাংলার লোকসাহিতা, ৩য়, পৃ ২*৫-২০৬ 
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রৌক্স যেমন চাই, তেমনি অপদেবতার হাত থেকে শস্তকে রক্ষাও করা চাই । 

তাই এই দীর্ঘকাল ধরে ন্ত্যের অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে জাদুক্রিয় প্রকাশ করা হয়ে 
থাকে। করম-উতৎ্সনের অনুষ্ঠান-সীমাকালও স্মুশর্ঘ। ভাব্র একাদশী থেকে 

আরম্ভ করে অগ্রহায়ণ পুণিমা পর্যন্ত কবম ডাল পর্তে করম ঠাকুরের পুজে। 

করা হয় এবং নত্যগীত অনুষ্ঠিত হয়। কাজেই এই নৃত্য শুধু করম উৎসবের 

নয় বলে যে মস্তবা কবা হয়েছে, তা ঠিক নয়। একমাত্র “জিত্তিয়া” বা “জিতা” 

যা করমেরই স্বগোত্র, তাতেও এই নংত্য অনুষ্ঠিত হয়। “করমগাড়া ও 

“জিতিয়াগাড়া* ছু*টি উত্সব সম্পর্কেই বলা হয়ে থাকে । দুটোই কষি উৎসব; 

একটায় শন্ত-কামনা, অন্যটায় জন্তান-কামনণ, প্রকাশ পেয়ে থাকে । এই 

নৃত্যে পুরুষ-নারী উভয়েই যোগ দিয়ে থাকে । কিন্তু বর্তমানে কোন কোন 

সম্প্রদায়ের নারীদের এই নৃত্যে পুরুষের সঙ্গে একত্রে অংশগ্রহণ করতে দেখা 
যায় না। কুমি (মাহাত) নারী সম্প্রদায় এর অস্তভূক্ত। ডঃ ভষ্টাচাষ 
হয়তো! “হিন্দ্রভাবাপন্ন” বলতে কুমিদের কথাই বলতে চেয়েছেন । কুগি- 
মাহাতদের সম্পর্কে 'মামরা এর আগে আলোচন। করেছি। কুখিবা এখানকাব 

আদিম সন্তানদের অন্যতম, অন্য কথায় তারাশ একধ। আদ্দিবাসীহই ছিল। 

এই অবস্থায় আদিবাসী সমাজ থেকে তাদের মধ্যে করম নাচ কিংবা গান 
আসেনি, তা তাদের পরম্পরাগত এতিহ্ব । আদিবাসী বলতে যদি তিনি 

ঈাওতালদের বুঝিয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের বক্তব্য এ নৃত্য সাওতালদের 

মধ্যে প্রচলিত নেই । এ নৃত্য মাহাত-ভূমিজ-মুণ্ডা-খাডিয়া-লোধা-কামার- 

কুমোর-বাগালদের মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ । 

অতঃপর “পাতা” নাচ সম্পর্কে কিছু কথা বল]! দরকার । আগেই বল। 

হয়েছে, পংক্তি শব্ধ থেকেই প্পাতা* শব্দটির উদ্ভব হয়েছে । ঝাড়খণ্ডী উপভাধায় 

“পাতা” অর্থে পংক্তিই বৃঝিয়ে থাকে । ভঃ সুধীর করণও একে পাতা নাচ 

বলেই উল্লেখ করেছেন।২ সখা-সখীত্ব পাতানে। থেকে কিংবা পাতাশুদ্ধ 

করম ডাল থেকে "পাতা শবের উদ্ভব কল্পনাকে কষ্টকল্লিত বলে মনে হয়। 

তাছাড়া শব্দটি “পাতা নয় প্পাতা” ৷ যদি ধরে নেওয়া যায়, শবটি সাওতালী 

ভাষা থেকে এসেছে, তাহলে অবশ্ত “পাতা? শব্দটি গ্রাহথ হতে পারে । কিন্তু 

আগেই বল] হয়েছে, সাওতালদের মধ্যে পাতা নাচ নেই, যা করমকেন্দ্রিক | 

২. সীমান্ত বাঙলার লোকঘান, পৃ ১১২ 
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ওদের মধো আছে প্পাতা* নাচ, যা! একান্তভাবে মেল] বা উৎসবকেন্দড্রিক | 
পাতা'র অর্থ সাওতালী ভাষায় মেল! বা পরব । ভঃ সুধীর করণ স্লাওতালী 
শাচকে পাতা এবং পাতা উভয়' শব্ধ দিয়েই চিহ্তিত করেছেন, যা একান্ত 
বিভ্রান্তিকর ।৩ পাতা নাচও পংক্তি নতা হলেও পাতা শব্ধ বা নাচের অঙ্গে 

সাওতালদের কোন সম্পর্কই নেই। আসওতালদের পাতা নাচে অবশ্য ভাবী 

স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের অবকাশ থাকে, কিন্তু পাতানো” শব্ধ থেকে প্পাতাঃ 

শব্দের উদ্ভবের মীমাংসা! তাতে হয় না। ডঃ করণ করম নাচকে দাড় নাচ 

এবং পাতা নাচ নামে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন, "আগে স্ত্রী-পৃরুষ সম্মিলিত- 
ভাবেই এতে অংশগ্রহণ করতো | ইদানীং বহু ক্ষেত্রে পুরুষরাই সার! রাত 
ধরে নাচে নাবীবিবজিত হয়ে |... মোটামুটিভাবে ধরে নিতে হবে যে 

শীমান্ত বাঙলায় সাঁওতাল ভ্রমিজ প্রভৃতি আদিবাসী ছাড়া অন্য কোন হিন্দৃধর্ম 
উপজাতিদের মেয়েরা নাচের আসরে যোগদান করছে না আজকাল 18 তিনি 
হিন্্ধমী উপজাতি বলতে কুমি-মাহাত-বাগাল-কামার-কুমারকেই বোধ হয় 
বোঝাতে চেয়েছেন। পাতা নাচ-দাড় নাচ স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য বলে 
স্বীকার করে নিয়েও ড: করণ আরো বলেছেন, “্দাড়শাল নাচ বা দেউড! 

শাচ শুধু পুরুষদের নাচ।-.. পাতা নাচে স্ত্রী-পৃরুষ সম্মিলিতভাবে নাচে ।১৫ 
পরম্পরবিরোধী মন্তব্যগুলে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর ।৬ 

আদলে করম, দাড়ঃ পাতা একই নাচের বিভিন্ন নাম। এ নাচ স্ত্রী- 
পুরুষের সম্মিলিত নাচ। কোথাও এ নাচে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা 
হয়েছে, কোথাও সনাতন ধারায় অব্যাহত আছে। এ নাচ শুধু করম 

উত্সবেই সীমাবদ্ধ থাকে নী। যতোদিন মাঠের ফসল ঘরে ন1 আসছে 

ততোদিন এ নাচ আনন্দ-উল্লাসের অঙ্গ হিসেবে সন্দ্যেবেলা অনুঠিত হয়ে 

ধাকে। 

করম উত্সব বাড়খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্তোত্সব। নত্য-গীত এর মুল 

অনুষঙ্গ । নূত্য-গীত বাদ দিয়ে করম উৎসব বা ত্রতের আয়োজন কল্পনাই 
করা যায় না। প্রচুর শস্যোৎ্পাদনের জন্য জাদুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হত। 

প্রাগুক্ত পৃ২২* 
প্রাগুক্ত পৃ ১১২ 
প্রাপ্ত পৃ২*৮ 
প্রাগুক্ত পূ ২২৬ ডে কি ৩5 



৬৮ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্য 

নত্য-গীতানুষ্ঠান আসলে জাদুক্রিয়া ছাডা কিছু নয়। *পণ্ডিতগণের অভিমত 

হচ্ছে এই যে নাচ হচ্ছে জীবনসার আহরণ ও সঞ্চার করার একটি পদ্ধতি 

বিশেষ 1? | 
ভাত্রমাসে করম পরবের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । শস্তোৎ্পাদনের ক্ষেত্রে 

সময়টি একটি সন্ধিক্ষণ। একদিকে আউশ ধানের 'লৌতন ভাত” অন্যদিকে 
“শোল” বা আমনধানের রোপণ শেষ। করম পরব শশ্যবুদ্ধির পরবঃ উবরতাবাদের 

পরব। কেনন! এই পরবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কুমারী কন্যাদের জাওয়া 

পরব। করম পরবে ছু*টি করম ডাল পাশাপাশি পুঁতে পুজে। করা হয়। 

বলা যেতে পারে এযেন করম রাজ! ও করম রাণীর বিবাহ অনুষ্টান । করম রাজ। 

স্থধ্য আর করম রাণী পৃথিবীর প্রতীক । দুয়ের পরিণয়ের মধ্য দিয়েই প্রচুর 

শশ্যপত্ভাবন। ত্ববান্বিত হতে পারে। বিভিন্ন শ্তেত্পব স্থ্য আর পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রকারের সংযোগ এবং মিলনের অনুষ্ঠান মাত্র। করম পরবের আচারঅনুষ্ঠান 

এবং উপকরণগুলোর প্রতি নজর দিলে এব্যাপারে খন্দেহের অধকাশ থাকে 

না। স্থধ এবং পৃথিবীর শুধু পবিণয়ই নয়ঃ যৌন মিলনের প্রতীক অনুষ্ঠানও 
দেখতে পাওয়া যায়। এই উতপব আদিম কোমজীবনের শস্ত ও সন্তান 

কামনাকে সফল করে তোলার উৎসব | এই উৎসবের জাছুতন্ত্র হিসেবে যে-নাচ 

সেই করম মচের মধ্যেও এই শশ্যতকামনাই ব্যক্ত হয়ে থাকে । করম নাচে 

শরীরের যে অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ পায়ঃ তাতে ধান্যরোপনের জন্য মাটি কাদ। করা, 

ধান্রোপণ, ধান্যচ্ছেদন আদি বিভিন্ন মুদ্রা প্রকাশ পেয়ে থাকে। 

ওপরের আলোচন। থেকে এটা স্পষ্ট যে, মুলতঃ করম ডত্সবকে কেন্দ্র করে 

যেনাচ তার নাম করম নাচ; এ-নাচের অনুষঙ্গ গান করম নাচের গান । 

এটাও দেখ] গেল যে দ্রাড় নাচ* পাতা নাচ আদি নামগুলো করম নাচেরই 

নামান্তর মাত্র; দাড়শা"লঃ দাড়শাল্য। দাভগীত, দ্রাড়-ঝুমুর, ঝিডাফুলযা, 

পাতাশাল্যা, পাতানাচের গীত, ভাদরিয়া গীত-_সমত্তই করম নাচের 

গানেরই নামমালা মাত্র । | 

করম নাচের গানের সংখ্যার সীমা-পরিসীমা নেই । হাজারে হাজারে এই 

সব গান ঝাড়খণ্ডের জনতার চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে । ঝাড়খণ্ডে 

এমন কোন নরশারী, শিশু-বুদ্ধ পাওয়া যাবে না, যার কে গান ধ্বনিত না 

পা এপ পপ আস পথে 

৭ প্রাগুক্ত পৃ ১১৩ 
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হলেও স্মৃতিতে ছুচারটি করম নাচের গান সঞ্চিত হয়ে নেই। ক্ষণিকের 
আনন্দে কবিত্বের দোলায় বিদুৎ চমকের মতো এ-গানের স্ৃষ্টি। এ-গান দুই 
তিন, চার পাচ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ- 

গান ছু"টি চরণের মধ্যে জীমায়িত হয়ে থাকে । লোকায়ত গান বলতে যা 

বোঝায় করম নাচের গান জম্পূর্ণতঃ তাই। লোকগীতির চরিত্রধর্মই হল 
্বল্লায়তন। অকৃত্রিমতা, স্বতঃস্ফ, তা এবং প্রত্যক্ষতা-_ এগানের সর্বাবয়বে 

অধিচ্ছেছ্যভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে। আদিম জীবনের সামগ্রিক বূপ এর 

গঠনে এবং সুরে চিরকালের জন্য বিধৃত হয়ে আছে । আদিম বৈচিত্র্যহীন 

স্বর যেমন এর অবলম্বন* তেমনি এ-গানের উপজীব্য বিষয়বস্তও হল আদিম 

ভবনের শস্ত ও সস্তান কামনা । জীবন-ধারণের সমগ্র পরিবেশ-প্রতিবেশ 

যেমন গানে স্থান পেয়েছে, বংশাহ্কক্রমিক আত্মমংরক্ষণের ভাবনাও তেমনি 

প্রম-ভালোবাসা-যৌনতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । যারা এ-গানের 

অষ্টা কিংবা যাদের জন্য এ-গান, তারা যেমন অলংকারবজিতঃ অনাভম্বর, সহজ 

সাবলীল জীবনে অভ্যস্ত ০েমনি জীবনের রূপচ্ছবি ধারণ করে আছে নিরলং- 

কার সৌন্দর্যের বাণীমুত্তি এই গানগুলো । করম নাচের গান বাড়খণ্ডের 

মান্সষের এতোই আপনার যে স্খে-ছুঃখে-বেদনায়, কষিকর্ষে পথশ্রমে সব 

সময়ই আনন্দের, সান্বনার উতসকে মুক্ত করে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। 

করম নাচের গান তাই শুধু আখড়ায় নয়, শশ্যক্ষেত্র, পথে-প্রান্তরে সর্বত্রই 
গাওয়া হয়ে থাকে । এগান শুধু করম-উত্সব নয়, শন্তাৎপাদনের সমস্ত সময় 

জুড়ে, সেই অগ্রহায়ণ মাস পর্যস্ত, গাওয়া চলে। 
করম নাচের গানের বিষয়বস্তর মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখ! যায়, তা অন্যত্র 

ছুল'ভ। আদিম মানুষের প্রাণগ্রবাহের প্রতিটি ধারা যেন এলে মিশেছে 

এই গানে । সাদামাটা কয়েকটি শব দিয়ে গড়া এক একটি গান। যাকিছু 

চোখে পড়েছে, যা কিছু মনে পড়েছে, তাত্ক্ষণিক অনুভূতির ছোয়া! লেগে তা 

গানে পরিণত হয়েছে । অন্তকথায়, বাইরের দৃশ্বপুগ্জ যেমন গানের বিষয়বস্ত, 
তেমনি অন্তরের অনুভূতিও। এ-অন্ভূতি অমাজিত, স্থুল ; দৃষ্টিকোণ অনুজ্জল, 

অপরিশীলিত। তাই চাষ-বাঁস, ঘরবাড়ি, বনজঙ্গল পাহাড়-ডুংরিঃ ফল- 

ফুল, পশু-পাখি, খাদ্য*পানীয়, সামাজিক আচারঅনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, 

প্রেম-ভালোবাসা-যৌনত! সবকিছুই যৌথসংগীতের যৌথ-ভাবনায় মিছিলের 
মতো সমস্ত ব্যক্তিনাম-ন্বাতত্ত্্কে মুছে দিয়ে এ*গানের মুক্তাঞ্চকে কলরবে- 
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কোলাহলে মধুর হাস্ত-পরিহাসে মুখর করে রেখেছে । রুচিশীল মানুষের 

শ্রবণে এ-গান অঙ্্ীল বলে মনে হলেও অবাক হবার কিছু নেই ; এ-গানের 

ছুর্বার বন্যতা এখানকার মানুষের মানসছছবিটিকেই স্পষ্ট করে তুলেছে । ঝাড়- 
খণ্ডের সমাজজীবনে হিন্দ-প্রভাব পড়লেও এ-সমাজজীবন একান্তভাবে আদি- 

বাসীদেরই, যাদ্দের মধ্যে এখনো কোমজীবনের অবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। 

তাদের সমাজজীবনে যৌনতা, বন্যতা, নিরাভরণ বাগভঙ্গি কোনটাই বর্জনীয় 
নয়ঃ বরং তারই মধ্যে তাদের আত্মপরিচয় বিধুত। 

করম নাচের গানের সুবিশাল সংকলন হাতে তুলে দিলেও বৃঝি-বা এর 

উদ্দাম, বন্, চঞ্চল, অকুত্রিম প্রাণপ্রবাহকে পাঠকের কাছে পেীছে দেওয়া সম্ভব 

নয়। এর সুর, না৮, ঢোলধমসা-মার্দলেব বাজনা মেঘ-সিক্ত আকাশের 

তলায় এক গ্রাম্য আখডার পবিবেশে রাত্রির গহনে মাধকতার কুহকে প্রাগৈ- 

তিহাসিক যুগের বিস্মৃত দিনগুলোকে পুনর্বার মঞ্জীবিত করে তোলে । সেহ 

'অনির্বচনীয় পরিবেশে যিশি এই গান *শানেন নি, তাকে কবম নাচের গাশ 

যেকি বস্তু তা কিছুতেই বোঝানো সম্ভর ময়। 

১. মহলের ভিতরে থাকি জাশালায় নন রাখি 

আমি শুব জানালার গড়াতে, 

খঁচা দিয়ে ডঠাবে আমাকে 

২. তরেই লাগি মানাগন] তরেই লাগি জিহল খানা 

তরেই লাগি রাইতে জুস্ুনাঃ 

মাথার উপর উড়িছে ফুঁছুনা 

গান ছু'টির রসাম্বাদনণ শুষ্ক কাগজের পাতায় কি সম্ভব? এর রসাম্বাদন 

করতে হলে এক বিচিত্র সিক্ত পরিবেশে আমাদের যেতে হবে। ওপরে 

মেঘসিক্ত আকাশ, নিচে বৃষ্টিসিক্ত পৃথিবীর আখড়া, মদ-হাডিয়া সিক্ত আদিম 

জনতার জিহবা, উদ্দীপনা-আবেগে সিক্ত চোখ এবং প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতায় 
সিক্ত-মন নিকন রাত্রির অন্ধকারে এই গানের ভাষা নিঙড়ে যে-পরিমাশ 

রস প্রবাহের স্বষ্টি করতে পারে, তা সংকলনের পাতা থেকে পাওয়৷ যায় না। 

এবারে করম নাচের গানের বিষয়বৈচিত্র্য এবং রসবৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে 

হলে ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন | আমাদের আলোচনার শ্বিধের 

জন্য আমরা গানগুলোকে সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে নেব । এ-থেকে কেউ যেন 

মনে না করেন, করম নাচের আসরে এমনিভাবে সাজিয়ে নিয়ে গান গাওয়। 
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হয়। গীতেব আসরে অসংবদ্ধ এলোমেলো ভাবেই সাধাবণতঃ গান গাওয়া 

হয়। আখডাস্থাপনা কিংবা বন্ধনাব গান থাঞক্লেও তা যে শুকতেই গাওযা। 

হয়ে থাকে, তা নয়। একটি প্রেমেব গানেব পাশাপাশি বৈরাগ্যে আধ্যাত্মিক 

গান মাসতে পাবে, দৈনন্দিন জীবনঢযার গাণেব পব মুহর্তেই চটুল অর্থভান 

গাশ গাওয়া হতে পাবে। 

৩ কবমকাটিকুটি 'াথখডা খাপশা কৰি 

গপিনী সব কখে একাদশী, 

আ'"জ বে কবম 0৪ল বাতি। 

জ্বালি দিহ গ ধনি বেশমেব বাতি। 

আথড। সবজনীন নৃত্য-গীতের যৌথ পীঠতূমি । আদিম জীবনে মাদিবাসী 
সমাজ যৃখবদ্ধভাবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাব অন্ত ছিল | হাহ সব- 

জনীন আখডাব স্থাপন। এবং বন্দণা প্রাথমিক বীতি ছিল। কউ কেড 

গরহাপনীব সন্ধাণ পেষেই বাধাকুঞ্চলীলাব সম্ভাব্য প্রভাবেব কথা ভাবেন! 

এ প্রসঙ্গে বাধারুষ্ণেব কল্পনা নিতান্ত উদ্চা, কল্পন।। লোককবি সে-মর্খে 

গেরপিণা শঝেব প্রয়োগ কবে শিঃ এখানকাব আম বমণাহ তাব নক্ষা। 

৪. আগেতে বনদন। কবি গাষের গবাম হবি 

তা পবে বন্দনা বেজনাবী, 

ইঙ্গিতে ঝুমব লগে ভাবা । 

অন্যত্র যাৰ বন্দনা প্রথমে করবার অশিবায বীরি »ল আছে, পেত গণেশ 

বাডখণ্ডেব জনজীবনে অনুপস্থিত । এমন ক্িব্রহ্ষ! বু ছু কাশী-ও | 

লোকায়ত গানে এদেব দশন পাবার কথাও শয়। লৌকিক গানে গ্রাম-ধবত।ব 

কথাই প্রথমে আসা স্বাভাবিক । এখানে হাব এবং এজনাবীব মধ্যে বাধা 

+ফ্চেব অস্তিত্বে কথ! ভাবা যেতে পাবে সত্যি, কিন্ত লৌকিকতাব কারণে তা 
(মনে নিতেও দ্বিধা আছে। বৈষ্ণব ধর্মসেব গগ্প্রদেশেব পব দ্বিতীয় পংক্তিটি 

প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকতে পাবে। 

অবণ্য পর্তময় ঝাডখণ্ডে চোখ মেললেহ ধন পাহাড ডু"গি গাছপালা- 

ফুলফল-পশুপাখি ণজবে পড়ে । তাদের কথাও খুবহ শিষ্ঠাসভকাবে লোক- 

কবি গানের অস্তভূক্ত করেছে। 
৫. বাগমুডিব পাহাড়ে নানা বঙেব ঘুল ফুটে 

দিদি গ, ডাটঢায়্ে তুলিতে মশ কবে। 
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খঁপ৷ ভরি পর হব খচল ভরি তুলব আর ভাঙিব. ফুল ডাল । 

দু'হাজার ফুট উঁচু বাঘমুণ্ডি বা অযোধ্যা পাহাড লোককবির দৃষ্টি বার 
বার আকর্ষণ করেছে । লোককবির স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীরহ ছিল | করম নাচ 

স্্রী-পুরুষের সম্মিলিত নৃত্য । তাই নারী-সমাজও এর গান রচনা করেছে। 
নারীদের ক্যষ্ট গানের সংখা! পুরুষের গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। 

উদ্ধৃত গানটিও যে নারী রচিত তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

৬. উঠ্ভিল পুন্নিমার চাদ দেশ হলা আল রে 

রাজ], এই চাদে অযধা! শিকার । 

আদিম মানুষ শিকার-নির্ভর ছিল। পরবতাঁকালেও বছরের একটি দিন 

শিকার-উতৎ্সবের দিন হিসেবে চিহ্িত করা হয়েছিল | রাজা, সামন্ত, ভূম্বামী- 

রাই এই শিকার-উৎসবের নেতৃত্ব করতেন । অযোধ্যা পাহাড শিকাবের 

প্রশত্ত অঞ্চল হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল । 
বাঘমুণ্ডির পাহাড় শুধু যে ফুল-ফলের জন্য কিংবা হরিণ-বরাহ-খরগোশ 

শিকারের জন্যই লোককবির কাছে এতো! আকর্ষণীয় তা নয়, এ-পাহাড 
জীবনের রসদও জুগিয়ে থাকে । ঝাডখণ্ডের বিপধন্ত অর্থনীতিতে হাসির 

সঞ্চার করতে পারে লাক্ষার প্রাচুর্য; লাক্ষার কল্যাণে দরিদ্র আদিবাসীদের 
বেশভূষায় অভাবিত-পুর্ব পরিবর্তন আসতে পারে । 

৭. বাগমুড়ির পাহাড়ে লাহার বড চটি রে 
লাহার দৌলতে দাদার এড়ি-জ'খা ধৃতি। 

বনের বৃনো ফুলও লোককবির কাছে সমানভাবে আদরণীয়। গৃহবাসের 

ফলে আদিম জনতা অরণ্যবাসের যে বন্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, 

কাঠ আহরণে কিংবা অন্ত কোন কারণে অরণ্যে প্রবেশ করলে তার৷ সেই 

জীবনের স্বাদ পুনর্বার পেয়ে থাকে । বিশেষতঃ রমণীসমাজ অরণ্যে গেলেই 
আত্মহার। হয়ে পড়ে । বুনোফুলের রূপে গন্ধে সমাজের শাসনের বেড়ি যেন 

খুলে খুলে পডে। 

৮, বনে সামালি যখন জীবন হারালি তখন 

বন ফুলে মন তৃলেঃ আমাকে ভূলালি তরা কত ছলে । 

সে বুনোফুলের গন্ধই বাকি? বনের সীমান। ছাড়িয়ে মাঠ প্রান্তর ভাসিয়ে 

সে-গন্ধ এসে হান দেয় গৃহ কোণে-কোণে। রমণী-মন উন্মন হয়ে ওঠে, গন্ধের 

মাদকতায় চলতে গিয়ে পা টলমল করে। 
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৯, বনে ফুটিল ফুল গাকে আলা বাস রে 

পথে চলিতে মন করে টলমল । 

ঝিঙাফুলিয়া গানে ঝিডে ফুলেরও যে বিশিষ্ট স্থান থাকবে "তাতে আর 

সন্দেহ কি। বিডে ফুল, যার শুধূ হলুদ রঙের বাহার আছে, গদ্ধ বলে ঝিছু 

নেইঃ তাকে শিয়ে কাব্য করা বা গান রচনার কথা কি পরিশীলিত মন ভাবতে 

পারে? লোককবি পারেঃ কারণ তার কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই; যা তুচ্ছ 

তা”ও যেন তার কাছে পরম মুলাবান বস্ত। ঝিডে-ফুলেব মালাব জন্যও তাব 

লোভ । একটি মালার বিনিময়ে একটি চুম্বন দান__এ শুধু শুরুছিন প্রাণের 
রমশীর পক্ষেই বলা সম্ভব । 

১০. ঝি'গ! ফুল গাথি দেন মকে, 

হাতে ধরি চুম খাব তকে। 

“ঝিগা ফুল সারি সারি ড্াাহন থসায়? শুধু "শাভাহ পায় পা “ললকারি?-ও 

এয়ু বই 1! সবাব ওপব সারি সাবি ঝিে ফুল দেখে বিধছিনী নায়িকার 

মনে পপ্রণয়ীব 'সভাবযে কি নিদারুণ বাজে, তাও “লাককীবি গানের মণ 

গভীর নিষ্ায় প্রকাশ করেছে। 

১১. ঝিগ। ফুল সারি সাবি বধু বিনে রইতে নাবি 

আ'জ বধু র'হল কন খানে, 

সখি গ, আজ আমি র*হছব কন খানে । 

গ্রামের পথ বা “কুল্হি' যুবক-যৃবতীর ক্ষণিক-দেখা এখং গভীর ইজিতে 
সদাচঞ্চলে। গৃহে গুরুজনের ভয়, গ্রামের পথে রসালাপে সমাজের শ্যেন 

দৃষ্টির ভয়, তাই প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষণিক দেখা সাক্ষাত, চকিত চাহনি এবং 
নির্দিষ্ট স্থানে অভিসারের গভ্ভীব অর্থবহ ইঙ্গিত গ্রামেব পথে যাতায়াতের 

সময়টুকৃকে মধুর করে তোলে । তবু মুক্ত-প্রেমের আদিম সমাজে একটি 

মাত্র প্রেমে বাধা থাকবে পুরুষরতন, এমন কথ। প্রেমিক কল্পনাও কবতে পারে 

না। তাই সংশয়ে সন্দেছে বুক দুরু দুর করে। প্রেমিককে কাতব নিবেদন 

জানায়, অন্য নারী যেন ছুজনের মাঝে এসে তার বৃক না ভেঙে ফেলে £ 

৯২,  কুল্হি কুল্হি যাইহ না কার পানে চাঁইহ না 

যাচিলে ফুলের মাল1 লিহ না, 

অবলাক্ প্রাণে কাদাইহ না। 

প্রণয়রসে অস্থির প্রেমিকের চাহনি প্রেমিকাকে সংযমহারা করে তোলে । 
ঝা. ৫ 



৭৪8 ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্য 

ইঙ্গিতে-আবেদনে সে-চাহনি এমনি তীক্ষ যে প্রেমিকাকে দিশেহার। যৌবন- 

জলধি যেন গ্রাস করতে চায় । বিনীত নিষেধের অনুনয় ষেন কাতর আর্ত- 

নাদের রূপ নিতে চায়, অথচ সে আর্তনাদ বাধ-ভাঙা পলকের উচ্ছ্বাস ছাডা 

আর কিছু নয়। 

১৩,  কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি বধু করে ভালাভালি 

আঁখি ঠারা না বধু আখি ঠারা নাঃ 

নবীন বয়সে আমার প্রেম মানে না। 

করম গান প্রেমের বেদনামধূর অনুভবে সজলঃ যে কোন হদয়কে স্পর্শ কবাব 

মতো ক্ষমতা এ-গানের আছে। বহুরূপে বহুভাবনীয় বহু বিচিত্র চিত্রকল্প ও 

রূপকের আশ্রয়ে প্রেম এই গানকে জনচিত্তহারী করে তুলেছে । যৌবনবতী 

গরবিনী নারীর এ্রুতি বার্থ প্রেমিকের তীব্র শ্লেবঘও এখানে স্থান পেয়েছে « 

১৪. বাশ পাতের কাজললতা হাত লাড়্যে যাছিস কুখা 

ভরা জৈবন মুখে নাই তর কথা ল, 

জৈবন গেলে হবি ঝি'গা চপা। 

কুল-কলঙ্ব-ভাবনাও তেমনি এ-গানে প্রকাশ পেয়েছে £ 

১৫, . ধাইদে বহালে কাশি বিটি ছায়ে বাজায় বাশি 

বিটি ছায়ের কূল রাখা হল্য দায়, 

পাছে কাশি ফুল ফুট্যে ষায়। 

তবে বিরহের কথা যেন অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে বিধৃত হয়েছে। প্রণয়ীব 

প্রতীক্ষায় শববী নায়িকা যে-কোন শব্দে সচকিত সতৃষ্ণ হয়ে উঠছে অথচ 

প্রণয়ীর দেখা নেই শুধু তার শিস ভেসে আসে; তাই এক মন-কেমন কর। 

অস্থিরতায় সে অধীর £ 

১৬, তালপাতের আগুড়টি হাড়াক-হুডুক করে 
আমার বধূ শিশিক মারে মন কেমন করে। 

প্রেমিকের অবহেলা, এড়িয়ে-চলার বেদনাতেও এ-গান বিধুর £ 

১৭,  সডপ ধারে ঘর করছি আলে গেলে সামাও না, 

কিসে তুমার মন ভাঙ্যেছে আমায় ধুল্যে বল না।। 

দেখাসাক্ষাতের স্থান, অভিসারস্থলে গেলে বিরহিনী নায়িকার চক্ষু বাপস। 

হয়, মন উন্মন হয়, খ্ভারতঃই পদস্থলন ঘটে। তরু সব কিছুকে ছাপিয়ে 

প্রেমিকের স্থৃতি সারা চেতনাকে উদ্ভাসিত করে তোলে £ 
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১৮, যবুনাকে জলকে গেলে পিছলে পড়ে পা ল 

থাক্যে থাকো, মনে পড়ে আমার বধৃয়া ল। 

করম গানে বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকঞ্খলীলায় যে সব দশার কথা পাইঃ তা 

কোনটাই অনুপস্থিত নয় । অভিসারের গানও তাই সহজভাবেই করম নাচে 
এসেছে £ 

১৯, 'আমার বধু রা'তকানা বাড়িব পথে আনাগনা 

বাড়ির পথে যাইহ ন1 ভাই ভধারে বৃন্যেছে গড়। ধান। 

এ ৩কানা বধুব অভিপাবেব কথা বলতে গিয়ে এখানে ম[গ়িকা যেন কিছুটা 

বধিকতাব আশ্রয় শিয়েছে। ঝাডখপগ্ডের প্রেম সর্বাংশে দেহজ প্রেম বললেও 

»লে। াই 'দহের ক্ষুধা সমাজ-শাসন মানে না; প্রেমের ক্রমঃবিকাশের 

ফলশততিও শয় এ দেহ প্রেম। পুবে আলাপ থাক বা না থাক যৃবক-যুবতী- 

তগ সান্নক্টে এলে হষ্টিব অনিবাধ আনন্দে সংশ্লেষে শিবিড হয়। ভত্রসমাজেও 

শালীন হা হযতো এতে বিপযন্ত হয় তবু আদিম সৃষ্টির মাহাত্ম্য এতে ক্ষু হয় 

নী। শায়িকাব শরীবে ছুঃসাহলী ণায়কের হস্তম্পর্শ পডলে আদিম নাবা 

'ার গোপন পুলক লুকিয়ে বেখে কপট ভঙ্'সনায় নায়ককে যেন আরো বেশি 
দুঃসাহসী কবে শচোলে 2 

২০, এত যদি ছিল মনে আগে না বলিলি কেনে 

ঘুমের ঘোরে, ছড়া খেচরাই উঠালি মোরে । 

নাবী কিন্তু তব অভিপারে রাধার মতোই সমস্তব জালে জডিত! মিলের 

জন্য মন্করে প্রবল আকুত্তিঃ অথচ অভিসারের পথে ছুরতিক্রম্য বাধার পাহাড £ 

২১, আডিণায় কুকুর ভূ'কে রে ছুয়ারে প্রহরী জাগে রে, 

পায়ের নেপুর বাজে রুমঝুম, কেইসে হামে বাইরাব রে। 
বাইরে প্রেমিকের সংকেতময় বংশীধবনি) ভেতরে ঘরগেরস্থথলির কাজ, দোটানায় 

শায়িকাঁমন দ্বিধাবিভক্ত : 

২৯,  কাড়াবাগাল কাড] খুলে বাশি-এ দেই শান, 

কি করে্য বাইরাব বাগাল ঘরে কুটি ধান। 

দেখা যাচ্ছে প্রেম তার সমগ্রতা নিয়ে এ-গানে উপস্থিত । আগেই বলা 

হয়েছে, ঝাড়খণ্ডের প্রেম সাধারণতঃ ছ্হেজ প্রোম। আদিম কোমজীবনে 

দেহজ প্রেমেরই প্রাধান্য ছিল। প্রেমের মধ্যেই নিহিত থাকে সম্তান-কামন1। 
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যৌনতাকে বাদ দিলে সে-কামনার পরিপূর্ণতা আসে না। যৌনতা তাই 

প্রেমের মধ্যে একীন্ুত হয়ে বিরাজ করে। 

২৩... পণ*র কুডালে বধূ নাবাধালে ঘাট, 

ডালিম লাগায়ে' বধূ গেলে পরবাস। 

পাকিল ফাটিল ডালিম পরে ভাডো খায়, 

ইদ্েশে পণ্ডিত নাই ঈয়াকে বুঝায় । 
পাক্ল ফাটিল ডালিম চোরে ভাঙ্যে খায়, 

'আমাব বধু ধরে নাই জৈবন বহ্যে যায়। 

ঝাডখগ্ডের লৌকিক প্রেমের গানে “বাগাল* (গরুমোষ রক্ষক)-এর একটি বিশিষ্ট 

তুঁমিকা আছে । কবম গান এবং মেয়েদের জাওয়া গানে রমণীমন এই বাগালেব 

জন্য উতক্ঠিত হয়ে থাকে । তার বাশির শবে নারীদেহে কাম্ব বিকশিত 

ভয়; বাগাল তার প্রেমিক, তার নাগর, তার বেগবতী যৌবন-নগির 

অকুতোভয় কাগ্ডাবী। বাগালেব জন্য গুরুজনের গর্জন, স্বামীব প্রহাব 

সমস্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। কেজানে, এই বাগাল কৃষ্ণের ছায়া শিয়ে এখানকার 

লোকায়ত গীতে আবিভূ'তি, নাকি বাগালের ছায়াকে বৈষ্ণব কবিরা বিভিন্ন 

গুগুভবের উপকরণ দিয়ে উদ্ভাসিত করেছেন এক নবতর চরিত্রে । আমাদের 

মনে হয়, আদিবাসী সমাজের বাগালই ছায়া ফেলেছে বৈষ্ণব পদাবলীতে। 

ধেশ না খৈষ্ণব পদাবলীর উত্তরাধিকারী ঝুমুরে বাগালেব কোন ভূমিকাই 

নেই ; শুধু মাত্র লোকায়ত গানেই বাগাল তার বিশিষ্ট ভূমিকায় সগৌরবে 

স্থপ্রতিষ্ঠিত। (লোকায়ত গান বৈষ্ণব পদ্দাবলীরও পুর্বস্থরী, তাতে কোন 

সন্দেহ নেই | বৈষ্ঞববা? ঝাডখণ্ডের নারী সমাজে কোনদিনই প্রভাব ফেলতে 

পারে নি, অথচ এই নারীসমাজের গানে এবং কথায় বাগালেব দর্শন মেলে-_ 

২৭, কন্ ঠিনে বাগালিয়া বাশি-এ দিল শান্ রে, 
কন্ ঠিনে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে? 

কুল্হির মুড়ায় বাগালিয়া বাশি-এ দিল শানু রে, 

বাধের ঘাটে গুণমণি পাত্যেছিল কান রে। 

বৈষ্ণবধর্ম ঝাডখণ্ডের আপধ্রিবাসী অর্ধআদ্িবাসীদের জীবনেও প্রভাব 

ফেলেছে । যাদের হিন্দর-ভাবাপন্ন উপজাতি বলা হয় সেই মাহাত-ভূমিজ- 
কামার-কুমোর-বাগালদের মধ্যে এ-ধর্মের প্রভাব একেবারে নগণ্য নয়। 
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তাই তারাও গয়! গন্গা! বারাণসীর লোভ না করে তুলসীতলাকেই মোক্ষধাম 

বলে জেনেছে__ 

২৫. কাশী যাব না গয়া যাব ন1 আর যাব না বিন্দাবন 

ঘরে বস্তে ভজরে মন, দুয়ারে তুলসীর বন। 
বৈষ্কবধর্মের গুরুবাদ, কৃষ্ণবাদ এবং বৈষ্ণববাদ ঝাড়খণ্ডের মান্ুষকেও গ্রভাবিত 

করেছে । তাদের এ উপলব্ধিও লোৌককবি করম গানে বিধৃত করে রেখেছে । 
২৬. গুরু কিছু বৈষ্টমেতে যার না হল্য মতি রে, 

কেমনে হইবে তার পরকালে গতি রে। 

ন।লাগিবে ধমকডি না লাগে শকতি রে, 

মনে মনে ভজিলে বৈকুষ্ঠে হবেক গতি রে। 
করম গাঁশে কালা, কিষ্ট, শ্যামের উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে বৈষ্ণব পদা- 

বলীব কুপ্ণ একেবারে অনুপস্থিত । ঝাডখন্তীদেব লৌকিক জীবনের যে-কোন 

প্রেমিকই এই রুষ্ণ বা শ্বামের ছদ্মবেশে উপস্থিত আছে বলে আমাদেব বিশ্বাস । 

২৭. মাইল কালাচাদ ডাঢ়ায়ে ফিরিয়ে কেনে যায় 

দেখ! দিতে অবসর-অ নাই। 

কলসীতে জল নাই কি দ্রিব ঢালিয়ে', 

শামচাদ ডাঢ়াই আছে এ পিরিতির লাগো। 

কোন কোন গানে ইতিহাসের কিছু স্মৃতিকথা যেন লুকিয়ে আছে। 

মুসলমান যুগে ঝাডখণ্ড তার স্বাধীনতা বজায় বাখতে পারলেও পাঞ্চেত শিখব- 
ভূম '্মবপি মুসলমানরা অগ্রসব হয়েছিল | হয়তো সেই সময়ই কোন এক 

নৃতাগীতের আখডায় মুসলমানরা হানা দিয়েছিল 

২৮, আখড়ায় সামাল্য জড় মুমলমান, 

দেখ ভগবান, নিশি দাটি ছাতিব সমান । 

একদখ বগর্শব ভাঙ্গামা সারা পূর্বভারতে তাসের সঞ্চার করেছিল। বগর্ণবা 
যে কখনো কখনো 'এই অবণাভূমিতেও হানা দিয়েছিল তান্তে কোন সন্দেহ 

নেই | 

২ন. উপর কুল্হি ছলছল নাম কুল্হি কিসের গোল 
মাঝ কুল্হি, দাদা বগর্শ সামালা বে। | 

উপর কুল্হি হড়হডানি নাম কুল্হি ঢড়া 

কি করো পাইরাব দাদা ছুই ঠেঙ যে খড়া। 
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অ ননদ্রী, দেখ, দেখ ল, বগী কত ধুরে, 

বগর্ণ আল্য লক পালাল্য বগর্খ কত ধূরে, নদী দেখ, দেখ ল... 

করম গানে আধ্যাত্সিকতার স্পর্শও লেগেছে: 

৩০. কিবা লয়ে আলি রে মন কিবা লয়ে যাবি 

এমন সুন্ব দেহ মাটিতে মিশাবি, 

বে মন, এ ভব সংসার ছাড়ো যাবি। 

জীবন বড়োই ক্ষণস্থায়ী, এ-কগা জেনেও ঝাডখগ্ডের মান্ুষেবা হতাশ হয় 

না। তারা ভাসে, গায়, নাচে। তারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী ; ঈশ্বর যা বিহিত 

কববেন, তাই হবে। তাই বলে জীবনকে উপবাসী বেখে কৃচ্ছু সাধনাষ 

প্রাণের সমস্ত কোলাহলকে শিশ্তন্ধ করে দিতে হবে, তা তারা স্বীকার 

কবে নাঃ | 
৩১, ম/সুধ জনম ঝিউা ফুলের কলি রে 

সাজে ফুটে সকালে যায় ঝরি। 

তত ফুটে নাচে হাসে পিখখীমকে ভালবাসে 

যাপাব বলায় কাদে নারে ভরসা শুধু হরি ॥ 

| তুই ॥ 

জাওযষা গীত 

জাওয়া পরব এবং করম পরব একই দিন অর্থাৎ ভাত্রমাসের পার্শৈকাশীব 

দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । এর চলনভূমি ছোটনাগপুর মালভৃত্মির সব্বত্র ; 

পুবে পশ্চিম বীকুড়া এবং মেদিনীপুরের ঝাডগ্রাম শালবশী এবং দক্ষিণে 

ময়ুরভপ্ত হত্যাদি অঞ্চল । অর্থাৎ যে-সব অঞ্চলে কুমি-মাহ[ত-ভূমিজ-খাডিয়া 

কামার-কুমোর-বাগাল ইত্যাদি উপজাতির বাস দেই সব অঞ্চলে এই উৎসব 
'মন্ুষ্ঠিত হয়ে থাকে । ঝাড়খণ্ডের সর্বত্রই করম পরবকে কেন্ত্র করে এর অনুষ্টান 

হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচা বলেন, “বাংলার পশ্চিম সীমাস্তবর্তা অঞ্চল 

প্রধানতঃ পৃরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশে যেখানে কুর্মালি উপভাষা প্রচলিত, 
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সেখানে বর্ষাকালীন একটি শস্টোৎ্সবের নাম জাওয়া পরব | ইহা শস্তেব 

জন্মোৎসব ।+১ ডঃ ভট্রাচাষের বক্তব্যের প্রথমাংশ যে নিঃসংশয়ে ভুল তা 

জাওয়া পরবের চলনভূমি প্রসঙ্গে দেখা গেল । পুরুলিয়া জিলার পশ্চিমাংশ 

বলতে তিনি খুব সম্ভবতঃ ঝালদা-বাঘমুণ্ডি অঞ্চলকে বোঝাতে চেয়েছেন । 
ঝালদ। অঞ্চলে কুমি-মাহাতর]৷ কুর্মালি উপভাধায় কখা বলে থাকেন, 

স্বভাবত;ই তাদের গানও এই ভাষায় রচিত। শুধু ঝালদার কুমি-মাহাতরাই 

এহ পরবে একমাত্র অংশীদার নয়। ঝাড়থগ্ডের প্রায্স সমস্ত উপজাতিই 

( সাওতাল আদি বাদে) এই পরবে শরিক । আলোচনাকালে আমরা ঝালদ 

কে সংগৃহীত গানের নিদর্শনও উপস্থিত করব । জাওয়া গীতে, গ্ুধু ঝালপায় 

কেন, সর্বত্রই কুর্মালি উপভাষার প্রভাব দেখা যাবে । আসলে জাওয়া গীত 
আচার-মুলকঃ তাই অনেকাংশে রক্ষণশীল । ঝাড়গ্রামেত খে জাওয়া গীত 

গাওয়া হয়ে খাকে তাতেও কুর্মালি উপভানার স্মৃতি অবশেখ খুজে পাওয়া 

ধাবে। 

জাওয়া পরব একটি শল্টোখসব। জাওয়া শব্দটি 'জাত? শব্দ থেকে 
উৎপন্ন । তখে £জাওয়া, শা “যাওয়া এ শিয়েও মতভেদ আছে। এ গানে 

“যাওয়ার” কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, এ কথা ্ঠিক। তবে ডঃ ধারেন্্নাখ সাহা 

যে পিতৃগৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে “যাওয়ার” কথা খলেছেশ,২ মনে হর তাঠিক নয়। 
আসলে ভান্র মাসে করম পরবে ঝাড়খণ্ডের শ্বশুর-গৃহে বন্দিনী বধ্রা পিতৃগৃহে 

যাবার ছাড়পত্র পেয়ে থাকে; অবশ্য সব সময়ই থে অগ্চুমতি পেত ত! নয়। 

নববিবাহিতা বর্ধবা ইদ-করমের দিন গুণে শ্বশুরালয়ে সব ছুঃখকষ্ট অগ্রানবদনে 

গহা করে প্রতীক্ষা করে থাকে। 

১. ই করম ল" জকালা ভাই আলা লিতে ল 

আস্ত ভাই বস্য পিঢায় বেউনী দলাই দিব । 

ইদ-করমে যে-বধূ পিতৃগৃহে ফিরে যেতে পারল ন॥ তাব মতো ভাগ্যহইশনা 
আর কে "্রাছে? তাই পিতৃগৃহে যাবার অনুমতি না পেলে বধু ক্রোধে-ক্ষোভে 
দিশেহারা হয়ে পড়ে : 

১. বাংলার লোকদাহিতা, ৩য়, পৃ ১২১ 
২. ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান, পৃ ১৮ 
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২. ইদ পরব লঃ জকাল্য ভাই মালা লিতে গ 
খালভরা নাই দিল যাতে। 

খালভরাকে থাতে দিলে চুল্হাশালে বসে গ 
উচিত কথা বলতে গেলে জুমঢা কাঠে ধাশে। 

শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে “যাওয়ার কথা থেকে গানের মাম “যাওয়া গীত 

বল। হলে আমাদের গ্রহণে আপত্তি নেই । তবে “জাত শব থেকে 'জাওয়া? 

শবটির উত্তৰ তন্বটকেই আমরা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি। এই 

উৎসব সত্যিই শস্যের সমৃদ্ধিকামনায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আচার-অনুষ্ঠানের 
উপকরণ থেকেও বোঝা যায়, এটা শুধু শস্য-কামনায় অনুষ্ঠিত হয় না, সন্তান- 

কামনাও এর পশ্চাৎপটে রয়েছে । 

'জাওয়ার” উপকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে এই অনুষ্টাশ অস্কুরোদগমের 

অনুষ্ঠান। জাওয়া শস্ত-কামনার উৎসব, উবরতাবা॥ বা চ6101111 ০81৮ এব 

মুখ্য পরিচয় । পার্শকাদশীর তিন কিংবা পাঁচ কিংবা সাতপিন আগে কুমারা 
মেয়ের! প্রতাীষে শধ্যাত্যাগ করে বন থেকে শালেব দাতণ কাঠি ভেঙে নিয়ে 

আপে । তারপর ন্নান করে ডালায় কিংবা চুপড়িতে পুকুর বা নদীর বালি 
ভরে তার ওপর মুগ, কলাই, অড়হর আদি রবিশস্ত এবং ধানের বীজ ছভিযে 

দেয়। তার ওপর হলুদ গোলা জল ছিটিয়ে দাততন কাঠিগুলো ভেঙে কম্পাস্ 

কাটার মতো ডালার বালিতে পুতে দেয়। এই ডালাটিকে “জা ওয়া ডালি? 

বলে। ভালাটিকে সযত্বে কেঠাঘরের ভেতরে কোন উঁচু জায়গায়, তক্তায় 

কিংবা শিকেতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। “জাওয়া ভালি'কে কোথাও কোথাও 

'দৌড়া”ও বল৷ হয়। এরপর প্রতি সন্ধায় কুমারী মেয়েরা সবাই মিলে 
ডালাটির চারপাশে ধরে গান গাইতে-গাইতে আডিনায় শিয়ে যায় 'এবং এই 

ডালাটিকে ঘিরে ওদের নৃত্যগীত আরম্ভ হয়। পরস্পর হাতে-হাতে ঘন- 

সংবদ্ধভাবে ধরাধরি করে বৃত্তাকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। সীওতাল 
মেয়েদের নৃত্যের চেয়ে এর লয় একটু ত্রুত। একটু এগোনো একটু পিছানো 

এ নৃত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । জাওয়। গীতে নৃত্য অপরিহার্য। শুত্য এবং গীত 

এখানে অবিচ্ছেগ্যভাবে জড়িত। ধলভৃম ঝাড়গ্রামে কোথাও এ হুত্যে বাজনা 

বাজানো হয় না। পুরুলিয়ার কোথাও কোথা ওঃ বিশেষভাবে ঝালদা অঞ্চলে, 

কোন কোন আখড়ায় বাগ্যস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কুমারী মেয়েদের কণ্ঠে 

শুধু গান থাকে, পদযূগলে নৃত্যের মৃছু ললিত ছন্দ। জাওয়া পরব আঁবি- 
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ংবাদিত্ররূপে একটি শন্তোৎসব। অগ্কুবোদগমেব আয়োজন জাওয়ার 
ডালিতে ৷ নৃতা-গীত জাদুক্রিয়ার 'অন্ষযঙ্গ বিশেষ বৃত্তাকার নৃ্তা প্রাচীনতম 

নৃত্যধারা । এই নুত্যের মধ্যে আচার-ধমর্খ জাছুক্রিয়! সংগুপ্ত আছে। আদম 

মানুষ বৃষ্টির জন্য বা! শস্তের জন্য দেবতার মুখাপেক্ষী থাকত না, বরং নিজেরাই 

হৃত্যের মাধামে গরচুর বৃষ্টি এবং শস্তেব সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত কবে তোলবার 

চেষ্টা করত। তাছাডা, কুমারী মেয়েরা উর্বরাশক্তি এবং প্রজনন-ক্ষমতার 
অধিকারিণী হিসাবে আদিম সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই প্রতিটি 

শস্যোত্সবের সঙ্গে কোন না কোন প্রকাবে কুমারী কন্যাধধের একটা শিগুঢ সম্পর্ক 

লক্ষ্য কর! যায়। 

জা ওয়া অনুষ্ঠানে যে সম্ভাণ-কামণ। ও লুক্কারিত আছে, তা পুজোর উপকরণ 

থেকে পরিফার বোঝা যায়। জাওয়া আসলে করম ব্রতেরই অঙ্গবিশেষ। 

করম পুজার সময় গৃহার্গনে, ছুটি পাশাপাশি বুত্তাকাবক আল্পনাব মধো গর্ত 

খুঁড়ে, কোথাও বা মাটি খুঁড়ে সেই মাটি দিয়ে আযতাকাব পৃষ্ষরিণী তৈরী করে 

'তার ছু'পাডে, ছুটি করম ডাল পুঁতে দুটোকে একটি সুতো দিয়ে গাঠছভার 

মতো বেঁধে দেওয়া হয়। করম রাজা এবং করম রাণীর প্রতীক এই ছু'টি ডাল 

আসলে স্্য এবং পৃথিবীএও প্রতীক; এই অনুষ্ঠানটি তাদের বিয়েব অনুষ্টান । 

কোথাও কোথাও করম পুজামণ্ডপে সাপ ছেঁডে দেবার রীতি মাছে; কোথাও 

কোথাও জনশ্র্তি আছে, করম ডালের আডাল থেকে সাপ বেরিয়ে থাকে। 
বিয়ে এবং সাপ ছুটোই সম্তান-প্রজননের প্রতীক। পুজার উপকরণের মধ্যেও 

সম্ভতান-কামন! বিরাজিত থাকে । প্রধান উপকবণগুলো হল: সন্ধ্েবেল। 

শালপাতার “খালা” বা দোনায় তুলে-আন] বালি, মাটির প্রদীপ, সলতে এবং 
তা জালাবার জন্য ঘি, স্নানান্তে শুদ্ধ মবস্থায় তোল। একপাত্র জল, ছুধঃ চালের 

গুড়ো পিটুলি এবং সিন্দুর, চি'ডে, গুড়, মিষ্টি। এবং সব উপকরণের সেরা 
উপকরণ একটি কীকুড় বা শশা, কুমারী ব্রতিনীব! কাকুড়টিকে “বেটা” 
(ছেলে )-র প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে । “বেটা'কে শোয়াবার 
জন্য কাকুড় পাতা! এবং ঢাকা দেবার জন্য হনুদছোপানো টুকরো কাপড়ও 

উপকরণের অন্ততুক্ত। 
করম ব্রত এবং জাওয়াতে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করতে 

পারে। বিবাহিতা মেয়েরা ব্রত উদযাপনে, জাওয়া রাখায় এবং পুজোয় 
ংশগ্রহণ করতে পারে না। কোথাও কোথাও বিবাহিতা মেয়ের বিয়ের 
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প্রথম বছরে মাত্র অংশগ্রহণ করতে পারে । তবে বিবাহিতারা নৃতা-গীতে 

স্বচ্ছন্দে অংশ নিতে পারে। 

করম নাচ এবং গান শ্রাবণ থেকেই শুরু হয়ে থাকে । কোথাও শ্রাবণ- 

ক্রাস্তি থেকে, বেশির ভাগ অঞ্চলে পয়লা ভাদ্র থেকে, জাওয়া গান 

এবং নাচের মহড়া শুরু হয় । এই সমর জাওয়া ডালি থাকে না। মেয়েরা 

আঙিনায় গান গেয়ে বৃত্তাকারে নৃতা করে শুধু। ভাদ্রমাস পডলেই মেয়েদের 

কণ্ঠে জাওয়! গন আপনা থেকে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে । 

জাওয়া পরব শস্টোৎ্সব হওয়। সত্বেও কারো কারো মতে জাওয়া গানে 

শ্য সম্পর্কে কোন সংকেত পাওয়া যায় না। তাদের মতে, জাওয়! গানে শল্ত 

বা ফমল সম্পর্কে কোন গান প্রচলিত নেই । মনে হয়, তাদেব সংগ্রহে শশ্ত- 

সম্পকিত গান না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধা হয়েছেন । অথট 

শশ্য-সম্পর্চিত বনু গানই জাওয়া গানের জম্প? | বহু জাওয়া গান করম গান বা 

পাতা নাচের গান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ঝাড়খণ্ডে এক শ্রেণীর গান 

স্বচ্ছন্দে অন্য শ্রেণীতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা বলা ভালো, অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে 

থাকে । তবে এই ঝৌঁকটা সাধারণতঃ পুরুষদের মধ্যেই থাকে । নারীসমাজ 

সব ব্যাপারেই রক্ষণশীল । তাই বর্তমানে যে-নাচ একান্তভাবে পুরুষের, সেই 
করম নাচের গান গ্রহণ করে জাওয়া গানের মধ্যে আত্মসাৎ করে নেওয়। 

হয়েছে, এমন কথা বিশ্বাসযোগা নয়। ছো। নাচের গান-ও রমণীসমাজ 
কখনো জাওয়া গানের অন্ততুক্ত করে নিতে পারে না। অথচ জাওয়া গানে 

প্রচলিত এমন বহু গান পাতা নাচে এবং ছো! নাচে ব্যবহার করতে দেখা যায় । 

যা হোক, জাওয়া গানে শস্ত-সম্পর্িত গানের অভাব নেই । নিদর্শন হিসেবে 

দু'একটি গান আপাততঃ উদ্ধত করা যায় ঃ 

৩. বায়গণ বাড়ি র'ধ দাদা রু'ধ চারিধার রে 

রাখি দহ খিড়িকি দুয়ার ; 

9. উপর খেতে হাল দাদ। নাম খেতে কামিন রে 

কন্ খেতে লাগাব দাদা কামিন কাজল ধান রে। 

জাওয়া গানের রচন]। সর্বাংশে নারীসমাজের । অন্য গান যেমন করম গান, 

টুম্ম গান ইত্যাদিতে নারীপুরুষের সম্মিলিত রচনা থাকলেও জাওয়া গানে 

পুরুষের কোন অধিকার নেই, তাই রচনায় অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। 
যেহেতু এ-গান একান্তভাবে নারীসমাজের তাই এ-গানে নারীসমাজের ছবি 
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পামগ্রিকভাবে ফুটে উঠেছে । শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং বার্ধকোর নারী- 
জীবনের আশা-আকাজ্ক্কা, ব্যথা-বেদনা, ঘর-গেরস্থালী, হিংসা-দ্বেষ সব 
কিছু আশ্চর্য উজ্জ্লতায় জাওয়া গানে চিত্রিত হয়েছে । এমন সরাসরি তীক্ষ 
খজু লোকগীতি খুব কমই খুঁজে পাওয়া যায়। রক্তমাংসের মান্থষের মতে? 

এতো সজীব ভাবনা আর কোথায় পাওয়া যাবে? লোকগীত্তির অকৃত্রিমত', 

সরলতা, প্রত্যক্ষতা এবং স্বাভাবিকতা গুণধর্মগুলো খুব কম (লোকগীতিতেই 

এমন করে ফুটে উঠেছে । করম গান কিংবা টুন্থ গান, যা ঝাড়খণ্ডের 

পর্বাধিক প্রচারিত গানঃ তার মধ্যেও এমন সহজ সুন্দর নিরলংকার শোভন 

গান বিরল বললেই চলে । আমলে জাওয়া গান একান্তভাবে গৃহকোণেব 
নিপীডিতাঃ নিগৃহীতা, অথচ বন্ুুদ্ষরার মতো আশ্চর্য সহনশীলা নারীসমাজের 

স্থখ-ছুঃখের কথার প্রতিলিপি; পরম্পরের মধো আশা-মাকাজ্ষাঃ ব্যর্থত- 

বেদনা নিয়ে অস্ক,টম্বরে যে আলাপ তাই যেন এগানে অবিকল ভাষা-রূপ 

পেয়েছে । ঝাড়খণ্ডে বিবাহবন্ধন যেন সন্তান-উৎপাদনের জন্যই সংঘটিত 

ভয়ে থাকে । যৌনতাই যেন নরনারীব সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দ্ব। নিতাস্ত ভাঁত- 
কাপডের লোভে কোন নাবীম্থবামীর ঘর করে না। তবু নারী যেন এখানে 

ক্ীত্দাসী। তাব উপব ষা খুশি ব্যবহার কব চলে, অকথ্য কথ। বলা চলে, 

প্রহারে জর্জবিত করা চলে, যে-কোন মুহূর্তে হাতেব নোয়া পুলে নিয়ে 

বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো! চলে। নারী এখানে বডেো অলহায় জীবন যাপন 

করে। তবু সেজর্বংসহা বন্ুমত্বীর মতোই বলতে পারে “মা বাপকে বলো 

দিবে বড় স্বখে আছি।” এমন বেদনাবিধ্ব সজল পংক্তি অথচ এমন 

দহজ উচ্চারণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। 

জাওয়া গান তাই নারী সমাজের টৈনন্দিন জীবন-চর্ধাব বেদনা-মধুর 

ভাষ্য । স্থুখের কথার চেয়ে ছুঃখের কথাই ষেন এ গানের মুল উপজীব্য । 

স্র ষেন প্রবল অভিমানে জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে, অথচ তাব 

সজল'তা তাকে তখনো বেষ্টন কবে আছে। শ্বশুরগৃহ তো সুখের গৃহ 

নয় যেন কারাগুহ । বন্দিনী রমণীর দু'চোখে অগ্নিশিখা দপ. দপ করে 

জলে ওঠে, আর সেই আগুনে শ্বশুব শাশুড়ী ভাম্গুর স্বামী,দেবর ননদের 

সঙ্গে যে সম্পর্ক মধুর হতে পারত, তা ভন্ম হয়ে যায় । তাই জাওয়া গানে 
শ্বশুরগৃহের প্রতি তাচ্ছিলাঃ নিন্দা, কটাক্ষ মূর্ত হয়ে ওঠে। শ্বশুর-গুহে 
কেই-ব! ভালে! ; তাই বলে সব গানেই যে এই বিতৃষ্ণা এবং তিক্ততা 
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প্রকাশ পেয়েছেঃ তা নয়। বহুগান শ্বশুরগৃছের বর্ণনাতেও মধুর । পিতৃ- 

গৃহের স্থৃতি বহুবর্ণ লোভনীয় পদার্থের মতো তাকে আকর্ষণ করে। পিত্রালয় 

তার কাছে স্বর্গের প্রতিজ্ঞবি। তাই জাওয়া গানে পিত্রালয়ের স্বৃতিরসে 

জারিত গানগুলো বডোই মধুর । পিতামাতা ভাই দাদা সবার ছবি ষেন 
জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। 

জীবনের কথা এমন মাশ্চর্য বাণীরূপ পেয়েছে বলেই জাওয়া গান সরল 

এবং সজল । এ গান আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে, ভাবায়, কাদায়, 

আপন্দ দেয়। কাব্যবস এখানে অত্যন্ত ঘন হয়ে দানা বেঁধেছে । লোকগীতি 

হিসেবে জাওযা গান সন্ত্যিই সম্পরবিশেষ । নাবী সমাজকে তার সামগ্রিক 

ভাবনার ক্ষেত্রে একযোগে কোথাও পেতে হলে জাওয়া গানের মুখাপেক্ষী 

হওয়] ছাডা অন্য কোন উপায় নেই । 

জাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে জাওয়৷ দেওয়া হয়। 

'তাবপর জাখ্য়াব চাবা যাতে ভালো হয়, তাব জন্য বিবিধ আচার-নিয়মেব 

পালন ববতে হয়, কবম পরবের দিন উপবাপ করতে হয়। এই কথা- 

গুলোকেই তাবা গানে বেঁধে চারাগাছ দ্রুত বেডে গঠাব জন্গ আচাবমুলক 

মন্ত্র বা প্রার্থনা হিসেবে বাবহার করে গাঁকে ২ 

৫. কাসাই লর্শির বালি আন্যে জাওয়া পাতিব ল 

আমৃদের জাওয়। উঠবে বাগে তাল গাছেব পারা ল। 

স্থক্জ উঠে খিন খিন আমার জাওয়া উঠে না 

তুম!র লাগি দিব এক উপাস। 

সাত দিন জাওয়াব লাগি নিয়ম পালন করিগ 

তবু আমরা জাওয়া তুলিব। 

জা'ওয়! দিলেই যে ভালো চারা হবে, এমন কোন কথা নেই । কারো ভালো 

চারা দেখেই হলুদের কথা মন পড়ে। হলুপগোল1 জল ছাড়া চারার 

বৃদ্ধি ঘটে না। তাই প্রশ্নঃ 

৬. জাওয়া যে দিলে তর্হা হল*দ কুথায় পালে গ 

তদের জাওয়া লহকে বাট়িল। 

গানগুলোর ভিতর যে শশ্ত-কামনার এন্্জালিক লক্ষ্য নিহিত আছে, বিচার 

করে দেখলেই তা বোঝ! যায়। এই জাওয়া ডাল। বা “দৌড়া”কে প্রতিদ্রিন' 

সন্ধার সময় ঘরের ভিতর থেকে ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে আঙিনায় 
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নিয়ে আপা হয় এবং জাওয়া ডালাকে কেন্দ্র করে বৃন্তাকারে হৃত্যগীতেব 

অনুষ্ঠান হয়। জাওয়া ভাল! গৃহাঙ্গনে নিয়ে আসবার সময় গা ওয় হয়-__ 

7. আওসিনি যাওসিনি দৌড়া ল 

দৌঁড়ার ভিতরে মাঝ্যান বেহুলা ল। 
৮, ডহর ডহর ডহর দ্বাদ1 ডহর কত ধুরে, 

হুলা কানা রতনপ্ুর দেশ কত ধৃরে। 

রে 'এক পইলা৷ স্থুরগু'জ। বৃনলম গটা গড়া, 
পাতে ত শিগির বিগির ফলে বেহুল]1। 

এই গানশ্ডলোকে মামরা জাওয়। গীতের ডহরিয়া গান (ডহর--পথ ) বলতে 

পবি। জাওয়াব ডালি ঘর থেকে আভিনাম্ম় এবং আডিনা থেকে ঘরে 

শিয়ে যাবার সময়ই এগ।নগুলো গাওয়া হয়ে থাকে । এগুলো পুরোপুরি 

'আচাবধমী গান। প্রতিটি শব্ধ অপরিবর্তনীয় থাকা উচিত ছিল কিস্ত 

ঘৌথসংগীতেব ধর্মই হল তা ক্রমান্বয়ে পরিবত্তিত হতে থাকে; লোকমুখে 

প্রচারিত হতে হতে তা কখনো উন্নতি কখনো বা অবনতি লাভ করে 

থাকে । এখানে প্রথম গানটিতে যে অবনতি ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ 

নই; অবনতি ঘটলেও যে আচারধর্মী গান সমাজ বর্জন করে না এটি 
তার নিদর্শন । বল] বাহুল্য, এগানগুলো কুর্মালি থেকে ঝাডখণ্ডী উপভাষাতে 

রূপাস্তরিত হবার পথে বিপধয় ঘটেছে। 

আডিনায় জাওয় নৃত্য-গীতের প্রারস্তে যে গানটি শ্রতিগোচর হয়, 

তাও অনেকটা আচারধর্মী। এ গানটিতেও ক্লুষির প্রসঙ্গ আছে পাহাডে- 
প্রাস্থরে কর্মরত মুনিসের ( জনমন্ডুর ) উল্লেখে £ 

১৩, অতি অতি যাও কিয়া কিয়! যাও 

যাও ল মা এক পাতা সর পাতা হরণ রাড 

চরচরি গেলা রে হরি রাহৃ রাবুঃ স্থুরো রোজি গেলাঃ 

সরবরতে ছ'ট গেল৷ গজল। ঘটির পানী । 

পাহাড়ে আছে সাত মুশিস 

সাত ম্বনিসকে বাবা সাত ঘটি জল। 

ছ বহু রাণী এক বন্ধ কান্ী 

কানীকে দিওল বাব গয়ল। ভরি পানী । 

কারো কারো মতে জাওয়া! পরব শন্তোৎ্সব হলেও জাওয়। গীতে শন্বের 
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কোন প্রপর্গ খুজে পাওয়া যায় না। 'জাওয়া গানের মধ্য দিয়া কোন শহ্বের 

কথা শুনিতে পাওয়া যায় না।৩ “শস্তের সমৃদ্ধি কামনার গু আবেদনই এই 

গানের উৎস কি না নিভূলে নির্ণয় করা কঠিন ।8 তাই আমরা কৃষি বা 
শশ্তসম্পরিত কয়েকটি গান দিয়েই জাওয়া গীতের আলোচনার স্ুত্রপাত 

করব । 

১১, কদ্দ বাড়িতে কদ বাড়িতে জাটনা চলো যায় গ 

পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বন্ধ বাস্যাম নিয়ে যায়। 

মাথায় ত মুড়িঠেকা কাখে গাগরা গ 

কামিনবা ত খুজে বালিগুঢ । 

ম।” চলা তলের ঘাস গিলি করে লহলহ গ 

পণ্ডিত ঘরের মাঝলী বু বাস্তাম নিয়ে যায়। 

মাথায় বাশ্যাম বাটি কাখে গাগরা গ 

মুনিপবা ত গুজে মাছের ভেকী। 

গানটিতে কদ শস্তের কথা আছে। 

শি়োদ্'ত গানটিতে বৃষ্টিব অভাবে ফপলের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে সাত্যায 
বৃ্-ফাটা চাপা 'আার্তনাদের আভাস পাওয়া যায । 

১৯. পাচ পঞ্চম মাসে জল হল্য মাই শরাবনে 

হালের গরু পালে চর্যে খায়। 

খার বঠে হিড চাস তাব ব1 কিছু আশ-বাস 

বাইদ ধান চাষার অগ পরাণ উড়্যে যায়। 

কিন্ধ জমিতে যি ভালো ফসল হয়, তাহলে রুষক গৃহিনীর আনন্দের শন্থ 

খাকে শ]। চুল আচড়ে খোপা বেঁধে জিছুর পরে মনের স্থুণে পাড়া 

বেডাতে বার হয় £ 

১৩, ধান কান্টলন হালা হালা মাথা বা'ধলম ডালা গ 

এক গাড়ি ঝুরা সি'ছুর পর্যে বাইরাব পাড়া । 

ধানেব অনিরিক্ত অন্তান্ত চাষ-বাসের আভাসও পাওয়] যায় £ 

১৪. আলতি রুইলম সারি সারি কলা রইলম মাঝারি । 

বাছ্যে বাছ্যে কল! কাণ্টবে কাল যাব শ্বগ্ুর বাড়ি। 
সপ্প্পশ শপ পপ শিপ পাপা শসা 

৩ বাংলার লোকসাহিত্য, ৩য়, পু ১২২ 

৪ ঝাড়খন্রী লোকভাষার গান, পু ১৮ 
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“বায়গণ বাড়ি রুধ দাদা রু'ধ চারিধার)ঃ “বাড়ি নাময় স'রষা বুনলম স'রষা 

বালমল করে, ইত্যাদি পংক্তিগুলোতেও চাষের প্রসঙ্গই আছে। 

জাওয়! গীতে সাধারণতঃ নারীর বিবাহিত জীবনের কথাই 'প্রারান্য পেয়ে 

খাকে। তবু এরই মধ্যে কখনে! কখনো কোন গানে ছেলেবেলার স্থতি- 

বামস্থন আছেঃ অতীতের সেই আনন্দময় দিনগুলোর জন্য দার্ঘশ্বাস মাছে। 

১৫. বনি চলে খিচিব বিটিব জয়” চলে খাতা 

কবে পডল ভাদর মাস। 

ভাদর মাসে গাদর জস্থাঃর লাল টুপায় খাব গ 

আর কি ছাল্যা জনম পাব। 

বনি চলে খিচির বিটির জয় চলে খাত্তা গ 

কবে পন্ডল ভাদর মাস। 

ভাদ্র মাসে গাপর জন্থা'র 'আশিন মাসে শহ শ 

কাত্তিকে জন্থা”ব লেট তায় চেকা দই । 
তাহ পোশের অন্থধঙ্গ ছবি জাওয়া গীতের অন্যতম বিশিষ্ট বিধয়বণ্ড। ধলা 

মতে পারে, এগাঁনের এইটিই মধ্বত্ম বিময়। ভাই-বোনের গভীব 

ভালোবাসার কথা, দাদা প্রতি বোনের অসীম শ্রদ্ধা এবং আগ্গত্য, 
গাদার ওপব অটুট বিশ্বাস সমস্তই এ-গানে নিখুত তুলির টানে চিত্রিত 

হয়েছে। একই মাতার গর্ভজা'ত ছুই সন্তান তারা । অথচ বিধাতা পুরুষে 

একি নিষ্টরতা, ছু'জনের বিধিলিপির মধ্যে ছুস্তর ল্যবধান। বোন তাই 

শভিমানে দাদার কাছে তার অবৃঝ হৃদয়ের অভিযোগ তুলে ধবে 

১৬. এক মায়ের এক বাপের ভাই-অ বহিন গ 
টঘরি চঘরি খায় দুধ | 

তরই খাওয়ান ভাই রে দহি দুধ ভাতে 

আমারই খাওয়ান পাখাল ভাত । 

তরই জনম ভাই রে বাবু দরশন রে 

আমারই জনম পরের ঘর। 

আমি কি লিখ্যেছি বহিন বিধাতা লিখোছে রে 

বিধাতা লিধোছে পরের ঘর। 

পরেরই ঘরে বহিন খাটি-লুটি খাও রে 

রাখি দিহ বাপের ভায়ের নাম। 
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বড় নদী অর্থাৎ স্ববর্ণরেখার ওপারে দ্বরে বোনের বিয়ে দেবার জন্য বোন 
মর্মস্পর্শী ভাষায় তার অভিযোগ-অন্থযোগ নিবেদন করেঃ বিয়ের সঙ্গে জঙ্গে 
তার এতে] দিনের হাজারো স্বৃতিভর বাড়ি তার কাছে বহু দুরে সরে যায়। 

তাই দাদাকে বলেঃ 

চি বেহ। ষে দিলি ভাই রে বড় লঙ্গীর পারে রে 

আনা লেগ! কে করিবে আর । 

বাপ যদি মরে মায়ের দিশা হারায় রে 

আনা লেগ। কে করিবে আর। 

ভাই দি আনে লেগে মোর ভাগ্জ খুঙুনা ফুলায় বে। 

ফুলাও ফুলাও ফুল[ও ভাগ্জ নাই যাব তব গূহবাপেগ 

মোর ঘরে আছে কাচা জল। 

১৮, শশুরবাড়ি যাবার বেলা দেওয়া কলম পাডবি পগ।র % 

সেহ পগার গাছ হইল । 

গাছ হইল পগার ফুল ফুটিল গ 
তবু দাদা আ'নতে না গেল। 

আ+*নতে যে গেলি দাদ মাগ মাসের মুন্ডায় বে 

ছ দিনের কড়ার দিয়ে ছমাসে গেলি। 

দাদ] তার কথা রাখে নি; ছ*দিনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার কথা কিন্তু ছ'মাস 

বাদে একেবারে মাঘ মাসের শেষে বোনকে আনবার জন্য ত!ব শ্বশুর বাড়িতে 

গেছে। দাদাও কি বোনের কথা ভোলে ? তারও মনে আছে, শ্বশুর বাড়িতে 

তার বোন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে, ঠিক যেমন কচি বাশ বেডে ওঠে, 

তেমনিভাবে । গানটিতে বোনের প্রতি অবহেলার জন্য দাদার মনে ছুঃখ 

এবং অন্তদ্বন্দ ফুটে উঠেছে, স্নেহরসও এখানে প্রবল । 

১. বাশ ঝাড়ে উঠল লহ লহবাশগ 

শশুর ঘরে লহরয়ে বহিনী আমার । 

কেসি করি আনবে লহলহ বাশ গ 

কেসি করি আনবে বহিনী আমার । 

গাড়ি জুড়ি আনব লহলহ বাশ গ 

পিঠা হাড়ি দিয়ে আনব বহিনী আমার | 

কাহা| আমি রাখব লহলহ বাশ গ 
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কাহ| আমি রাখব বহিনী আমার । 

ছাচা কলে রাখব লহলহ বাশ গ / মাঝ্যাঘরে রাখব বহিনী আমার । 

কিয়া কিয়া খাওয়াব লহলহ বাশ গ/কিয়া কিছ খাওয়াব বহিনী আমার । 

ছচার পানী খাওয়াব লহলহ বাশ গ) দহিদুধা খাওয়াব বহিনী আমার । 

২, আগুয় আগুয় তিতির মেজুর বে | তাহার পেছু সহোদর ভাই। 
আগুয় আগুয় ভার ভারতী তাহার পেছু ডালা রে 

ডালার ভিতর আছে সাদা লুগা। 

শাউড়ী লিল আস্ড পাণ্ড় আমৃকে দিল সাদা রে 

আচলে ত নাই দিল লেখা। 

করম ডালা আসলে তত্তবের ডালা । করম ডালার ভেতরে থ।কে কাপড় কাকুড, 

কাকুড় পাতা, হলুদ মাখানো চাল, অডহব+ মাষকলাই, তিসি১ ছোলা 

ইত্যার্দি। ভার বা বাকে করে চিণডে মুডকি এবং পিঠে-সন্দেশ পৌছানো হয়। 
ভালো কাপড়চোপড় শাশুড়ী নিয়ে নেয়, এব জন্য কিশোরী বধূর মনে ক্ষোভ 

জমে। 

২১ যন বনে যন বনে টিমটি না চলে রোসেহ বনে দাদা আল্য লেগে বে। 

আজ দাদা বস দাদ। মাচিলার উপরে রে 

কহ ভাই ছুখের স্থখের কথ। রে। 

কিয়া কহব বহিন দুখের সখের কথা রে | ভা?জ মরল তিনমাস রে। 

বোন দাদার খাবারের আয়োজন করে । কিন্ত দা বোনের বাড়িতে মহা! 

খে ভূরিভোজে যোগ দিতে পারে না। তখনো বোনকে চরম ছুঃখের সংবাদটি 

দিতে বাকি £ 

লেহ দাদা পাশী লেহ, লেহ দাদ। পিঢ়া রে/খাষে লেহ দহি দুধ ভাত রে। 

নেহি খাওয়ব বহিন দহি ছুধ ভাত রে | মা-অ মরল ছয়মাস । 

মা-অ মরল দাদা খবর-অ না দ্িলিরে 

আমি হলি রে দাদা জনমের টুঅর রে। 

দাদাকে তাই সে সরাসরিই বলে ফেলে, মা নেই, এবার আমি সারা 

জীবনের জন্য অনাথিনী হলাম। এ-গানটি সত্যিই হৃদয়স্পশর্শ এবং ঝাড়খণ্ডের 

সমাজজীবনের একটি বেদন1-বিধুর দিককে আলোকিত করে তুলেছে । 

বোনকে নিতে-আসা দাদার মুখে মায়ের মৃত্যু-সংবাদ শুনে মুহূর্তের মধ্যে 

বোনের ছু'চোখ থেকে আলে। নিভে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

ঝা.--৬ 
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দাদা তো তার কাছে দারদদাই ; শিশুকাল থেকে স্সেহ দিয়ে আগলে রেখেছে; 

অভাবে-অভিযোগে সুখে-ছুঃখে দাদা ছিল তার বন্ধু । তাই দাদ] এবং স্বামীর 

ক্ষেক্জে আচার-ব্যবহ্ারে সে তারতম্য ন। দেখিয়ে পারে না। 

২২ দাদাকে খাতে দিব দহি দুধ ভাগ 

ঈয়াকে খাতে দিব থেড়ী গু দলীর ভাত। 

দাদাকে শুতে দিব লাল পালংখ গ 

ঈয়াকে শুতে দিব গু'দলু পুয়াল। 

দ॥1 মোর আনি দেয় তগাছি গাছি শাখা গ 

ঈয়া মোর আনি দেয় ত লেডপী সতীন ! 

ভাঙি-চুরি াবে ত দুই হাতের শাখা গ 

জনম যুগ রহি যায় ত লেড়গী সতীন। 

সপত্বীর কথা নারী-সমাজের কাহিনী, গান ইত্যাদিতে একটি বিশিষ্ট স্থান 

পেকে এসেছে। সপত্বী-বিদ্বেষের জালাযন্ত্রণাভর1 অভিজ্ঞতা যে-শারীর জীবশে 

থাকে, সেই জানে সতীন বস্তুটি কি। বধৃ-জীবণে এব চেক্সে তিক্ত অভিজ্ঞ তা 

আর কিছু হতে পারে না। 

২৩ ডু$,রি কে ধারে ধারে এক তাতির ঘর গ 

দিহ তাতি অসার-বিসার শাড়ি। 

পাইড়ে লেখিবে তাতি চাদ ল্ুরুজ গ 

আঁচলে লেখিবে তাতি জডা সতীন । 

পাইড় দেখ্যে হাসব আচল দেখ্যে কাদব 

তখন শাস্থর নয়ন বহে লর। 

জাওয়া গীত একান্তভাবে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সংসারের ছবি। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার 

ওপর বিন্দুমাত্র রং চড়ানো হয়নি এ-গানে । বধৃর চতুষ্পার্শে শ্বশুয়ালয়ের 
যেসব আত্মীয়ত্বজন রয়েছে, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক, সংঘর্ষ তার জীবনে প্রতি 

দিন নৃতনতর অভিজ্ঞতার স্থষ্টি করে । তার সে অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ যন্ত্রণার 
রক্তিম বর্ণচ্ছটায় বিষ, বিধুর | 

স্বামীয় সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয় । ঝাডখণ্ডের নারীর জীবন ক্রীতদাসীর 

জীবন বললেও চলে । উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে লাঞ্চনাগঞ্জনা, গালাগালি 

এবং প্রহার। বধূ বুঝেছে তার উচিত অঙ্থচিত সব কথার একটিই পুরস্কার ? 

প্রহার । 
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২৪ বালি ছাতুর তরকারি বান্যাম দিতে যাব ল/খালভরাদের হাল কত ধুরে। 

খালভরাকে খাতে দিলে চুল্হাশালে বসে ল 

উচিত কথা বলতে গেলে পয়না নিয়ে উঠে। 

জাওয়! গানে শাশুতী চরিজ্রিকে অত্যন্ত নীচমনা, স্বার্থপর এবং বধৃপীড়ক রূপে 

দেখতে পাওয়। যায়” 

৯৫ শানু কাদেশে বাবা ঢাকল ঢাকল পাত গ/শান্দুয় বাটে মৃঠ। খানেক ভাত। 

বাট বাট বাট শান্ত আপন কা ভাত গ/নহর গেলে খাব দুধ ভাত। 

বর্ধ ভাবে শাশুড়ীকে যদি বাঘে ধেন্, তাহলে সব ল্যাঠা চুকে যেত £ 
বশে যে গেলে শান্ত বাঘে নাহি খাল্য গ/বাধে খালে হতে আউদান। 

পাওয়া দাওয়া ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই শাশুড়ী বধূ-নিগ্রহ করে থাকে : 

শাউডী খায় ডাল ভাত শাউড়ী খায় ডাল ভাত 

হামে খাই তিতা লাউ রে করলা। 

পোশাকআশাকেও শাশুডীর জন্য ভাল শাডি, বধর জন্য ছেঁড়া কম্বল £ 

শাস পিপধে লীল শাড়ি দির্দি পিধে লাল শাড়ি 

হাতুম গ পিধে হামে পিধে ছি'টল কম্বল । 

শৃশ্য-গীতেব 'আখডায় গিয়ে বধু নাচবে, তাব উপায় নেই। শাশুভীব জালায় 

তাই 'তাকে কপাট কে।ণেই নাচতে হয় £ 

শাস নাচে আখডায় দিদি নাচে আগনায় 

হামে গ রহ হামে র£ টাটি কণায় ঠাড়। 

দাদা বোনকে তার শ্বশুরাঁলয় থেকে নিয়ে যেতে এসেছে । পিত্রালয়ে 

ফেরার জন্য তার মন চঞ্চল । তাই সে দ্রতহস্তে ঘরগেরস্থালির কাজ শেষ 

করল । রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে সবাইকে পাইয়েদাইয়ে এবারে সে 

বিদায়ের উদ্যোগ আয়োজন করে । ক্রমান্বয়ে শ্বশুর, শাগুডী, ভাশুর, জেঠানী, 

ননদ দেওর সবার কাছে সে বিদায়ের অনুমতি চাইতে গেল । সবাই জানাল 

তারা কেউ কিছু জানে না। শ্বশুর বলল শাশুড়ীর কাছে যেতে, শাশুড়ী বলল 

ভাশুরের মত নিতে ইত্যাদি £ 

২৬ চা'রকুম্। পথ+রটি শান-বাধা ঘাট গ | চার্যকুনে উঠে মাগুর মাছ। 

জালে ধরব মাছ আঁচলে ভরব গ| ঝাল বাটন! দিয়ে লহকে রশাধব | 
লহুকে রাধব মাছ মহকে খাওব গ | হাত ধুয়ে শ্বশুর মাচিলায় বসবে । 

মাচিলায় বসিয়ে" শ্বশুর তুমি বড়লক গ | দেহ শ্বশুর আমারে বিদায়। 
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আমি কি দিব বহু তুমারে খিদায় গ / বৃঝ্যে লিহ আপন শাগুড়ী। 

মাচিলায় বসিয়ে শানু তুমি বড় লক গ/ দেহ শাস্ু আমারে বিদ্ায়। 

আমি কি দিব বু তুমারে বিদায় গ|/ বুঝে লিহ আপন ভাশুর। 

এমনিভাবে গানের পৃনরাবুত্তি ঘটতে থাকে । একে-একে ভাশুর জেঠানী নন? 
দেওর একই কথা বলে এবং পরবর্তী জশের কাছে তাকে পাঠিয়ে দেয়। তার 

বিদায়ের ব্যাপারে তারা মতামত দেবার কেউ নয়। তবু বিভিন্ন গানে এই 

ধরনের পুনরাবৃত্তি '"দখে "অনুমান করা যেতে পারে» আদিম সমাজবাবস্থায় 

বধকে সবার কাছেই অনুমতি প্রার্থনা করতে হত। জবার কাছেই (সে মেন 

শিতাস্ত আজ্ঞাবহ দ্াাসীমাত্রছিল। যাহোক, সবশেবে বধ হার হ্বামীর কাছে 

গেল বিদায়ের অনুমতি চাইতে | অমনি তাব স্বামী ক্রোধে ঝাকিয়ে উঠে লাঠি 

হাতে গ্রহাবের ভমকি দিল £ 

মাচিলায় বিয়ে ঈয়া তুমি বড় লক'গ | দেহ পঁয়া আমাবে বিদায়। 

আন গ মন্ত্রা ভাঙো দিব ঠেউ গিলা | ছাড়াই দিব নহবা কা আশ। 

তাঁব মনে হয় নাবীজন্মটাই বু কেননা পধের ঘরে তাদের বুক পুড়ে যাষঃ 

অঙ্থর কাদে বেদনায় ও 

২৭ ক'লবা ফুল ক'লকা ফুল ফুটে লালে লাল গ 

ঝি ছাশাব মা জনম কা'দছে অন্তুব। 

ঝাডখণ্ডের নারীসমাজ্েব “কমান বিধিলিপি হল ক্রীতধাসীব জীবন যাপন 

করা । লাঞ্চনা-গঞ্জন1, গালাগালি, প্রহার, 'অঙ্গহানি_শ্বশুরবাড়ীর লোকের, 

বিশেষ করে ম্বামীব, খেয়াল গু'শব ওপর নিউর করে। তবু ঝাডখণ্ডী নারী 

স্বংচহা ধরিত্রীর মতো সব কিছু শিঃশবে মুখ বৃজে সহা করে, চোখের অশ্রুকে 

পাথর কবে বৃকেব ধেধনাকে আড়ালে ঢেকে জীবণাতিপাত করে থাকে। 

শিচের গানটি এগানকাব সর্বংসহা বধূর এমন এক শ্রদ্ধেয় ছবি ফুটিয়ে তুলেছে 
মূ! কচিৎ কদাচিৎ মন্য কোন 'লাকগীতিতে মেলে । প্রচণ্ড উত্পীডন অত্যাচারের 

মধ্যেও যে-নারী বলতে পারে “মা-বাপকে বল্যে দিব বন্ড সুখে ন্াছিঃ 

এমন নারীৰ দর্শন অন্য কোন্ দেশের লোক-সাহিত্যে পাওয়া যায় আমরা 

জানি শা; তবে এমন চরিত্র শুধু যে ছুর্লভ তা নয়, বিরলও। অথচ এই "বড় 

স্খে আছি” কখাটুকুর মধ্যে যে কি বৃকভাড়া যন্ত্রণা, কতো অশ্র কতো কান্না 

লুকিয়ে আছে, তা শুধুমাত্র তারাই হৃদয়ঙ্জম করতে পারে, যাদের সঙ্গে তার 

'আত্বার সম্পর্ক । বলা বাছুলা, তার এই খবর শুনে মা-বাপ ভাই-এর চোথ 
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ছলছল, মন কেমন-কেমন করে উঠল । মা ভালো মানুষের মেয়ে, তাই 

কথাটা শুনে কেদেই ফেলল । শ্বশুরবাড়িতে প্রহারে অত্যাচারে অনাহাবে 
উত্পীড়নে এতোই দুর্বল যে জানের ঘাটে যাওয়া-আসার পথে দম নেবার জন্য 

বসে পড়তে হয়। তবু যেখানে “শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি” সেখানে 

লোকজনের মাঝে তার ভাইকে বুক-ভারা বেদনার কথা বলতে পারে না। 

সে শুধু বলে, 'মা বাপতক বল্যে দিবে ভাই বড় স্থখে আছি রে ।, এমন মর্মম্পর্শী 
মথচ গভীর অর্থবহ পঙক্তি অন্তর দুর্লভ; এ-পউক্তি আমাদের আবিষ্ট কবে, 

আনন্দে-বেদনায় এমন রমণীকে শ্রদ্ধ। জানাতে ইচ্ছে করে £ 

২৮ একদ্িনকার হল*দ বাটা তিনদিনকার বাসি গ 

মী বাপকে বলো দিবে বড স্রখে আছি। 

ম] শু"নল বাপ শুনল গুঃনল সাধে ভাই গ 

মা পভ সুজাতের বিটি কাদতে লাগিল । 

একদিনকাব হলশ্দ বাটা তিনদিনকার বাসি গ 

ববৃনাকে নাইতে গেলে পথের মাঝে বসি ! 

সা-বাপকে বলো দিব ভাই বড সুখে আছি বে। 

ম: শুনল বাপ শুনল শু'নল মাধেব ভাই গ 

আর শু*নল জন্মের সংগতি । 

শ্বশুবধাড়ি থেকে বধু শ্বচ্ছন্দ সাদর বিদায় পেয়েছে, এমন গান আমাদের 

সংগ্রহে নেই । '্আমবা ধরে শিতে পাবি, বধ চিরকালের মতো শ্বশুরালয়ে 
বন্দিনী হয়ে থাকেনি । দাদার সঙ্গে পিত্রালয়ে যাবার স্থুষোগ সে পেয়েছে । 

কোন বধ হয়তো ফিরে গিয়ে তাব মাকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার 

সঙ্গে যথারীতি দেখা হয়েছে । পিত্রালয়ে সে শিজে আর বধ্ নয়, ভ্রাতৃজায়াব 

ননদ । কাজেই নেখানে সেও হয়তো! “কালডাাভকী ননদ্দিনীতে পরিণত 

হয়। যা হোক, “ননদ-ভাজে দেখাদেখি হয়, “কার কেমন দশা” হয়তো 

দু'জনেই বুঝে দেখার চেষ্টা করে। সদ্য স্বামীগৃহ থেকে ফেরা ননদকে হয়তো- 

ব। ভাজ সাত্বনা দেবার চেষ্টা করে £ একি-অ যে কাদ ননদ শুকুরে শুকুরে গ।” 

ফু'পিয়ে-ফুঁপিয়ে কাদতে নিষেধ করলেও কি উৎপীডিত, লাঞ্চিত মন প্রবোধ 
মানে! পিত্রালয়ে এসে সে শাস্তি পায়, সান্বন! পায়, সন্দেহ নেই। খাওয়া 
দাওয়া, বেশ-বাসে পরিবর্তন আসে ঃ 

২৯ তেঁত'ল পাতে ধান ঘা"টলম পায়রা খদবদ করে গ 



৪6 ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

নহর গেলে তেল পালে খপা ঝলমল করে । 

কিন্ক সাজসঙ্জায় যতোই উজ্জ্লতা আস্ুক না কেন, ভালোমন্দ খাবারের 

স্ঁধোগ পাক না কেনঃ শ্বশুরবাড়ির গালাগালি সে কিছুতেই ভূলতে পারে না, 

প্রতি মৃহ্র্তে তা যেন তীক্ষমুখ স্কচের মতো তার হৃদয়ে বিদ্ধ হতে থাকে £ 

৩০ শাগ তৃ'ললম লতাপতা মাছ ধ'রলম গেঁতা গ 

শ্বশুব ঘরে গা'ল দি'ইছে হিয়ায় আছে গাথা । 

ননদ-ভাজের সম্পর্ক কোনপিনই মধুর হয় না। শ্বশুবালয়ে বধ্জীবনে সে যেমন 

ননদের খোটা, কুৎসা, পীডন ভোগ করেছে হয়তো পিজ্রালয়ে সেও একই ধরনে 

ভাজদের খোটা, কুৎসায় বিব্রত করে “তোলে । হয়তে বডভাককে বলেই বসল, 

৩১ হাত ভরি ভরি নুর শাখা মুখ ভবি ভরি পান গ 

বড বনহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম। 

ঝাটা।ন পাট্যান ধান সু কাকে দিয়ে আলিগ 

পাছে বহু চিড়া কিনে খালি । 

[০ডা কিনে" খালি বনু «ই কুথায় পালি গ| তকে বহু দেয় তর ভাই। 
তীব্র এবং তীক্ষ খোটার উপস্থিতি? সহজেই অন্পভব করা যায়। দই চি'ডে 

ঝাডখণ্ডের বিলাসের খাছাপস্ত। শশুরালয়ে বধূ তা পাখার উপায় নেহ। 
সে কিছু অপরাধ করুক বা না করুক খোটা, নিন্দা সহা করতেই হয়। গানের 

ভেতর দিয়ে ননদের খোঁটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। প্রথমাংশে দেখা গেল, 

ঘবের ধানচাল গোপনে পাচাব করে খাবার জোগাভের প্রতি ইঙ্গিত এবং 

খোটার সাথে-সাথে আবে কিছু সন্দেহ শাছে। পরবত্ত অংশে এর তীব্রতা 

ক্রমবদ্ধমান । 

হাত ভবি ভরি স্ুক শাখা মুখ ভরি ভি পান গ 

বড় বনহুর ঝাট্যান পাট্যান কাম। 

ঝাট্যান প।ট্যান ধান বহু কাকে দিয়ে আলিগ 

পাছে বহু পান কিনে খালি । | পান খাইলি বছ খয়ের কুথায় পালি গ 

তকে বনু দেয় পাড়ার লকে। 

পাডার লোকে বিনা স্বার্থে ধুকে কোন কিছু দিতে পারে না; অতএব এই 
ইঞ্জিতটুকৃ যথেষ্ট কটু, কুৎপিত এবং বধূর চরিত্রহছননের অপচেষ্টা--সহজেই 

বোঝা যায়। 

জাওয়া গীতে নারীর বিভিন্ন আত্মীয়ম্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক, অসপ্তাব কিংবা 
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তার তিক্ত অভিজ্ঞতা, যস্ত্রণাবেদন। ইত্যাদি প্রধান অংশ দখল করে থাকলেও 

তার ঘর-গেরস্থালির টুকিট।কিও এর অন্তর্গত হয়ে আছে। "মাছ রাঁধোছি 

চাকা চাকা», “বালি ছাতুর তরকারি “লাল লট্য। লীল লট্যা মেশাই রাধিব' 

“ইচলা মাছের ঝোল+ "ছাগল ঠেঙের পিঠা পড়া” *পস্ত বাটি ঘসর-ঘসর মুগ- 
কলাই-এর চ্া'ল? “আশ পাল্হা বশ পাল্হ! ছলকাই রাধব” 'পক্ত দিয়ে" 

বাধব গেঁতা মাছ, “ঝাল বাটন। দিয়ে লহুকে রাধব/লহকে রাধিব মাছ মহকে 

খাওব” «ঝিঙা তুলি ডালি ডালি আরই ঝিঙার জালি/ফ্লুক বাছা রা'ধব 

তরকারি, ইত্যাদি পঙ়্ক্তিতে এবং বাক্যাংশে ঝাড়খণ্ডী রমণীর রম্ধশভাবনার 

প্রত্যক্ষ ও বাস্তব ছবি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহা হয়ে ওঠে । 

জাওয়া গীতের বিষয়বস্তরতে তেমন কেন বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। 

এ-গান একান্তভাবে মারীসমাজের হওয়ার ফলেই সম্ভবতঃ বিভিন্ন অনুভবের 

বর্সমারোহ এই গীতে দেখা যায় না। সম্পুর্ণ ঘরগেরস্থালির কথাই এতে 

স্তান পেয়েছে । পারিবারিক আশা-আকাজ্জ্কা, হতাশা-বেদনা জাওয়া গীতের 

আকাশকে কখনো আলোকিত কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন কবে রেখেছে! শ্বশুব 

বাড়ির প্রসঙ্গে রমণী-মন যেমন কঠোর হয়েছে, তেমনি পিতৃগৃহের কথায় 

কোমল হয়েছে । পিতৃগৃহের প্রসঙ্গে মা-বাপের চেয়ে ভাই বা দাদার প্রঞ্্গ 

অনেক বেশি উজ্জল অন্তরঙ্গ ভাষায় গীতবদ্ধ হয়েছে । মুলতঃ ঘরোয়া বিষয়- 

বস্তই এ-গীতের উপজীব্য হলেও স্বল্প রেখার টানে অন্য কয়েকটি বিষয়বস্তু ও 

এর অস্তভূক্ত হয়েছে । “আশ্থ বাড়ির ধারে ধারে কাহার ছাল্যা কাদে গ | 
আস ছাল্যা কলে লিব বড় দয়! লাগে; গানটিতে বাংসল্য রসের আমেজ 

আছে। জাওয়৷ গীত নারীসমাঁজের হলেও, আশ্চধের ব্যাপার এই যে, এ- 

গানে বাৎসল্যরস-সমৃদ্ধ সম্তান প্রসঙ্গ একেরারেই নেই। 

জাওয়।গীতে প্রেমের প্রসঙ্গও সম্পূর্ণ অন্ুপস্থিত। প্রেমের গান বলা যেতে 

পারে এমন গান সত্যিই বিরল। তবে বাগালদের জন্য নারীমনের কোণে 

যে একটু স্থান থাকে, তা বিভিন্ন রাড়খণ্তী লোকগীতিতেই প্রকাশ পেয়েছে। 

এখানেও একটি গীতে প্রেমের সামান্য আভাস মেলে-_ 

৩২ যাট্যারবাধির কাড়াধাগাল দখিন দ্বিগে খুলে গ 

হাতে লাঠি কাধে ছাতা চলল বাগালি। : 
মাট্যাবীধির কাড়াবাগ[ল দখিন দিগে খুলে গ 

হাতে লাঠি কাধে ছাতা টুইলা বাজাছে। 



৯৬ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

হাসিতে খেলিতে বাগাল লাগাল্য মহিনীী গ / লাগি যায় ত জগমহিনী । 

আমরা জাওয়া গীতের আলোচন! একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের গ্রুসঙ্গ দিয়ে 

শেষ করব । করম পুজার দিন সারাদিনে যেমন োলবার নাঁচবার নিয়ম আছে, 

তেমনি পাশের গ্রামে গিয়ে জাওয়া নৃত্য-গীতের নিয়মও আছে । কোথাও 

কোগাও আবার কোন একটি মাঠে পাচসাতটি গ্রামের মেয়েরা জড়ো হয়ে 

নৃত্যগীতের আপর বসায়। ফলে রেষারেষি এবং প্রতিদ্বন্দিতা দেখ দেয়। 

প্রতিপক্ষ দলকে ঘায়েল করবার জন্য গানে-গানে গালাগালি, নিন্দা কুৎসা 

অবারিত ভাবে বধিত হয়। জাওয়া শস্টো্সব। শস্তের বৃদ্ধি ও প্রাচুধের 

কামনায় একদ] বিভিন্ন আদিম সমাজে গালাগালি, অঙ্লীলগান ও বাক্যা- 

লাপের রীতি গ্রচলিত ছিল। এর ফলে শস্তকে অপদেবতার হাত থেকে 

বাচানো যায় বলে লোকবিশ্বাস ছিল। 

৩৩ পাথরাধাটির ছানাগিলাব গছ! গছ চু”ল গ 

মচড়ায়ে বাধোছে মাথ। রেশম গেঁদা ফুল । 

মালকুড়ির ছানাগিলার বিটু রিচু চু'লগ 

মচড়াষে' বাধ্যেছে মাথা যেমন ফুচির ভিম। 

পাথরাঘাটির ছানাগিলার চু'ল গছ! গঁছা গ 

চুয়াচন্দনে ঘষা মাথা । 

মালকুড়ির ছানাগিলার চু'ল কেনে জটাগ 
টিলে শুগুনে করে বাসা। 

॥ তিন ॥ 

জাত গান 

জাত গান বলতে ঝাড়খণ্ডে মনসামঙ্গলের গানকেই সাধারণতঃ ধোঝানো 

হয়ে থাকে । মনসামঙ্গলের গানকে “মনসা-জাত,' এমন-কি শুধু 'জাত?-ও 

বলতে শোনা যায় ( “জাত; শব্টিও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 

আছে)। জাত বাঁজাত শব্দটির বৃযুৎ্পত্তি সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন । 
উৎপন্ন অর্থে যেজাত শব্ধ তাব সঙ্গে জাত বা জাত শবের কোন অর্থসা মস্ত 

গুজে পাওয়া যায় শা। 



জাত গান ৯৭ 

মনসা পূজা উপলক্ষ্যে ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে কেতকার্দাস ক্ষেমানন্দের মনজা- 

মঙ্গল পৃর্থি থেকে গান করা হয়। ঢাকী (ডঙ্বর জাতীয় যন্ত্র) বাজিয়ে 

একটি বিশিষ্ট সরে এই গান গাওয়া হয়। একটি গ্রুবপদ বা ধূয়ো কয়েকবার 

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গেয়ে সুর এবং তালমান ঠিক করা হয়। এই প্রুবপদটিই 
জাত নামে পরিচিত। জাত গান সব সময় মুল কথাবস্ত অর্থাৎ মনস! 

টাদ সদ্দাগর বেহুলা-লখিন্দর সম্পর্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। বনু 

ক্ষেত্রেই মনসামঙ্গলের কাহিনীর ঞ্রবপদ ব্যবহার কব] হয়ে থাকে । তাই 

জাত গানগুলো কখনো! কাহিনী-সম্পঞ্িত, কখনে। রাধারুফ-সম্পকিত, 

কখনো বা লৌকিক জীবন-সম্পঞ্চিত হয়ে খাকে। এই জাতগুলো খুবই 

স্বল্লায়তনেব হয়ে থাকে, অনেকটা কবম নাচের গানের মতো; আয়তনে 

চরিত্রে মেজাজে থৃব একটা পার্থক্য ধর] পড়ে না। কথনে। কখনো করম 

নাচের গানও সরাসরি মনসামঙ্গলের জাত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

আমরা আমাদের আলোচনাস্ প্রধানতঃ লৌকিক জীবন-সম্পর্িত জাত গান 
গুলোরই আলোচন। করব । 

প্রথমে দু'একটি মনসামঙ্গলের কাহিনী-সম্পক্ত জাত গান উদ্ধৃত করা 

হচ্ছে। 

১. তাই গুড় গুড় বাজন! বাজে কন গাঁয়ের বর। 

টাদ্দ সাগরের বেটা ভালাই লখিন্দর ॥ 

২, তাই গুড় গুড় বাজন! বাজে নিছনি নগরে। 

চাদ বান্যার বেটার বেহা সায় বান্যার ঘরে ॥ 

ওপরের গানগুলোতে বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে । “মনসার 

ডরে | ্লাতালি পর্বতে বান্তা লহার বাসর গড়ে । কিন্ত তবু শেষ রক্ষা হয় 

না; কাল নাগিনীর দংশনে বিষজর্র লখিন্দর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। 

বেহুলার সকরুণ কারা আর দীর্ঘশ্বাস লোহার বাসর ঘরের চার দেয়াল ছাপিয়ে 

সাতালি পর্বতের জীমান। ছাড়িয়ে ঝাড়খণ্ডের জন-মানসেও তা ছড়িয়ে পড়ে 

আর এখানকার মানুষগুলোকেও বেহুলার কারার দোসর করে তোলে । 

৩. আমার প্রাণনাথে ঘেরিল কালিয়ার গরলে । 

আমার এ রূপ যৌবন গেল বিফলে ॥ 
৪. আমি কার কাছেতে যায়ে ভাঁঢ়াব। 

আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব॥ 



৯৮ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

স্বামী নেই, কাছে ধ্াড়াবার কোন লোক নেই। বেলার মনে তাই 

শোকোচ্ছুসিত প্রশ্ন £ আমার সাধের পরাণপতি কেমনে পাব । তার এই বেন! 

দরদ হয়ে অনাবৃত অকৃঠ সহানুভূতির সঞ্চার করে : 

৫, বেহুলা ভাসে রে ভাসে রে অগম দরিয়ায় 

অভাগিনী বেছলার নাই রে গাছেষ তলা ॥ 

এই সব গানে রাধাকৃষ্চের উল্লেখ থাকলেও বৈষ্ণব পর্াবলীর নায়ক-নায়িকার 

সঙ্গে খুব বেশি মিল নেই, বরং লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা হিলেবেই এদের 

পরিচয় সবিশেষ পরিস্ফ,ট হয়ে ওঠে । 
৬. কন বনে বাজিল বাশি শুন গ মরম সই। 

বিনা স্থতায় হার গাখ্যেছি কালা আল্য কই ॥ 

৭. শামের বাশি বাজে ল কাল্যার বাশি বাজে ল কদমত্লায় 

চল সজনী জলকে যাব কলসী ফাথে আয় ॥ 

৮, সখি) অই বনে কে ঘাজায় নাশি। 

আয় গ সখি চল গ তরা দেখো আদি মনচরা। 

বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখো আসি॥ 
এ-প্রেম-ভাবন! নামে রাধার, আসলে কোন লৌকিক নায়িকার । বংশীরধনি 
ঝাড়খণ্ডের লৌকিক প্রেমগীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বংশীধবনি 

গৃহকোণে আবদ্ধ কুলনারীদের বৃষ্কে গভীর চাঞ্চল্য স্থষ্টি করে, ছুধার বিদ্তরোহিনীর 

মতোই তথন তার বলতে পারে ২ “বরং কুল রয় রবে কুল যায় যাবে দেখ্যে 

আসি ।+ প্রেমের দুর্বার আকরধণে তাদের মন কেমন-কেমন করে : 

». কাক ডাকে কফ্ষিলা ডাকে আর ডাকে কেরে 

ককিলার স্থুরে, মন আমার কেমন কেমন করে ॥ 

জাত গানের মধ্যে লোকজীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখের কথাও রূপ লাভ 

করেছে। মাঝে মাঝে এক একটি গান আমার্দের উপতোগে কৌতুক রসের 
সঞ্চার করে । লোকজীবনের অন্নচিস্তা থেকে শুরু করে প্রেম-ভাজনা পর্যস্ত 

সমস্ত কিছুই জাত গানের বিষয়ঘস্ত হতে পারে । মনসামঙ্গলের কাহিনীর 

সঙ্গে এই সব জাত গানের কোনই পামঞ্রন্ত থাকে নাঃ কিন্ত তাতে কিছু আসে 

যায় না। মনসামঙ্গলের ঞুবপর্দ হিসেবে এই সব গান গাওয়। হয়। 

১০, বনে পা'কল পিয়াল। 

যত ছানার গণ্ডগোলে পালাল্য শিয়াল ॥ 



ভাছু গান ৯ 

১৯. মাসী ঈড়বি গ দড়বি গ কাওয়ায় জন্হা”র খাছে। 

বাড়ি বাটে খেস্দতে গেলে পিদাড় বাটে যাছে ॥ 
১২, মশা কামডিল কামডিল খরথস্যা গায় । 

যত ছেল্যা মিলে তারা তাল কুঢ়াতে যায় ॥ 

১৩. ঘরে ভাত নাই ভাত নাই শাগ তুঃলতে গেছে। 

বাড়ি-এ আছে সনলা মুড়া গাডর লাগ্যে গেছে ॥ 

১৪. বেহাই যা হেবাস্যাম খায়ে যাও। 

কেঁদ্ক্ঢা মরিচ ডা গাইঠে বাধ্য লাও॥ 
১৫. জামাই ভাত খায়ে যাও জামাই ভাত খায়ে যাও, লইতন তরকারি । 

শিল ভাজা নড়াপুডা জা1তার চডচড়ি ॥ 

॥ চার ॥ 

ভাছ গান 

ভাছুপৃজা পূর্ব মানভূম, পশ্চিম বীকুডাঃ পশ্চিম বদ্ধমান, বীরভূম জেলার 

ংশ বিশেষ এবং মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার উত্তর সীমাস্ত জুড়ে 

সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । প্রাচীন ঝাডখণ্ডের কেশ কিছু অংশ এই 

বিশিষ্ট অঞ্চলেব অস্ততূক্তি হলেও ভাছু-উৎসব কোন ক্রমেই ঝাডথণ্ডের উৎসব 

নয়। নিম্নবর্ণের বাগদী-বাউরী-ডোমের মধ্যে ভাদুপুজার ব্যাপক প্রচলন বয়েছে। 

এরদ্দের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দ্রাও এ-পুজায় অংশগ্রহণ করে থাকে । ভাছুগানের 

ভাষায় ভাধাতত্তব্বের বিচারে ঝাড়খণ্ডী উপভাষার প্রভাব একেবারেই লক্ষ্য 

করা যায় না? অন্ততঃ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ নদীর কুমার করণ, স্ভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় আদির সংগ্রহ থেকে আমধা এ-ধরনের নিদর্শন খুঁজে পাই নি। 

ভাছুগান শুধু যে ঝাড়খণ্ডের লোকসংগীত হিসেবেই গ্রহণযোগ্য নয়, ভাছুগান 

ঝাড়খণ্ডতী লোকভাষাতেও রচিত নয়, তা পরিষার হয়ে ওঠে যখন আমর! 

দেখি ডঃ ধীরেন্্র নাথ সাহা! এই গানের জন্য তার গ্রস্থ “ঝাড়ণণ্তী লোকভাষার 

গান+-এ সামাগ্যতম স্থানও দেন নি। 

ঝাড়খণ্ডের বিশিষ্ট আদদিবাসী-অদ্ধআদিবামী ঝাড়খণ্ডী উপভাষী লোকে- 
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দের মধ্যে প্রধানতম হল মাহাত এবং ভূমিজ জন্প্রদায়ের লোকেরা । এর 

পরই কামার কুমোর বাগাল কুইরী মাল খাড়িয়া লোধা ইত্যাদ্দি। বলা বাহুল্য, 
ঝাড়থণ্ডের এই সব আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ভাছুপূজার প্রচলন নেই । তবু 

যেহেতু এই ভাছু-উৎসব ঝাড়খণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাই ঝাড- 

খণ্ডের লোকসাহিত্য পরিক্রমায় ভাছু গানের আলোচনা স্বল্প পরিসরে হলেও 

অপরিহার্য । 

ভাছ উৎসব ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । ভাছুনামের উৎস সম্পর্কে 

বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে । কেউ কেউ বলেন, ভাব্রমাসের উৎসব বলে 

এর নাম ভাছু; আবার কেউ-বা বলেন, পঞ্চকোট রাজকন্যা ভদ্রেশ্বরী বা 

ভাছুরানীর নাম অনুসারেই এর মাম ভাছু। আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় 

মতটিই ঠিক। ঝাড়খণ্ডে মাসেব নামানুসাবে পুজা-উত্সবের নামকরণ করা 

হয়নি। তাছাড়া ভাছুপুজ! খুব বেশি-প্রাচীনতার দাবি করতে পারে ন।। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজা নীলমণি সিংহদেব পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন । 
তিনি সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করেন এবং ইংরাজ সরকাব কতৃক বন্দীও 

হন। উারই কন্যা অপরূপা সুন্দরী ভদ্রেশ্বরীর অনুঢা অবস্থায় অকালম্ৃতত্যুকে 
কেন্দ্র করে টুস্ু পূজার অঙস্থকরণে ভাত্রপুজার স্থত্রপাত করা হয়। তবু এই 

পুজা একটি বিশিষ্ট অঞ্চলে এবং কয়েকটি গোঠী ছাডা বিশেষ প্রসার লাভ 

করেনি। অথচ ঝাডখণ্ডের অন্যান্য লোক-উতৎমব রোহিন, রজং্বল।, চিত, 

গোমা, মনসাঃ করম, জাওয়া, বাধনান টুন্থু, ভক্তা ( চৈত্র পরব ) সামগ্রিকভাবে 

সব্ত্র সাধারণ মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে থাকে । এই জব উৎসবই ঝাড- 

খণ্ডের সত্যিকার লোক উৎসব, আঞ্চলিক উৎসব বা জাতীয় উৎসব । 

আসলে ভাছুপৃঞ্জার মধ্যে নায়ক-পৃজার সমস্ত লক্ষণই বিদ্যমান । পর্বটি 

ব্যক্তিকেন্দিক পর্ব । তাই এটি একদিকে যেমন জন-উৎসব হিসেবে ব্যর্থ 

হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তা শস্যোত্নব হিসেবেও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে 

পারে নি। 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ভাছু উত্সবকে *আদিবাসীরই করম উৎসবেরই 

একটি হিন্দরসংস্করণমাত্র” বলে উল্লেখ করেছেন । আমরা তার এই সিদ্ধান্ত 

গ্রহণ করতে পারি না। করম উৎসব আসলে বৃক্ষপৃজাঃ করম উৎসবের সঙ্গে 

জড়িয়ে আছে শস্তোৎসব। হিন্দৃপ্রভাববশতঃ করম উৎসবই বঙ্গীয় সমাজে 
ভাছু উত্সবের রূপ নিয়েছেঃ ভাবা চলে না। করম উৎসবের মতো ভাছু 
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উত্সব বৃক্ষ-পূজার উতৎসবও নয় কিংবা শহ্যোৎসব-ও নয়। ভক্রেশ্বরী বা 
ভাছুরানীর নামান্ুসারেই মনে হয় এই উৎসবের দ্বিনক্ষণ স্থির হয়েছে ভাত্র- 

ংক্রান্তিতে এবং ঝাড়খণ্ডের সর্বাধিক প্রাণচঞ্চল জাতীয় উত্সব টুসুর 

অন্থকরণে সারা ভাত্রমাস জুড়ে কুমারী কন্াদের ভাছুগান গাওয়ার রীতিও 

প্রচলিত হয়েছে । বল বাহুল্য, টুস্থ গানের ন্থুর এবং কথাও সরাসরি 

অপরিব্তিতভাবে ভাছুগানে গ্রহণ করা হয়েছে । ডঃ ভট্টাচার্য কিভাবে 

ভাছুগানের সুরে টুম্থ গান গাওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আমরা তা অনু- 
ধাবন করতে পারি শি। ভাছু যদ্দি শস্তোৎ্সবই হত এবং ভদ্রেশ্বরী-সম্পকিত 

কাহিনী যদি নিতান্তই কিংবদস্তী হত তাহলে তা সংকীর্ণ অঞ্চল এবং গোষ্ঠীতে 

লীমাবদ্ধ হয়ে থাকত না। জনজীবনকে সামগ্রিকভাবে যে-উৎসব স্পর্শ বা 

প্রভাবিত করতে পারে না, তা লোক-উতৎসব হলেও প্রাচীন কোন শস্তোৎ্সব 

হতে পারে না। তার উৎস এবং আবির্ভাব তাই খুবই সম্প্রতিকালের হওয়াই 

সম্ভব । তবে বহিরাগত বঙ্শীয় হিন্দুসম্প্রদায় যদি করম জাওয়ার অগ্করণে 

ভাদ্রফঘলের উত্সব হিসেবে ভাছুর প্রবর্তনা করে থাকে? তাহলে বলার কিছু 

থাকে না। অবশ্যি সেদিক দিয়ে বিচার করলেও ভাছুউতৎ্সবের আবির্ভাব 

খুবই জম্প্রতিকালের হওয়াই স্বাভাবিক । করমের পর ইর্দের মতো ভাদছু- 

বিসর্জনের দিন ছাতা পরব এ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় যা ইদেরই অনুরুতি ছাড়া 

আর কিছু নয় । ছাতা পরব ভাছুর মতোই ধলভূম-ঝাড়গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় ন]। 

টুহ্থ গান যেমন সারা পৌঁধমাস ধরে গাওয়া হয়ে থাকে এবং পৌঁস 
ংক্রাস্তিতে টুন্ুর বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গীতোত্সবের জমাপ্তি ঘটে থাকে, 

ভাছুর ক্ষেত্রেও তেমনি সারা ভাব্্রমাস জুড়ে ভাছুপ্রতিমা সন্মধে রেখে কুমারী 

কন্যার গানে-গানে রাত্রির প্রথম প্রহরকে মুখর করে রাখে এবং ভাত্রসং- 

ক্রান্তিতে ভাছুপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এর-ও গীতোত্সবের পরি- 

সমাপ্তি ঘটে থাকে । এ-উতৎসবের প্রধান অন্থযঙ্গ ভল সংগীত। পুজা -অর্চন। 

ভাছু উত্সবের অপরিহার্ষ অনুষঙ্গ নয় । 

ভাছু গানের মধ্য দিয়ে নারীসমাজের নানাবিধ কামনা-বাসনা, সুখ- 

দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে । কারে! কারো মতে, ভাছুগানে 

কুমানীহৃদয়ের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ষাই রূপায়িত হয়ে থাকে আরম্তে 

হয়তো তাই ছিল, কিন্তু বর্তমানে ভাছুগানে সব প্রসঙ্গই স্থান লাভ করে 

থাকে। টুন্থ গানের মতো ভাছু গানেও প্রতিছ্ন্থিতার ভাব দেখা যায়। 
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তাই স্বাভাবিকভাবেই গানের মধ্য দিয়ে নিন্দা, কুৎসা রটন্» এমন কি 
অশ্লীল কেচ্ছাকাহিনীও প্রকাশ পেয়ে থাকে । ছুশটি গ্রতিদ্বন্বীদল যে একে 
অন্তের ভাছুকে আক্রমণ করবে, নিন্দা করবে, কুৎসা রটাবে তাতে অবাক 

হবার কিছু নেই, বরং টুন ও ভাদুগানের এটা একটা অনিবাধ এবং অপরিহাধ 
বৈশিষ্ট্য । এ-ধরনের গানে অনেক সময়ই গ্রাম্যতা এসে যায, যা পরিবেশ 

প্রতিবেশের কথ! মনে রাখলে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে ঃ 

১. ও পাড়াতে দেখে এলাম চিপসে ভাছু গড়েছে । 

নডে না চডে ন] ভাছু সন্পিপাতে ধরেছে ॥ 

তদের ভাছু অনামুখী লোঃ ভেবে দেখ মনে মনে। 

তপড়াগালী চেপটাবৃকী পান্াধাকী 'তার সনে ॥ 

আমার ভাদুর হ্বগশোভা লোঃ তোদেব পাতাল ভৃবনে । 

সত্য মিপ্যা দেখ ন। চেয়ে চোখ থাকিতে অন্ধ কেনে ॥ 

ভাত্রমাসের প্রথম দিন গেকে কুমারী কন্ঠার! ভাছুপ্রতিমা সম্মুখে বেখে সংগীত- 
চর্চা শুরু করে । আগমনী গান ভাছু গানে অপরিহাধ রূপে ঢুকে পড়েছে। 
বলাবাহুলাঃ বাঙালীর উচ্চ সংস্কাতির দুর্গাপুজার প্রাক্কালে যেমন আগমনী এবং 

আবাহনী গীত গাওয়] হয়ে থাকে, তেমনি গিবিকন্যা উমার পিত্রালয়ে ফেরার 

মতো ভাছুর পিত্রালয়ে ফেরার কথাই যেন গাশে-গানে ঘোষিত হব £ | 

আদরিণী ভাছুরাণী এল আজি ঘরকে । 

২. ভাছুব আগমনে, / কি আনন্দ হয় গো মাদের প্রাণে। 

ভাছু মাজি ঘরে এলো গো এলো গে! শুভদিনে | 

মোবা, সাজি ভর্তি ফুল তুলেছি যত জব সঙ্গিগণে ॥ 

মোরা, সাব! রাতি করব পুজা গো ফুল দ্রিব গো! চরণে। 

আনব সন্দেশ থালা থালা খাওয়াব ভাছুধনে ॥ 

কাশীপূরের রাজকন্যা ভাছু সোনার খাটে বসে রুপোর খাটে পা রেখে হীরে 

দিয়ে দাত মেজে থাকে ২ 

৩. কাশীপুরের রাজার বিটি সোনার খাটে বসন । 

রুপার খাটে চরণ দিয়া হীরায় দাত ঘ'ষণ ॥ 

কিন্তু শেষ পর্বস্ত রাজকন্যা ভাছু আর কাশীপুরের রাজ-অস্তঃপূুরে আবদ্ধ হয়ে 
থাকে না। গে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম-গ্রামাস্তরে, দেশে-দেশাস্তরে | রাজবাড়ি 

ছেড়ে সোজা গিয়ে হাজির হয় বাগদী বাড়িতে । 
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৪. কাশীপৃবের বাজার বিটি বাগদশী ঘরে কি কর। 

হাতের জালি কাখে লয়ে স্থখ-সায়রে মাছ ধর ॥ 

মাছ ধবণে গেলে ভাছু ধানের গুছি ভাড়িও না। 

একটি গুছি ভাঙলে পরে পাচ সিকা জরিমান! ॥ 
ভাছু যেন কোথাও আবদ্ধ থাকে না। সে গ্রাম থেকে শহরে চলে ঘায় এক 

শিমেষে । তার বিয্লেরই বাকি বিচিত্র আয়োজন । 

€, বেড়ো বাধে বেডে বাধে বেডো বাধে কে তুমি । 

শেওড়া গাছে ডগ মেলেছে হবতর্ষী তলায় আমি ॥ 

আমার ভাছুর বেডোয় বিহ1 পঞ্চকোট শ্বশ্তব ঘর। 

পুরুলিয়ায় বাজবাজনা আসনশোলে বাপরঘর ॥ 

বলাবাহুল্য, কিংবদস্তীর ভাছুরানীর অনুঢ়া অবস্থায় অকালমৃতু হয়েছিল । 

ভাছুরানী ছিল রাজাবানীর শয়নের মণি প্রজাসাধারণের ভালোবাসার 

ধন। তাকে তারা আদরে ভালোবাসায় ধরে রাখতে চেয়েছিল £ 

৬. বেড়া যাধ পদ্ম আনব বেশাই দিব সিংহাসন । 

তাব ভিতরে খেলা কবে রাজকুমারী ভাছুধন ॥ 

কিন্ত রাজকুমারী ভাছুধন সিংহাসনের মায়া কাটিয়ে ভালোবাসার বাধন 

ছি'ড়ে অজানা লোকে যাত্রা করল। শোকার্ত গ্রজাসাধারণ তাই ভাছুর স্বৃতি- 

পুজার আয়োজন করল। আর সেইস্মতি পুজার গানের মাধ্যমে অন্তত: 

তার! ভাছুরানীর বিয়ের প্রসঙ্গকে টেনে আনল । ভাছুগানে তাই বিয়ের প্রসঙ্গ 

একটি অপরিহার্য বিষয়বস্তব। বলা বাহুল্য, টুন্থ গানও এর ব্যতিক্রম লয়। 

অপরূপা রূপবতী ভাছুবানী। বমণীসৌন্দ্যের বৃদ্ধির জন্য হলুদের খ্ব্ণ 
রডের যোগসাজস প্রয়োজন । ভাছুর তার প্রয়োজন পড়ে ন।। তবু লোকের 

প্রশ্নের মুখে তাকে বলতেই হয়, শাশুড়ী ননদ হুলুদ-মাখা পছন্দ করে না। 

৭. হলুদ বনে ছিলে ভাছু হলুদ কেনে মাধ ন!। 

শাশুড়ী ননদী বলে হল্দ মাধা সাজে না॥ 

ভালোবাসার ধন ভাছুকে সাজাবার কতোই না কামনাঁবাসন। গানের মধ্য 

দিয়ে প্রকাশ পেকে থাকে । ভাছু যেন ঘরের মেয়ে; পরের ঘর করতে যাবে, 

সেখানে সে কি পরবে, কি খাবে ইত্যাদি চিন্তা মাবাপত অস্থির করে 

তোলে । তাই মেয়ের সাধ মিটিয়ে নিজেদের সাধ্যমতো গহনা-পত্রে মেয়েকে 

সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুরালয়ে পাঠায় বিচ্ছে্কাতর মা-বাপ £ 
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৮. কি কি গয়ন! লিবি ভাছু বল না গো আমারে। 

পায়ে লিব নেপুর তোড়া সাজাবো গে বাহারে ॥ 

আর.কি কি গয়না লিবি ভাছু বল না গো আমারে। 

নাকে লিব নথের টানা সাজব গো বাহারে ॥ 

কি কি শাড়ি লিবি ভাদু বল না গো আমারে । 

কদমফুল্য। শাড়ি লিব শায়া লিব বাহারে ॥ 

এমনিভাবে ভাছুকে কেন্দ্র করে নিজেদের কামনা-বাসনার কথা গানে-গানে 

প্রকাশ করতে করতে ভাদ্রমাস ফুরিয়ে যায়। আসে সেই অমোঘ বিদায় 

বা বিসর্জনের দিনটি। মাজাবধি যে ষুন্ময়ী প্রতিমাকে তাবা পৃজা করে 

এসেছে. যার জন্থখে নিজেদের হৃদয়ের আশা-আকাজ্জা, কামন।-বাসনার 

কথা গানে-গানে প্রকাশ করেছে, এবার সেই ভালোবাসার ধন ভাছুরানীকে 

বিদায় দেবার পালা । মাটির প্রতিমাও হৃদয়ে মোচড় দিয়ে বেদনার হ্যষ্টি 

করতে পারে, এই মৃহূর্তে তারা তা অনুভব করতে পারে । বৃক-ভাঙা বেদনায় 

গান গাইতে-গাইতে প্রতিমাগুলো বয়ে নিয়ে তারা কোন পুষধ্ষরিশী বা নদশ- 
তীরে যায়। এ অনেকটা বিজয়ার বিসর্জনেব মতো! ব্যাপার, বেদনার 

পরিমাণও তাই কোন অংশে কম থাকে না। এতো কালের স্মৃতিবিজডিতা 

ভাছুরানীকে বিসর্জন দিতে গিয়ে তাই সংগীত যেন আর্তহাহাকারে পরিণত 

হয় £ 

৯. প্রাণে ধৈর্য ধরে | প্রাণের ভাছু বিদায় দিই কেমন করে ॥ 

সারা বছর কেঁদে-কেদে গো পেয়েছি বছর পরে। 

সুখের হাট ডুবাই কেমনে বিপদেরি সাগরে ॥ 

স্থথের বাদী হয়ে সদ] ছুঃখ দেয় কঠিন অন্তরে । 
জুড়াইব দুঃখজ্বাল! গো কাহার চাদবদন হেরে ॥ 
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॥ পাঁচ ॥ 

কাতি নাচের গান 

কাঠি নাচ বা! কাঠি নাচের অনুশীলন সাধারণতঃ করম পরব শেষ হবার 

পরই শুরু হয়ে থাকে । আখড়ায় প্রধানতঃ কিশোরবয়সী ছেলেদের এই 

শাচে স্থুশিক্ষিত করে তোলা হয় । তবে সর্বসাধারণ্যে সেজেগুজে নৃত্যানুষ্ঠান 

শুরু হয় ছুর্গাষষ্ঠীব দিন থেকে এবং বিজয়াদ্শমী পধস্ত চলে । এই দিনগুলোতে 

নৃত্যকারীর1 নিজেদ্িগকে স্ত্রীলোকের বেশবাসে সজ্জিত করে থাকে । পরি- 

ধানে থাকে শাডি, যা মেয়েলি ঢঙে না পবে মালকোচা করে পরা হয়ে 

থাকে । কখনো কখনো আবরণ দিয়ে মাথাটি ঢেকে চুলের অভাব লোকচক্ষু 

থেকে আডাল কর] হয়। সর্বশরীরে রমণাদদের অলংকার শোভা পায়। কানে 

ছুল, নাকে ফুলঃ গলায় হার বা সোনার মাছুলির ছড়া, হাতে চুভি এবং 

পায়ে ঘৃড্ব অথবা নুপুর । ছুই করতলে ধরা থাকে ছু”টি রুমাল, যা নৃত্যের 

তালে-তালে হাতের মুদ্রায় বাতাসে ওডানে হয়ে থাকে । সুদুর বাঁ অদ্্র 

অতীতে যদি এই নৃত্য সম্পূর্ণতঃ নারীসমাজের এক্তিয়ারতুক্ত থেকে থাকে 

তাহলে অবাক হবার কিছু নেই । কাঠি নাচ করম নাচ বা জাওয়া নাচের 

মতো সহজ তালমান-লয়ের নয় । ব্বভাবতঃই এর মধ্যে উচ্চমার্গের নৃত্যকলার 

সন্ধান মেলে। তবে ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য বলতে যা বোঝায়, কাঠি নাচ 
মোটেই তা নয়, লোকনৃত্যের সমস্ত লক্ষণ এর মধ্যে বর্তমান; কখনো- 

কখনো উচ্চাঙ্গ নৃতোর কিছু কিছু লক্ষণ আভাসিত হয়ে থাকে মাত্র। ছো 

নাচের মতো পরিশ্রমসাধ্য বৃত্য নয় কাঠি নাচঃ আবাব জাওয়া নাচের মতো 

বিলম্বিত লয়ের রমণীস্থলভ নৃত্যও নয় এটা । বল? যেতে পাবে, করম নাচ 

এবং ছে! নাচের মধ্যব্তাঁ দেহকলাগত নৃত্য হল কাঠি নাচ। কাঠি নাচের 

বৈশিষ্ট্য হল হাত এবং পায়ের বিভিন্ন মুদ্রার গতিভঙ্গি । 

বর্তমানে কাঠি নাচে কাঠির ব্যবহার একেবাবে কমে এসেছে । তবু 
কাঠি নিয়ে এক আধটা নাচ এখনো অনুষ্ঠিত হয়; বলা চলে, অতীতের জের 
টেনে দেখাতেই হয়। ছু"হাতে কাঠি নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ের ভঙ্গিতে 

বৃত্য করতে হয়। বাজনার তালে-তালে দ্রুত গতিতে একে অন্যের কাঠির 

আঘাতকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করে থাকে, এবি মধ্যে মাথ] বাচিয়ে 

এপাশ থেকে ওপাশে গলে পার হয়েও যেতে হয়। খুব সম্ভব, অতীতে এটি 
ঝা.-৮৭ 



১০৬ ঝবাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

যৃদ্ধেরই নৃত্য ছিল। অস্ততঃ লাঠিয়ালদের লাঠি খেলার সমস্ত লক্ষণই এই 
কাঠিসহ নৃত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে । কারো কারো মতে যৃদ্ধনৃত্য সামস্ত 
রাজাদেব বৃত্তিভোগী পাইকরা দুর্গোৎসব এবং অন্যান্য সময় রাজা জমিদারদের 

সম্বথে প্রদর্শন করত । আমরা এই মত আংশিকভাবে এইটুকু মানতে পারি 

যে, এটি অতীতে যৃদ্ধনৃত্যই ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এর অনুষ্ঠানের কথ। 

মেনে নেওয়া যায়ন1। কেননা কাঠি নাচ করম পরবের পর থেকে বিজয় 

দশমী পর্যস্ত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারপর এ নাচেব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ । 

কিংবদস্তী শোনা যায়ঃ এই ৃত্য রাম-বাবণেব যৃদ্ধেব স্বত্িত্চে অনুষ্ঠিত ভয়ে 

থাকে । কাঠি নাচ বামেব সৈম্াদের নৃতা এবং সাওতালদেব দশায় বা ভূঘাঞ 
নাচ রাবণের সৈন্যদের নৃতা । এ.কিংবদন্তী অলীক কিংবাদন্তরী ছাড়া কিছু নয় ; 

তবে এর জার নির্যাস, সৈন্যদের নুতা বা যৃদ্ধবূতা যে এই কাঠি নাচ তা 

অস্বীকার করা যায় না। পববণ্তাঁকালে এই নৃত্যের ওপব বৈষ্ণব প্রভাব 'ঘ 
পড়েছে তাতে সন্দেহ নেত | বর্তমানে (টি নাচেব গান হিসেবে জাধারণত£ 

বৈষ্ণব পদ্দাবলী গাওয়া হয়ে পাকে, কথনো-কখনো বামায়ণ-মহাভারতের 

কাহিনী-ভিত্তিক গানও গাওয়া হয়ে থাকে । হৃতাগীতে আহন্ুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র 

হিসেবে মাদল এবং করতালই প্রধানতঃ বাবহৃত হয়ে থাকে । পদাণলীগীতি- 
মুখরিত রমণীবেশতৃষায় অনুষ্ঠিত এই নৃত্যের ওপর রাসবৃত্যেব গভাব পড়ে 
থাকাও অসম্ভব নয়। 

কাঠি নাচ হাতে-হাতে ধবাধবি কবে অনুষ্ঠিত হয় না। এই নুত্তো 

নুতাকারীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকে, কিন্তু নৃত্যের সময় অর্ধবৃত্তাকার পডক্তি 

যথাসস্তব রক্ষা করে চলতে হয় । এই বৃত্তাকার নৃতাও ঘড়ির বিপরীত নিয়মে 

(200-01001156 ) অনুচিত হয়ে থাকে । কাঠি নাচে নৃতাকারীর মুখ 

সাধারণতঃ পঙক্তির বুত্তরেখার দিকে অর্থাৎ জন্মুখের লোকটির পিঠের দিকে 

ঘোরানো! থাকে । তবে নৃত্যের প্রয়োজনে তালে-তালে নৃত্যকারীকে কখনো 

ডাইনে কখনে। বামে যেতে হয় এবং আবার পরনে পঙওক্তিতে ফিরে আসতে 

হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি আলাদ। পঙক্তি রচন। করে নুত্যের অনুষ্ঠান আছে, 

কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত একই পঙক্তিতে ফিরে আসতে হয়। 
কাঠি নাচে কিছুটা উচ্চাঙ্গের ভাব কিংবা বৈষ্ণব প্রভাব থাকলেও মূলতঃ 

এনৃতা লোকনৃত্যই । ঝাডখণ্ডের প্রতিটি নৃত্যগীতই সাধারণতঃ কৃষিউৎসব 

বা শস্ত-কামনার সঙ্গে জড়িত। ঝাড়খণ্ডে ছুর্গাষ্ মী বা “বড় পুজার দিনে 



কাঠি নাচের গান ৯০৭ 

“পেটরানঃ বা শস্তগর্ভ ধানের গাছগুলোকে সাধভক্ষণ করানে। হয়ে থাকে 

এবং প্রচুর ফসল কামনা কর] হুয়ে থাকে । অই দিনই ধানের ক্ষেতে পিটুলি 

ছিটিয়ে সাধ খাওয়ানোর মতোই ঘরে ঘরে রঙ্গ-রসিকতা সম্পর্কের যুবতী 
বধৃদের শরীরেও পিটুলির হোলিখেলা শুরু হয় । এই সময় যৌনতার বিধি- 
শিষেধে কিছুটা শৈথিল্য দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে গ্রজননশীলতা 

এবং প্রচুর ফলনশীলতার কামনা আভাসিত হয়ে উঠেছে । তাই এই কুষি- 

উৎসবেব সময়ে অনুষ্ঠিত কাঠি নাচও যে কৃষি-সম্পর্ষিত নৃত্য তা এর গতিভর্খি 

মুদ্রা ইতাদি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় । কাঠি নাচে আশ্বিনের মুদু বাতাসে 

'মান্দোলিত সুপৃষ্ট ধানের গাছেব মুদ্রা সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এ যেন 

শশ্যগত ধানের গাছের পবিপুর্ণতার আনন্দে আন্দোলনেবই নৃতারূপ । 

কাঠি নাচ সে পবিপৃর্ণতঃ লোকনৃত্য এবং শহ্যকামনা-সম্পক্চিত তা এর সঙ্গে 
প[ত। নাচের অনুষ্টান লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় । মতোক্ষণ ধরেই কাঠি নাচের 
'এনুষ্টান হোক না ফেন, অন্টুষ্টানের শেষে পাতা নাচের একটশ অপরিহায এবং 

প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা আছে । কাঠি নাঃ জাধাবণত্ঃ এক আধটি পাতা নাচেব 
'এঞষ্টানেব মাধ্যমেই শেষ করতে হয। এহ পার্তা নাচ মে শশ্যকামনাব 

সঙ্গে জডিত, সে-কথ | আমরা পাতা নাটের গান প্রসঙ্গে আলোচন। করেছি । 

ঝানডখণ্ডের অন্যান্য নৃত্যের মতো কাঠি নাচ-ও গান সহযোগেই অনুষ্ঠিত 
শয়। তবে নৃতাকারীরা নিজে নৃতা এখং গীত যুগপৎ পরিবেশন করে না। 

করম নাচ, জাওয়া নাচে শাবীরিক পবিশ্রম কম বলে নৃত্যকারীর। নৃত্য এবং 

গীত ছুটোই পরিবেশন করতে পারে । কিন্ত পরিশ্রমসাধ্য নৃত্য বলে নৃত্যকারীরা 

কাঠি নাচ এবং ছে নাচে স্বন্নং গান পরিবেশন করতে পারে না। সঙ্গীত 

পরিবেশনের জন্য আলাদ। লোক থাকে । 

আগেই বলা হয়েছে, কাঠি নাচের গান হিসেবে বর্তমানে বৈষ্ণব পদা- 

বলীই বাবন্ধত হয়ে থাকে । তবু এই নাচের “রং* হিসেবে যেসব গান ব্যবহার 

করা হয় ত। একাস্তভাবেই লৌকিক জীবনের কথাবার্তায় প্রাণবস্ত । এই 

ধরনের গানের সংখ্যা কম হলেও এ গান প্রাণরসে সঞ্জীবিত। সাধারণ 

মানুষের বিচিত্র ভাবনাও এসব গানে প্রকাশ পেয়ে থাকে । 

গানগুলো অনেকট] ছড়ার লক্ষণাক্রান্ত । ছন্দ-দোলায় ' ছড়ার সুস্পষ্ট 

প্রত্যক্ষ বূপ লক্ষ্যগোচর হয়; এমনকি ছড়ার মতোই একটি পওক্তির সঙ্গে 

আর একটি পডক্তির সুষম সাঘৃশ্ত নজরে পড়ে না। 



১০৮ ঝাড়খণ্ডের লোকপাহিত্য 

কোন কোন গানে জীবনের অভিজ্ঞতা সাদামাট? শব্দে সুন্দরভাবে প্রকাশ 

লাভ করেছে। মাকাল ফলের রূপৈশ্বর্য গুণৈশ্বর্ষের অভাবে মানুষের আদর 

ভালোবাস। থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে, এ কথ! সবারই জান1। ঝাড়খণ্ডের 

সাধারণ মানুষের চোখে এই উপলন্ধিই এনে দিয়েছে পাট জাতীয় শণ গাছের 

ফুল। সোনার বরণ হলে কি হবে, তার না আছে গন্ধঃ না আছে গুণ, 

বরং সুক্ষ কণ্টক তার বৃস্ত ঘেষে জেগে থাকে। ন্ুন্দর ফুল দেখলে ঝাড়থণ্ডের 

নর-নারী তা তুলে নিয়ে কানে কিংবা খোপায় গৌজার লোভ জামলাতে 

পারে না। কিন্তু গণ ফুলের গুণহীনতার জন্য এ ফুল কানে গৌজবার জন্য 

উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না কেউ । আসলে গুণহীন ব্যক্তি কিংবা রূপধান, কেউ 

এ-পৃথিবীতে আদব পায় না; গুণের জয় সর্বত্র, গুণের আদর সর্বত্র। এই 

উপলব্ধিই নীচের গানটিতে পবিস্ফুট £ 

১, নার বরণ শণ ফুলটি কানে কেন্ নাই পবে। 

অন্তরে যার গুণ নাই কূপে কিবা করে ॥ 

কখনো বা! কোন গানে ভাই তাব সছ্য বিবাহিত ধাদাব অপরূপা রূপসী লধব 

প্রশংসায় মুখর £ 

২. মরিচের তলে তলে স্থুরু স্থুরু বালি। 

আমার দাদা বউ আন্তেছে যেমন রূপের ডালি ॥ 

কোন কোন গানে বিষণ, বিরহ-ক্রিষ্ট প্রণয়ীর করুণ বেদন] বাণীরূপ পেয়ে 

থাকে। স্মৃতি যেনে গানে চাপা কারায় হাহাকার করে ওঠে । জলের 

ঘাট, তা সে পৃক্কুর বা নদীর ঘাট যাই হোক না কেন, সাধারণতঃ প্রেমের 

উদ্গম এবং বিকাশের বিশিষ্ট স্থান হিসেবে গানে-গল্পে স্থান পেয়ে এসেছে । 
আবার এই জলের ঘাট কখনো-কখনে। প্রেমের সমাধিস্থল হিসেবে, অথবা 

নিষকরুণ স্বতিমগ্ডল হিসেবে, বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় প্রেমিকাকে উদৃত্রাস্ত অস্থামনস্ক 
করে তোলে; তার চোখের দৃষ্টি থেকে বাস্তব জগৎ হাবিয়ে গিয়ে স্মৃতির 

প্রেমময় পৃথিবী যেন তাকে বিভ্রান্ত কবে। নীচের গানটিতে লাক কবি 

স্বল্প-পবিসরে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় এক প্রেমরিক্ত বিরহিণী নায়িকার হয়ে 

স্মতিসবন্ব প্রেমকে ভাম্বর করেছে £ 

৩. কু,ল পথ,রে নাইতে গেলে হ'ডকে পড়ে পা । 

থাক্যে থাক্যে মনে পডে আমার বিঁধয়া ॥ 

কাঠি নাচের গানেও বৈষ্ণব প্রভাব সহজেই নজরে পড়ে । এখানেও বংশী- 

411 
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ধ্বনি রাধা রাধা বলে অনস্তকাল ধরে বেজে চলেছে । আসলে এই বংশীধ্বনি 

শাশ্বত প্রেমের কঠম্বর ছাড়া আর কিছু নয় । এ রাধা বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা 

নয়, এ যেন নিতান্তই ঝাডখণ্ডের মুক্ত প্রেমের লৌকিক নায়িকা, যার জন্য 
প্রণয়ীর কন্বর চিরকাল আকুল আহবানে ধ্বনিত হয়ে চলেছে এবং বিরহে- 

বেদনায় পীর্ঘশ্বাসে পরিণত হচ্ছে £ 

9. বীশ নাই বাশলি নাই রে তরল বাশের ধজা1। 

বিনা ফুঁকে বাজে বাশি বলে রাধা রাধা ॥ 

॥ ছয় ॥ 

আন্ীর। গান 

আহীরা গান ঝাড়খগ্ডের সুপ্রাচীন জনপ্রিয় লোক উৎসব “বাধনা” বা 

বানা? পরবকে উপলক্ষ্য করে গীত হয়ে থাকে । স্বভাবতঃই আহীরা গান 

সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাধনা পরব সম্পর্কে আলোচনা একাস্তভাবে 

প্রয়োজনীয় । 

বাধন] বা বাদনা পরব গো-পুজার উৎসব | এই উতপর কাত্তিক-অমাবস্ায় 

অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । অমাবস্তার রাত্রে জাগরণ, প্রতিপদের দিন পৃবাহ্ছে 
গোরৈয়া! পুজা, দ্বিতীয়ার দিন মধ্যান্ছে “বৃটী বাধনা” এবং তৃতীয়ার দিনও 

মধ্যান্নে “দেশ বাধনা” অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । অমাবস্যা এবং প্রতিপদের 

অনুষ্ঠানগুলোতে মূলতঃ গো-বন্দনা করা হয়ে থাকে । এদিক দ্রিয়ে বিচার 

করলে এ উৎসবের “বানা” (বন্দনা) নাশটি সার্ক । অন্যদিকে দ্বিতীয়া এবং 

তৃতীয়ার মূল অনুষ্ঠান হ'ল গরু-কাড়া (মোষ ) কে গ্রামের রাস্তায় বা মাঠে 

ময়দানে শক্ত খুঁটি পৃণত্বে তাতে বেঁধে খেলানে1। গরুকাড়াকে বন্ধন করে 

খেলানো থেকে “বাধনা নামটি আসা অসম্ভব নয়। আবার ভাযাতত্বের 

দিক থেকে বিচার করলে দেখ! বাবে যেঃ কোন অক্পপ্রাথ অক্ষর যেমন মহা- 

প্রাণিত হতে পারে, তেমনি মহাপ্রাণ অক্ষর অল্পপ্রাণিত হতে পাবে । স্বভাবতই 

“বাধনা” এবং “বাদনাঃ শব্বযু্গলের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট এবং স্থনিদিষ্ট সীমারেখা 

টানা সম্ভব নয়ঃ বরং তা অপ্রয়োজনীয় বটে । আমাদের মতে, দুটো শবই 
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গ্রহণযোগাঃ তবে “বাধনা” শব্দটি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। 

ঝাড়খণ্ডতী সংস্কৃতিতে বন্দনা আদি অনুষ্ঠানগুলেো! আর্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের 

অতিরিক্ত কিছু' নয়। 

তবে এই উৎসবটি যে গো-পুজা বা গো-বন্দনা-সম্পকিত তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। এই গো-পুজা কতো প্রাচীন, তা নির্দিষ্ট দিনক্ষণ স্থির করে 
বলা সম্ভব না হলেও এট্ুক্ বলা যেতে পারে যে আদিবাসী অনাধ সমাজে 
আর্ধপুর্ব যুগ থেকেই এ-পুজা প্রচলিত হয়ে আসছে । পরবতীকালে আযবা 

অনার্ধদের অন্থুকরণে গো-পুজার স্থত্রপাত করে। তাব জন্য নির্দিষ্ট তিখিক্রম 

গাপাষ্টরমীর অবতারণা কবা হয়। তলে এই ঘটনা যে কোনক্রমেই ইতিভাজ- 

পৃব যুগের নয়, এ-ব্যাপারে পণ্ডিতগণ শ্থিব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পেরেছেন। 

গো-খাদক অশাধরা কেন এহ পুজার অনুষ্টান শুরু কবে? কিংবা গো- 

খাদক আর্গণও কেন এই পূজার অঙ্করণ শুর, করে? এ-দম্পর্কে পণ্ডিত 

গণের মত এই যে, পঞ্চগবা গোমুত্র আদি যেহেতু জাছুক্রিয়ার অন্বঙ্গ হিসেবে 

ব্যবহৃত হয়ে খাকে, তাই এহ পৃজাটিও জাছুক্রিয়াচারেব অন্নষিত রূপ 
ছাড়া আর কিছু নয়। আদিম মাঞ্চুষ জাছুক্রিয়ায় বিশেষ বিশ্বাসী ছিল । 

আত্মসংরক্ষণ এবং বংশবৃদ্ধির জন্য জাদুক্রিয়ার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোন উপায় 

ছিল নী। মার্দিম মানুষের আগ্রহ খাছযবস্ত এবং সন্তানকে কেন্ত্র কবে 

আবতিত হত। মাহষকে বাচতে হলে খাছ্বস্তব প্রয়োজন ; তার বংশের 

ধাবাবাহিকতা অক্ষগ্ন বাখতে হলে প্রয়োজন সন্তানের | ডঃ ফ্রেজার ঠিকই 

বলেছেন, 70 1156 210 [0 0856 (0 11০, ০ 9৪ ০০9 ৪170 1০ 0০861 

০0111101760, [11956 ৮19 1116 [07177815 %/8105 0£ 1019 17) [116 1089, 

2170 11969 ৬1]] 06 11)6 71110191% %/21715 01 00 10 (76 6 59 

197£ 85 016 ০114 1256, ফলে খাদ্য এবং সন্তান কাশনায় আদিম 

মানুষ খতুপযাঁয়কে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য জাছুক্রিয়ার অনুষ্টান না করে পারত 

না। গো-পৃক্জাঞ একটি জাতুক্রিয়ার অনুঠান। গর রুষিজীবী মানুষের 

জখবনে 'অপবিহাধ। শল্য উৎপাদনের জন্য গরুর শ্রম যেমন এয়োজনীয়, 

খাছ্যবস্ত হিসেবে গোমাংসও তেমনি গুয়োজনীয় ছিল । কৃষিজীবী মানুষের 

কাছে ষাড বা বলদের পবিত্রতা অত্যান্ত বেশি। ফাড়ের ওপর সম্প্রদায়ের 

সন্ত লোকের কামনা-বাঁসন। কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। ষাঁড় তাদের কাছে 

পবিত্র বস্ত্র; এর কাছ থেকে খিশেষ ধরনের প্রাণনা এবং ক্ষমতালাভের তীব্র 
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ইচ্ছাবশতঃ যাড়কে সঙ্রদ্ধায় সরিয়ে রাখা হয় । পবিত্র ষাডের স্পর্শ থেকে 

সবাই প্রাণপ্রাচুষ এবং ক্ষমতা লাভ করে থাকে । এই পবিত্র জীবকে বলি 
দেওয়! হত এই কারণে যে, এর মাংস সম্প্রদায়ে লোকেরা ভক্ষণ করতে 

পারবে এবং ষাডের পবিভ্রতাসহ প্রাণ এবং ক্ষমতারও অধিকারী হবে। 

বাড়কে ধলি দেওয়া হত এই কারণেই যে, এই পবিত্র জীবটি পৃনর্ডন্ম লাভ 
করবে ।১ এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে গোপুজার একট] বিশেষ 

অর্থ সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে । আমাদের বিশ্বাস, ঝাড়খণ্ডের বাধন। পরব 

অনেকাংশে এই লোক-ভাবনাব ওপব ভিত্তি ঝরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । 

এ ছাড়াও কাতিকী অমাবস্তায় গো-পৃজা সম্পর্কে যে পুরাকাহিনীটি চল 
আছে, তাও বিচাব করে দেখা দরকার । পশুপালন এবং কৃষিকার্ষের স্থৃত্র- 

পাতের যুগের কথা ! একবার গরু-মোষের দল কর্মবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । 

মানুষের জন্য তাদের পরিশ্রমের অন্ত নেই, অথচ অরুতজ্ঞ মানুষ তাদের শুধ্ 

দৈহিক নিপীড়নই নয়, খাছ্যঘটিত ব্যাপারেও নিপীডনের চূড়ান্ক করেছিল । 
তারা তার্দের এই অভিযোগ মহাদেবের (€ মারাং বুরু, মারা বোঙা 

বা বড পাহাড) কাছে পেশ করেছিল। তাদের এই অভিযোগের 

কথা শুনে মহাদেব তাদের আধ্বশ্ত করে বলেছিলেন, অমাবস্যার গভীর 

অন্ধকারে শিজেব চোখে তিনি ব্যাপাবটা তদন্থ করে দেখবেশ। সমস্ত 

ঘটন)টাঃ যে কোনভাবে হোক, মান্তষেব কাছে ফাজ হয়েযায়। মহাদেব 

আসবার আগেই তারা ঘর-দোর পরিষ্কার করে গরুমোষধকে ঘষে-মেজে সান 

ঝকবিয়ে তেল মাপিয়ে প্রচুর খাবার খেতে দিল । মহাদেব গভীর বান্রে এসে 

দেখলেন, গরুমোবের অভিযোগ মিখো। গরুমোধষেব যত্বপরিচষধার অন্ত 

রাখে নি মানুষ । মহাদ্দেব গরুমোধকে চিরকাল মানুষের ঘরে খেটে খাওয়ার- 

অভিশাপ দ্বিয়ে গেলেন এবং মানুষকে লক্ষ্মীলাভ করবার আশীর্বাদ কবে 

গেলেন । ঘটনাটি, শ্রমজীবী মানুষের ওপব পুঁজিবাদী মানুষের স্থকৌশলী 

ষড্যন্ত্র এবং শোষণের সঙ্গেই তুলনীয় । এই পুরাকাহিনীটিকে পুনজর্খবিত 

করার জন্য কান্তিকী অমাবস্তায় গো-জাগরণের অগ্ষান অস্বাভাবিক নয়। 

ডঃ কুক মনে করেন, পুরাকাহিনী এবং জাদুক্রিয়। প্রায়শঃ একে অন্যের ওপর 

প্রতিক্রিয়া এবং প্রভাব স্থ্টি করে থাকে ।২ এখানে পু*।কাহিশীটিকে 

১, শা তি ]12005902 : &1001য1৮ 42৮ 2৮0 10৫62] 2101051295৬ 

২, 10 0০9০৮: 05116101891 6109 90101665, 870 15012 1927 
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পুনজর্খবিত করবার জন্য কাতিকী অমাবস্যার রাত্রে জাগরণের এই যে জাছু- 
অনুষ্ঠান তা গরমোষের ওপর তাদের কর্তৃত্ব রক্ষা এবং লক্ষমীলাভের বাসন 

থেকেই সংঘটিত্ত হয়ে থাকে বলে মনে হয়। 

কাতিকী অমাবস্যার রাত্রি জাগরণের রাত্রি হিসেবে চিহ্িত। শহরা- 

ফলের মতো গৃহাঙ্গন আলোকমালায় সজ্জিত করা ন! হলেও গোয়ালে মাটির 

প্রদীপ টিমটিম করে সারা রাত ধরে জলে । যারা গরুকে গান গেয়ে জাগায়, 

তার] ঘরে-ঘরে ঘ্বরে গানে-বাজনায় শুধু গরুমোষকে জাগিয়েই ক্ষান্ত হয় না, 

গৃহস্থ বাড়ির সবাইকে যেন জাগিয়ে রাখতে চায়। মনে হয় একদা এই 

রাত্রে মহাদেবের আশীর্বাদ লাভ করবার জন্য সদর দরজা খোলা রেখে সবাই 

সাগ্রহে অপেক্ষা করত। জাগরণের রাতে মান্থুধজন জেগে থাকবে না, 

তা হতেই পারে না। কোজাগরী পুণিমায় লক্ষ্মীদেবীর যেমন জ্যোত্সা- 

লোকিত রাত্রে গৃহস্থের ঘরে-ঘরে গিয়ে «কে জেগে আছে” (কঃ জাগতি ) 

প্রশ্ন করে ধনসম্প? দানের পুরাকাহিনী প্রচলিত আছেঃ কাঁতিকী অমাবস্তায় 

গভীর নিকষ রাতে মহাদেবের লক্ষ্মীলাভ আশীর্বাদ দানের পুবাকাহিনীও 

একই অর্থে প্রচলিত আছে । কার প্রভাব কার ওপর পড়েছে, তা৷ বিতকিত 

ব্যাপার । তবে আমাদের মনে নয়, গো-জাগরণের পুরাকাহিনীই প্রাটীনতর । 

গরু-মোষ যান্ুষের জীবনে প্রথম সম্পদ, তার পরই লক্ষ্মী-ভাবনার জন্ম--খে 

লক্্মী আর্দিকালে আদিম জনতারই দেবী ছিলেন । অমাবস্যার সারা রাত 

জেগে থাকলে গো-সম্পদ্দের বুদ্ধি ঘটে থাকে, তা একটি আহী)রা গানে 

(জাগরণের গান ) সুস্পষ্টভাবে বল। হয়েছে-- 

জাগ মা লক্ষ্মীনি জাগ মা ভগবতী / জাগে ত আমাবস্যা রা'ত। 

জাগে কা পতিফল দেবে ম লছুমন ( ক. মহাদেব ) 

পাঁচ পতায় দশ ধেনু গাই যে॥ 

গরু-মোধ কৃষিকার্ষের অপরিহাষ অঙ্গবিশেষ। তাই এই 'কৃষি-উৎ্সবে গরু- 

মোষের ভূমিকাই সবিশেষ নজরে পড়ে। গরু মোষের উন্নতি, উৎকর্ষ-সাধন 

এবং বংশবৃদ্ধির জন্য বাধনা পরবের পুজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । আসলে 

এই উৎসব গো-মহিষাদির প্রজননের উৎসব । পৌো-মহিষের প্রজননের জাছু 

অনুষ্ঠান এই উৎসবে পালন কর হয়ে থাকে । গো-মহিষাদির প্রজনন-ক্ষমতা, 

উৎপাদদিকা শক্তি এবং উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির কামনায্র ঝাড়খণ্ডের মানুষ কাতিকী 

অমাবস্যায় এই কৃষি তথ! পণ্ড উত্সবের অনুষ্ঠান করে থাকে | এই সময়ে 



আহীরা গান হয 

গো-মহিষের প্রজননের সময় হিসেবে এই বাধনা পরবের অনুষ্ঠান । বাধন 

পরবটি আসলে গো-মহিষাদিব বিবাহ অনুষ্ঠানের ঘটন] ছাড। আর কিছু নয়। 

বলাবাহুল্য, বিবাহ মানেই বন্ধান, এবং বংশবুদ্ধির জন্য প্রজননের “রথাসিদ্ধ 

অনুষ্ঠান। আমাদের মনে হয়, বাধন? পববের আসল উদ্দেশ্য এবং পহস্য গো- 

মহিষের বংশবৃদ্ধি জন্য প্রজননের জাছু অনুষ্টানের মধোই নিহিত। 

অনুষ্ঠানের মধ্যে ধাড় এবং গাভীর, কাড়া (পৃ মোষ ) এবং মোষেব বিবাহ 

আচার পালন করা হয়ে থাকে । মানব সমাজে দম্পতিকে গাঠ ছড়ার বাধনে 
বেঁধে “নিমান” ( এনির্মগ্চন ) এবং “চুমান? ( চুম্বন আশীবাদ ) হয়ে 

থাকে, তেমনি গো-মহিষ দম্পতিকেও দভি দিয়ে 'বীধনা? ( বন্ধন ) করে 

বিয়ের গান গেয়ে “নিমান এবং গুমান” হয়ে থাকে। অন্তবতঃ এই 

অনুষ্ঠানটি থেকেই “বাধনা” শব্দটির উদ্ভব হয়েছে, যেহেতু এইটিই বাধন। পরবের 

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অন্থষ্ঠান । 

এবারে কাতিক-অমাবস্তায় বাধনা পরবেব অনুষ্ঠানের উত্স বিচার করে 

দেখা যেতে পাবে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, “ঘজুবেধে ও অথববেদে আছে, 

মাঘ কৃষ্ণা্টমীতে উত্তরায়ণ হয়। তদনুসারে জানিতেছি, আশ্বিন কুষ্তাষ্টমীতে 

আটমাস ও তদনস্তর আট দ্বিন পরে কান্তিক শুক্র প্রতিপদে শরৎ খতু আরম 

হইত ।”৩ অর্থাৎ মাহাত-ভূমিজ-কামার-কুমোর-বাগাল-ভূঞাদের বাধনা পরব 
প্রাচীন শরৎ খতু এবং শরতবর্ষের স্মৃতিবাহী উৎসব । কাতিক শুরু প্রতিপদ 
বাধনা পরবের মুখা দিন। এই দিন “গোরৈয়া, পৃজা করা হয়ে থাকে। এই 
দিনটি প্রাচীনকালে শরত্বর্ধ এবং খতুর প্রথম দিন হিসেবে প্রচলিত ছিল । 
গ্ভাবতঃই কান্তিকে অনুষ্ঠিত বাধনা পরব নববর্ষের অনুষ্ঠান । নববর্ষ উত্সবের 

লক্ষণ বাধন! পরবেও দেখতে পাওয়া যায়। হথৃষ্টপৃর্ব ২৫০০ অবে ফজর্বেদ প্রণীত 

হইয়াছিল ।* কাতিক শুরু প্রতিপদে যে শরত্বর্য আরম্ত হত, ত! যজূর্বেদ প্রণীত 
হবার কিছু আগে থেকে চলে আসছিল, ধর] যেতে পারে । এদিক দিয়ে বিচার 

করে দেখলে কাতিকের বাধন৷ পরব কম পক্ষে পাচ হাজার বছরের পুবনো 

স্বৃতিকেই অন্থসরণ করে চলেছে । 

সাধারণতঃ তিন, পাঁচ, সাতদিন ধরে গরু-কাড়ার শিং-এ তেলে মাখাতে 

হয়। অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং দ্বিতীয়ায় তেল তো দিতেই হয়, তারো৷ আগে 

৩. পুজাপার্বণ $ যোগেশচন্দ্র রায় বিভানিধি, পৃঃ ২* 
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অর্থাৎ অমাবস্তার দু'দিন বা চারদিন আগে থেকেও গরু-কাড়ার শিংএ ছেল 

দিতে হয়। বলাবাহুল্য, গরু-কাড়ার শিং-এ একবার তেল পডলে তাদের 

পূর্ণ কর্মবিরতি এসে যায়। তখন আর গরু-কাডাকে দিয়ে লাঙল বা গাড়ি 

টানানো হয় না। জারা দিন গরু-কাড়াকে বনে জঙ্গলে চরানো হলেও 

সঙ্ক্যবেলায় গোয়ালে ঘাস খেতে দেওয়া হয়। 

গরু-কাড়ার শিং-এ তেল দেবারও বিশেষ নিয়ম আছে। গরুর শিং-এ 

তেল দেবার আগেই বাড়ির লোকজনদের খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিতে 

হয়। এ'টো-কাটা পরিষ্কার করে ফেলতে হয, ঘরেব কোণে উচ্ছিষ্ট বন্ত 

রেখে তেল দেওয়া নিধিদ্ধ। হাত পা ধুয়ে পরিষ্কার পবিচ্ছন্প হতে হয়। 

সাধ|রণত:ঃ গরুর শিং-এ “কুজ. রী” ( কুগবী ) নামক এক ধবনের বুনে লতার 

ফল থেকে নিষ্কাধিত তেল বাবহার করা হয়ে খাকে। বলা ধেতে পারে, 

গরুর শিং-এ কুজরী তেল দেওয়াই শিয়ম। বর্তমানে বন্জঙ্গল নষ্ট হসে 

যাওয়ায় কুজরীর তেল আর পাওয়া খায় নাঃ তাহ যে ফোন তেলেব সর্গে 

ছু” চারটি কুক্জরী ফল মিশিয়ে সেই তেল গরুকে মাখানে| হয়। প্রথমে বাড়ির 

“শিরিবরদা+ বা শ্রীবলদ এবং “শিরিগাইয়া? বা শ্রীগাই (গাভী )-এর শিং-এ 

তেল দেওয়া হয়, তারপর অন্যান্য গরু-বাছুরেব শিং-এ দেবার নিয়ম। গরু 

বাছুরের হয়ে গেলে “শিব কাডা” এবং “শির মইধিণী'র শিং-এ তেল দেবার 

নিয়ম এবং তারপর অন্ন্য মোষের শিংএ দিতে হয়। গরুর আগে মোষের 

শিং-এ তেল দেওয়] শিবিদ্ধ। 

এই দিন গরু-বাগালের। 'গঠ” € €গোষ্ঠ ) পুজা করে থাকে । কোথাও 

এই পুজা দুপুরের অ।গেঃ কোথাও দুপুরে, কোথাও বা বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় 

গ্রামের সমস্ত গরু শিয়ে বাগালেরা গোরুবাথানে উপস্থিত থাকে । পুজার 

উপচার দুধ গুড় ঘি আতপচাল সিছুর ধৃপধূনো ইত্যাদি। এই পুজা 

সাধারণতঃ 'লায়া” ( এরায়া এরাজা ) বা গ্রামের পৃজারীই করে থাকে । 

কোথাও কোথায় একে “দেহরী? বা “দেহুরী? ( এদেবগৃহী ) বলা হয়ে থাকে। 

লায়া। গ$-মাঠে একটি বুভ্ত আঁকে এবং তারই মধ্যস্থলে পুজা করে। বলা- 

বাহুল্য, এই পুজা মূলতঃ বাঘৃত্ দেবতার ছাদন দড়ি বাধন দিও পুজা 

পেয়ে থাকে । গরু বাছুর সব সময় বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে । যেকোন 

মুহূর্তে বাঁঘের আক্রমণ ঘটতে পারে কিংবা সাপের বিষাক্ত ছোবল নেমে 

আসতে পারে ; তাই এই বাঘুৎ দেবতার পুজৌ। দুর্গম অরণ্যের লতায় 
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অনেক সময় গরু বাছুরের শিং, লেজ কিংবা পা এমনিভাবে জড়িয়ে যায় যে 

সহজে সেই বাধন ছি'ডে গরুবাছুর ঘবে ফিরতে পারে নাঃ তাই ছাদন দড়ি 

বাধন দির পুজা । বাঘৃৎ পুরুষ দেবতা, তাই এর পুজায় মোরগ বলি 
দেওয়া হয়ঃ চিৎ ক্ষেত্রে পাঠা । এই পুজার অন্যতম উপকরণ হল হাস 
বা মুবগীব একটি ডিম । পুজা শেষ হয়ে গেলে এই ভিমটি পুজাস্থান থেকে 

দুরে বেখে দিয়ে গরুব পাল তার ওপর দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 
যে গকু ভিমটিকে মাড়িয়ে বা পায়েব আঘাতে ভেঙে ফেলে তার বাগাল সেবা 
বাগাল তো বটেই, গরুর মালিঞ্ স-বছবেব ভাগাবান লোক । তাই ভাগ্য- 
বাপকে কাধে তুলে হৈ-হৈ করে অবাই তার বাড়িতে যায়। সেখানে সে 
তাব সাধ্যমত সবাহকে ভালোমন্দ খাবার পরিবেশন করে। ভাগ্যবানের 

গরুটিকে কাগাধানের “মাড়? (মুকুট ) পরিয়ে তাকেও সম্মানিত কবা হয়। 

সন্দোবেলায় কাচি-জীডবী অনুষ্ঠান । চালের গুঁড়ো গরুর ছুধে মেখে 
পিগু ট5রী করা হয়। নতুন কা্পাসের গুটির তুলো দিয়ে ছোট ছোট সলতে 
পাকানো হয় এবং তা খিযে ভিজিয়ে নেওয়া হয়। টুকরে। টুকরো উঁডির 

পিগু কাচ। শাল পাতাব ওপর বসানো হয়, এবং তাতে একটি করে সলতে 
গুজে দেওয়া হয়। “মঙাঃ ধাসেব ছোট ছোট আটি তৈরী করা হয়। প্রথমে 
তুলসীতলায় এবং তাবপর কুল্হি-ছুয়ারে গোখরেব পিণ্ডের ছু'পাশে 
দু'টি বাতি এবং ছুঃমুঠো মডদা ঘাস রেখে প্রণাম করতে হয়। তারপর 
প্রতিটি দরজায় এবং জানালায় দুটো কবে বাতি এবং ছু, আটি মডদা ঘাস 

দিতে হয়। কুয়োতলায়, গোবখ গাদায়। সঙ্জি খেতে, ফসলের খেতে একটি 

করে বাতি এবং এক আঁটি মড্দা ঘাস দিয়ে গ্রণাম করতে হয়। এই বাতি 

জালানে! গভির পিগুগুলো অন্য বাড়ির ছেলে-মেয়েরা সংগ্রহ করে এবং 

কুল্হি-তে আগুন জ্বেলে শালপাতায় মুড়ে পিঠে পুড়িয়ে খেয়ে থাকে । লোক 

বিশ্বাস আছেঃ এই পিঠে খেলে খোসপাচড়া হয় না। তবে নিজের বাড়ির 

কাচি-জীউরীব গুঁড়ির পিঠে খাওয়া একেবরে নিষিদ্ধ। 

কাচি-জীউরীর চালের গু'ড়োর পিণ্ের ওপর দ্রীপ জালানে। এবং তার 

সঙ্গে মডদা ঘাস দেবার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে । মড়দ1 শব্দটি 

আমাদের মেন্ঢা দাহ-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রায় ছ 'হাঞ্জার বছর 

আগেকার নববর্ষোৎসবের স্বতি দোলযাত্রী। দোলপুণিমার আগের দিন 
বঞ্চযত্সবঃ সেদিন রাত্রে বিপুল হ্র্ষধ্বশির মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
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ছাগ বা মেষরূপী মেন্ঢান্ুরকে দাহ করা হয়ে থাকে । মেন্টান্থরের বপ কোথাও 

গৃহ, কোথাও পশু, কোথাও নরমুত্তি, কোথাও বা পিঠালি নিখ্রিত মেষ। 

এই মেন্চা যেন আপদ বিশেষে, তাই এই মেন্ঢাদাহ অনুষ্ঠানে বিপুল 

আনন্দোচ্ছাস দেখা যায় ।৪ দোলযাত্রার সঙ্গে নানান দিক দিয়ে বাধনা 

পরবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাধন] পরব ও নববর্ষোৎ্সবের স্থতি। 

দোল পুণিমার আগের দিন অর্থাৎ নববধের পূব দিন মেন্টান্থর দাহ 

করা হয়। একদ! কাতিক শুরু প্রতিপছে নববর্ষ আরম্ভ হত, তার 

পুর্বদিন অমাবস্যার রাত্রে ঝাডখণ্ডেও মেন্টান্থর দাহ অগ্ন্যৎসব পালিত 

হয়ে আসছে বলে আমাদের বিশ্বাস । বিদ্যানিধি মহাশয় পিঠালি 

দিয়ে কোথাও কোথাও মেন্টাস্থরের মুতি বচনার যে-কথা বলেছেন, তা 

ঝাডখগ্ডের স-্দীপ গু'ডির পিগু এবং মদ ঘাস ব্যবহারে মধ্য দিযে 

আভাসিত হয়ে উঠেছে ধলে 'মামরা মশে করি। এই পিগুগুলো সংগ্রহেব 

ব্যাপারে ঝাডখগ্ডের গ্রামে গ্রামে অমাবস্তাব জঙ্ক্যয় ছেলেদের মধ্যে বিপুল 

হর্বোচ্ছাস লক্ষ্য করা যায়। এই পিগুগুলো সংগ্রহ করে ছেলেরা গায়ের 

রাস্তায় আগুন জ্বেলে পড়িয়ে খেয়ে খাকে। আগেই বলা হয়েছে, সামান্য 

বিধি-নিষেধ পাপেক্ষে এই গ্ঁডিশিণ্ডেব পাডানো পিঠে খেলে চর্মরোগের 

প্রাহুর্ভাব থেকে মুক্তিলাভ কবাযায়। অমাবস্যার রাত্রিটি জাগরণের রাত্রিঃ 

যা নববর্ষ পালনের একটি পরিচিত রীতি । ারারাত্রি ধবে পাট ও শণকাঠি 
পুড়িয়ে অগ্রযৎসব করা হয়। তাছান্ডা প্রতিটি গৃহস্থের আঙিনায় সারারাত্রি 

বডো “মুঢ়াঃ কাঠ (এমুণ্ড) জালিয়ে রাখতে হয়, এটি এই উত্সবের একটি অবশ্ঠ 

পালনীয় অনুষ্ঠান । মদ” যে মেন্টাদাহর সঙ্গে সম্পকিতঃ ওপরের আলোচন। 
থেকে আমরা তা স্পষ্টীকরণের প্রয়াস পেয়েছি। হয়তো মিলটা পৈতাস্তই 

আপাত মিলঃ তবু আপাত-মিলের ওপর ভিত্তি করেও আমরা যে সত্যের 

কাছাকাছি পৌছতে পেরেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

কাচি জীউরীর পর ঘরে ঘরে তেলে-ভাজা পিঠে “ছাকা পিঠা, তৈরী 

করা হয়। সেদিন আর ভাত রান্না করা হয় না, পেট-ভরতি পিঠে খায় 

সবাই | তারপর এ'টোর্কাটা! তুলে গরুমোষেব শিডে তেল দেওয়া হয়। 

অন্যদিন থেকে এই দিনের নিয়মে কিছু পার্থক্য থাকে । প্রথমে শির বলদ 

৯৯৬ পপ পপ জাল আাশীশ শী শি সী শপশীিশীতি পপি শি 

৪. প্রাণুত্ত, পু ও_-৬ 
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'এবং গাভীর শিডে তেল দিয়ে গরুবাছুরকে দেওয়। হয়। তারপর শির বলদ 
এবং গাভীকে একটি দডি দিয়ে বেঁধেঃ অনেকটা গাঠছড়ার মতো, পুবমুখে 
পাশাপাশি দাড় করানো হয়। তারপর ঝাড়খণ্ডের বিবাহ-অন্ুষ্ঠানের চুমানো। 

আচারটি গরুর ক্ষেত্রেও পালন করা হয়। বাড়ির গৃহিণী ধোয়া! কাপড় ব1 

নতুন কাপড পরে কুলোয় ধানছুর্বা দীপ ধৃপধূনো এবং হাতে হলুদ-গোলা 
জলের ঘরটি, তাতে একটি স-পল্লব আম্রশাখা নিয়ে চুমোবার জন্য বেরিয়ে 
আসে। প্রথমে হলৃদ-গোলা জল ছিটিয়ে গো-দম্পতিব পা! ধুইয়ে দেওয়। 

হয়। তারপর একটি 'ভেলা* পাতার দোশায় ধপধুনে! জ্বেলে সেই দোনাটি 

গরুগুলোর মাথার ওপর ঘুরিয়ে বাড়ির গৃহিণী ছু'পায়ের ফাকে গলিয়ে 

তিনবার এব পুনরাবৃত্তি কবে। তাবপর সেটি বাগালের হাতে তুলে দেয় 

এবং সে পেটি নিয়ে গোয়ালের গরু বাছুরের মধ্য দিয়ে ঘুবে কুলহি ছুয়ারে 

গিয়ে দোনাটি উপুড কবে প। দিয়ে মাড়িয়ে দেয়। এই অনুষ্ঠানটিকে বল! 

হয় “শিমছান' (নির্মস্কন )। এর ফলে ভূত প্রেত অশুভ অপদ্দেবতা সব 

কিছু থেকে গরুবাছুব মুক্ত হয় বলে ওরা বিশ্বাপ কবে। ভেলা পাতা অশুভ 
'অপদেবতা» কুনজর হত্যাদির প্রতিষেধক হিসেবে ঝাড়খণ্ডে সব জময় 

সবত্র ব্যবহৃত হয়ে খাকে | শিমহানো হয়ে গেলে কুলো থেকে আতপচাল 

ধান দুর্বা ধাস তিনবার করে ছিটিয়ে স-আজপন্ব ঘট থেকে দু'পাশে একটু 

একটু জল ঢেলে গৃহিণী গো-দম্পূতিকে ভক্তিভরে প্রণাম করে। জাধারণতঃ 

পরিবারের তিন জনকে এই নুষ্টানে অংশগ্রহণ করতে হয়। একে “চুমান” 
( চুম্বন ) বলা হয়। আমাদের মনে হয় এই অনুষ্টানটি যেন গায়ে-হলৃদের 
আশীর্বাদ বিশেষ । চুমানে৷ হয়ে গেলেই এই আচারটিরও সমাপ্তি ঘটে। 
যার বাড়িতে মোষ-কাড়া থাকে, সেখানে গরু চুমানোর পর অন্য কুলোয় 
উপকরণ এনে একই ভাবে মোষ-কাড়াকেও চুমানে। হয়ে থাকে। 

ইতিমধ্যে চারপাশে আহীরা গান বিভিন্ন লোকের কণ্ঠে ধণিত হয়ে ওঠে । 
বিভিন্ন গৃহ থেকে শঙ্খধরনি উঠতে থাকে । বোঝা যায় সব বাড়িতেই চুমানো 

হচ্ছে। চুমানোর পরই আঙিনায় দুঢা। কাঠের আগুন জেলে দিতে হয়। 
এর পর শুরু হয়ে যায় জাগরণের রাতিঃ আহীর। গানের রাত। মস্ত 

ঝাডখণ্ড যেন আহীরা গানে গানে মেতে ওঠে । বনশ্ডুংরি খাপিয়ে ঢোল 

ধমস1! মাদলের গুরুগন্ভীর আওয়াজ চারপাশে শোন] যায়। নববর্ষের পূর্ব 

রাত্রের প্রতিটি লক্ষণ যেন ফুটে ওঠে । মান্ৃযজন ভাং সিদ্ধি গাঁজা খেয়ে 
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সারারাত নেশা করে। শগ্রিকৃণ্ডের আলোকে আর্ডিনা ঘেমন আলোকিত 
হয়ে ওঠে, তেমনি আগ্নযৎসবের খেলা গ্রামের রান্তায়-রান্তায় জমে ওঠে। 

এই সময় যৌনতার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখা যায়। গানের ভেতব 

কখনো কথনে গ্রামাতা এবং অশ্লীলতাও দেখা যায়। সারারাত্রি জাগবণেব 

পীতিও আছে। 

গরু চুমানোব পৰ গোয়ালে-গোয়ালে প্রচুব তেল ভরে দীপ জেলে 

দেওয়া হয়। দিপটিব প্রন্টি মাঝে-মাঝেই নজর দিচ্ছে হয়। দীপটি যেন 

বাত্রিবেলা কোনক্রমেই নিভে পাঁযায়। এই বাত্রে বাডির সপরব দরজা খোলা 

রাখা হয়। আশ্চধেব ব্যাপার, রাতটি দীপাবলীব রাত হলেও সর্বত্র দীপ 

জালানো হয় না? শুধুমাত্র গোয়াল ঘরে এই দীপ জলতে খাকে। এ- 

প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখিত পুবাকাহিশীটি স্মরণ করবা যেতে পাবে। মহাদেব 
গরুবাছুরের ছুঃখদুর্দশা স্বচক্ষে তদন্ত করতে এসেছিলেন একদা । তাবই 

স্বতিতে এখনো! বাড়ির সব দরজা খোলা বেধে গোয়াল ঘরে দীপ জালিষে 
রাপা হয় বলে আনাদের মনে ভয়। 

এর পরই গরু জাগানোব পালা শুক হযে যায়। প্আহীরা গান গেয়ে 

এখং ঢোল ধমপা মাদল পাজিযে খাব ঘবে গর জাগানো হয়| 'আহীবা গান 

অধিকাংশ ক্ষেত্রে লৌকিক গান হয়ে থাকে । গানের ভাষায় মগহী-মৈথিলীর 

ছাপ আছে। আদলে কুমিদের নিজন্ব ভাষা কুর্মালিব সঙ্গে মগহী মৈথিলী 

ভাষার 'াত্সিক যোগ ম্মাছে। যেহেতু আহীরা গান আচার-সর্পীতের 
অন্তর্গত, তাই রক্ষণশীলতা এই গানে সমধিক লক্ষ্যগোচর হয়। উৎসবের 

প্রতটি আচাব যেমন নিথ্তভাবে পালন করতে হয়, তেমনি গানগুলোর 
কাধকারিতা রক্ষার জন্য এর ভাষাও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে । তবে ধলভূমে 

ঝাডগ্রামে এসে গানগুলোব ভাষা যে কিঞ্চিৎ পবিবতিত হয়েছে, তাতে কোন 

সন্দেহ নেই | কুমি-মাহাতর শিজেদের আদিভূমি ছেড়ে দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে 

পড়েছে ধলভূমে-ঝাডগ্রামে-ময়ুরভর্জে । সংস্কৃতির অনেক কিছু বহন করে 

নিয়ে গেলেও তাব। কুর্মালি ভাবা ব্যবহার না করে ঝাডখণ্ডী উপভাষায় 
কথাবার্তা বলে খাকে। স্বভাবত্ঃহই এই সব আচারধ্ম্পী গানেও ভাষা-গত 

কিছুটা পরিবন অবশ্যই সাধিত হয়েছে । অস্বীকার করবার উপায় নেই 

যেআহীর1 গান কুর্মালি উপভাষাতেই বচিভ হয়েছিল । আহীর1 গানের 

গ্রাার এবং প্রমার কুমি-মাহাতদের আহায্যেই সারা ঝাড়খণ্ডে ঘটেছে। 



আহীরা গান ১১৪৭ 

এ-গাঁন বার বার রচিত হয় না, মন্ত্রে মতো, বিয়ের গানের মতো! এগুলোকে 
স্বৃতিতে সংবক্ষিত করে রাখা হয় মাত । বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ সময় 
হাডা এসব গান গাইব রীতি নেই। আহীরাগান প্রধানতঃ প্রশ্নোভর 
লক, কোথাও বা কখোপকগন মুলক । দু'পঙক্তির বিস্তৃতি থেকে সুদীর্ঘ 
পালার আকাবেও এক একটি গান দেখতে পাওয়া যায়। আহীরা গানে 
স্টরের বৈচিত্র তেমন লক্ষাগোচর হয় না, মুখ্যত: দৃতিনটে সবই এব অবনহ্থন। 

গে-জাগরণের রাত বলে শুধু যে গরুবাছুবকেই জাগানো হয়ঃ তা নয়। 
এ বাত মান্ুধজনেরও জাগরণের রাত । এহ রাতে জেগে থাকলে লক্ষ্ীলাভ 

হয়, গো-সম্পদের বুদ্ধি ঘটে। 

গঞ্চবাছুরকে যার! জাগিয়ে থাকে, তদের বলা হয় «ধগ টিযাঃ| শবটি 
'ধাগড়? বা ধান্গর” শব্ধ থেকে এসেছে, যার অর্থ চাকরব।কর বা ভৃত্য । 
মুলতঃ বাগাল-ভাতুয়া-ম্বাপসেরাই গো-জাগরণে অংশগ্রহণ করে থাকে । কে 
গান আর উল্লাসের ধ্নি আর বিবিধ ঝাডখগ্ডা বাছ্যন্ত্রের সম্মিলিত বাজনা 
সহ এগ গৃইস্থের গৃহে ঢোকে । তারা আডিনায় পৌছুবাব অঙ্গে সঙ্গে তাদের 
আসন দিয়ে অভার্থনা কৰা হয়। গান গেয়ে গক-জাগানো হয়ে গেলে 
ধাগড়দের পিঠে, মুডি ইত্যাদি খেতে দেওয়। হয়। তার সঙ্গে যদ বা হাড়িয়া। 
তবে রাত্রিবেলা সাধারণতঃ গাজা, ভাং বা সিদ্ধির চলটাই বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করা যায়। গান-বাজনা কিন্ত থামে না, গৃহস্থের আডিনায় তার। যতোক্ষণ 
থাকে ততোক্ষণ গান-বাজনায় ঘর-বাহির গমগম করতে থাকে । কোন 
গৃহস্থের বাড়িতে গরু-জাগানে। শেন হলে বিদায়ী কিছু পয়সাকড়ি তার! পেয়ে 
থাকে। এইভাবে গ্রামের প্রতিটি গৃহে গিয়ে গরু-জাগানো হয়। এই 
সময়কার গানগুলোকে গগকুজাগান্তা গান বা! জাগরণের গান বল হয়ে থাকে। 
ধাগডিয়ারা বা ধিগুয়ানিরা গৃহস্থের আঙিনায় ঢুকেই প্রথমে গরুবাছুরকে 
জাগানো গান গেয়ে খাকে। 
১, জাগ মা লক্ষ্মী জাগ মা ভগবতী জাগে ত আমাবস্তা রাই ত রে। 

জাগাকে পতিফল দেবে মা লছমী পাচপৃতায় দশ ধেনু গাই রে। 
ঝবাড়খণ্ডে গক্ষবাছুরকে লক্ষ্মী-ভগবতী বল হয়ে থাকে। এখানে আমর। 
দেখতে পাচ্ছি শুধু গরুবাছুরকেই নয় অমাবস্যা রাতকে জাগিয়ে রাখাও 
তাদের উদ্দেশ্য । গৃহস্থবাড়ির মানুষজন জেগে থাকলে তার পুরস্কার হিসেবে 
পাঁচপৃত্রের জন্ দশটি 'ধেন্ু গাই* লাভ করবার সম্ভাবনা থাকে। 



১২৪ ঝাড়খণ্ডের লোকসািত্য 

২. কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি রাজার শহরে রে তরই বড়দার ডাকিয়ে' 
| ঘুরাল্য রে। 

চল বাছ1 আমার গল ঘর । 

বসিতে দিব ভালা অলগ অলগ মাচিলা সেহি লাগি দেয় তগুয়া পান ॥ 

৩. গঙ্গীগহালে জলে ভাল। ভাচাক ভুূচুক রে মানমীর চাওহা নাহি মিলে । 

মানমী কা ঘরে ভালা স্থরহি রে বাবু হ রনঝন বাজে সারারাশ্ত ॥ 

গোয়ালে টিমটিম করে দীপ জলে কিন্তু মানুষজনের সাড়া মেলে না। মানুষের 

ঘরেই সুরভি অধিষ্ঠান করে আছে, তার গলায় থেকে থেকে রুহুঝুনু ঘৃঙর 

বেজে ওঠে। 

৪, রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানী বরষে ষে 

আডিনায় ত কাই পড়ি যায়। 

কতই আমরা নাচিব কতই আমরা খেলিব 

আঙিনায় 'ত ধূল। উডি যায় । 

রিমঝিম বৃষ্টি হয়েছে, তাতে আডিনায় শেওলা পড়ে গেছে । তারই ওপর 

আমরা কতোক্ষণ ধরে নাচ-খেল করছি, আঙিনার শেওল। কাদা শুকে ধুলে। 

উড়তে আরম্ভ করেছে । 

৫, নিতি নিতি মাগয়ে ভাটভিখারী রে আইজ ত মাগে ধেশ্য়ান রে। 

ধেঙ্য়ানকে দিলে ভালা জলে নাহি পড়য়ে যুগে যুগে রহি যায় ত নাম রে ॥ 

পয়সাকেরি বাত অহীরা রিঝি বুঝি দিহ রে হামে যাব দসর দুয়ার রে। 

নাহি যদি আটয়ে নাহি যদি জুটয়ে সুমুখে করবে বিদায় রে॥ 
নাহি যে আসি ভাল৷ ভাতেকেরি লভে বে নাই আসি পয়সাকেরি লভে। 

তরি যে ঘরে আছে দশ মৃূড় কাশি ফুল তাহাদিগে জাগাতে আস্ট্যেছি ॥ 

নাহি যে আসি অহীরা পিঠাকেরি লতে রে নাহি আসি ধুতিকেরি লভে । 

গঙ্গা গহাগলে আছে কপিল সুন্দরী গ চান্দে সুরুজে টলমল ॥ 

রোজ রোজ ভাটভিখারী ভিক্ষে নিতে আসে, ধেস্বুয়ানরা শুধু আজকের মতোই 
কিছু চায়। ওদের দান করলে সে দান জলে পড়ে না, যুগে-যুগে দাতার 

নাম থেকে ষায়। পয়সার কথাঃ যা দেবার তা খুশি মনে দাও, আমরা অন্য 

বাড়িতে চলে যাই; আর যদি দেবার মতো কিছু না থাকে, তাহলে ভালো 
মনে আমাদের বিদায় দ্ধাও। আমরা ভাত কিংবা পয়সা পাবার লোভে 

তোমার ঘরে আসি নি; তোমার গোয়ালে ধেন্ু গাই আছে, ওদের জাঁগাবার 



আহীর! গান ১২১ 

জন্যই এসেছি । আমরা পিঠে কিংব। ধৃতির লোভে আসি নি; তোমার 
গঙ্গা-গোয়ালে কপিলা-স্থন্দরী আছে, টা, স্্যের আলোয় সে টলমল করছে 

আমরা তাকেই জাগাতে এসেছি। 

৬. কন্ ঠিনে জাগয়ে চাদ সুরুজ রে কন ঠিনে জাগে বস্মাতা রে। 
কন ঠিনে জাগয়ে বাশ কা লরা রে কন ঠিনে জাগে ধেন্ত গাই রে॥ 
সরগে হি" জাগয়ে চাদ সুরুজ রে পাতালে ত জাগে বসমাতা রে। 

ঘরে হি' জাগয়ে বাশ কা লরা রে গহা+লে ত জাগে ধেন্ু গাই রে ॥ 

ওরে গোয়ালা, কোথায় টাদ-স্থর্য জেগে থাকে, কোথায় বা বস্থমতী জাগে; 

কোথায় বাশের রোলা জাগে, কোথায় বা ধেন্ুগাই জাগে । স্বর্গে চাদ-সুরধ 

জেগে থাকে, পাতালে বস্থমতী ; ঘরে বাশের রোল জাগে, গোয়ালে ধেক্গগাই 

জাগে। 

৭. গিরিপর্বতে চটি নাম্হি গেল কপিল! ঠেসি গেল গঙ্গা কী কিনার । 

হা হা রে কপিলা মতি পানী জুটবে তুহে কপিলা বড়ই অপরাধী ॥ 

শউষহি কপিল! গঙ্গায় মিনতি রে শুনি লিহ কানেকে লার্গাই রে। 

পানী পিয়তে দেবে গঙ্গ' হৃদয় জুড়াব তবে গঙ্গা নব ত বাতাব॥ 

শুনহি শুনহি কপিলার বচন রে তুঁহে গঙ্গা বড অপরাধী । 

মরা যে খা*স গঙ্গা জীয়ত যে খাস রে পচা মড়া বহিস বারবার ॥ 

শুনহি শুনহি কপিলার মিনতি বরে শুনি লেহ কানেকে লাগাই । 

হামারা বেটা গঙ্গা আগুহালে চলে গে বেটি ৩ চল্যে যায় যৌতুক ॥ 
ওপরে উদ্ধৃত গানটিতে কপিলা এবং গঙ্গার মধ্যে ছন্ব-এর কথা আছে। গঙ্গার 

চেয়ে কপিলার কৌলীন্য এবং পবিভ্রতা যে বেশি তাও এই গানটির বিষয়বস্তু 

বাড়খণ্ডী লোকমানসে কপিলার স্থান অত্যন্ত উচ্চে ; তার পবিভ্রুতা 'প্রশ্নাতীত 

রূপে সব দেবতার ওপরে । গানটি কপিলাগাভী সম্পর্কে লোকমুখে প্রচলিত 

ন্থদীর্থ পালার অংশবিশেষ বলে মনে হয়। লৌকিক কাহিনীই গানটির 
উপজীব্য । পুরাণে কোথাও এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
৮. চক্জ্রম! দপদপ ভূরকা উঠিল রে স্রঙ্শী ত ঠঁকে রে কাঠাড়। 

উঠ রে প্ৃতা৷ জাগ রে পৃত1 চলে; যাও ত স্ুরঙ্গী মইলান ॥ 

নাহি হামে জাগব নাহি হামে উঠব নাহে যাব সুরঙ্গী মইলান। 

জাড়ে শিশিরে ভালা আট অঙ্গ ভিজে রে আর ভিজে মাথাকেরি কেশ ॥ 

পায়ে যে দিব পুতা রুচুমুচু ভূত! রে গায়ে ত দহটি চাদর। 
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মাথায় ত দিব পৃতা ষোল হাঁতের পাগন্ডী চল্যে যাও ত স্রঙ্গী মইলান ॥ 
কথায় যে পাঁবি ভাল। রুচুমুচু জুতা রে কথা পাবি দহটি চাদর। 

কথায় যে পাবি ভাল। ষোল হাতের পাপভী নাহি যাব স্থুরঙ্গী মইলান ॥ 

মুচিধরে পাব পৃতা রুচুমুচু জুতা রে জল্হা ঘরে দহুটি চাদর । 

শেট ঘরে পাব পুতা ষোল হাতের পাগড়ী যাহ পুতা সুরগ্গী মইলান। 
কিয়া করো দিবি ভালা রুচুমুচু জুতা রে কিয়া কর্যে দহটি চাদর । 

কিয়া করো দিবি ভাল! ষোল হাতের পাগড়ী নাহি যাব স্ুরঙ্গী মইলান ॥ 

ছুধ বিক্যে দিব পুতা রুচুমুচু জুতা রে দই বিকো দহটি চাদব। 

ঘিয়া বিক্যে দিব পৃতা ষোল হাতের প।গভী যাহ পৃতা স্ুবঙ্গী মইলান ॥ 

নাহি যে লিব ভালা রুচুমূচু জুতা রে নাহি লি দহটি চাদর | 
নাহি যে লিব ভাল! ফোল হাতের পাগড়ী নাহ যাব স্ুরশ্সরী মইলান ॥ 
পায়ে যে লিব ভাল! পিয়াল কাগের খড়ম বে গায়ে ত ভিউ কা কম্বল । 

মাথায় তলিব ভাল। বাশেরি ক| ছাতা রে তবে হামে সুবঙ্গী করখ 

মইলান ॥ 

গানটিতে গরু-বাগালদের দুঃখের কণা খহিত হযেছে । একবার শিশিব 

পড়তে শুরু করলে ভোর বাভ্তিরে গরু-কাডা খুলে মাঠে নিয়ে যাওযা ভীষণ 

কষ্টকর হয়ে পড়ে । ঝাডখণ্ডেব লোকেরা অতান্থ গবীর, ঠাগডাব হাত থেকে 

বাচবার জন্য তাদেব পায়ে না থাকে জুতো, না থাকে গায়ে শীতের পোষাক । 

প্রশ্নোতরের মাধ্যমে এই সমশ্যাটিই গানটিতে রূপায়িত হয়েছে । গানটিতে 

কোথাও কল্পনার স্পর্শ নেই, বেদনাময় নিষ্ঠুর বাস্তবেব সোচ্চার উপস্থিতি 

আমাদের দৃষ্টি এডায় না। আসলে আহীর] গানে কোথাও কল্পমাব ছিটে- 

ফোটা দেখতে পাওয়া যায় না। বাস্তব কাহিনী, বাস্তব বৃদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা, 

বাস্তব নায়ক-নায়িকা এ-গানের উপজীব্য । গ্রশ্নোত্তরের মাধামে বেশির 

ভাগ ক্ষেত্রেই এই সব গান রচিত হয়ে থাকে । অনেকটা ধাধাার মতোই । 

কিন্তু ধাঁধার সর্গে এ গানের পার্থকাটাও সহজেই নজরে পড়ে; ধাধা 

স্বল্লায়তনের হয়ে থাকে, তার বাধূনি অত্যন্ত আটোসাটো। ধাধার উত্তরটা 

বাস্তব বস্ত হতে পারে কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি রীতিমতো কবিত্বময়, সৌন্দধ- 

বোধের এবং কল্পনার পরিচয় যত্রতত্র সবত্রই মেলে । ধাধায় কখনো উত্তরটা 

বলে দেওয়া হয় না, অনেকটা আক্রমণ।ত্মুক ভঙ্গিতে ধাধাকে প্রতিপক্ষের 

সামনে পেশ কর হয় এবং জনশ্রুতিমুলক উত্তরটা না দিতে পারা পর্যস্ত 
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সমাধান হয় না। কিন্ত আহীর] গান কখনোই ধাধার মতো স্বশ্লায়তনের 

হয় না। গান বলে আহীরা গান স্ুুববদ্ধ এবং বিশেষ একটি ছন্দের বাধনে 

বাপ; বলা-বাহুলা, এ বাধৃনি খুব একটা আটোসাটো নয়। আহীরা 

গানের প্রশ্বোত্তবের বিষয়বস্ত সব সময়ই বাস্তব হয়ে থাকে, " প্রকাশভঙ্গি 

কটিৎ কদাটিৎ কবিত্বময়ঃ সৌন্দযবোধ এবং কল্পনার দর্শন লাভ অত্যন্ত বিরল 
ঘটনা । সাধাবণ মানুষের জীবনের স্মখ-ছুঃখের কথা নিরাবরণ এবং 
নিরাভবণ শব্দে প্রকাশ করা হয়ে খাকে। শুধু মানুষই নয়, পশুপক্ষী গাছ- 
পালাব জীবনেব কথাও এগানের উপজীব্য । এ গানে বৈচিত্র্য আছে 

বিষয়বস্ততে, ঝাডগপ্ডের বাস্তব সংসাবের বিভিন্ন খুঁটিনাটি কথা এর অন্তু 

আহীবা গানে প্রেমের কথা থাকাব কথা নয়, তাই এ গান শ্রেম-গীতি 

বিবজ্গিত। তা সত্বেও আহীরা গান জীবনরসে সমুদ্ধ গান। জীবন- 

পমিতার দিক দিয়ে ধাধার চেয়ে আহীবা গানহ বেশি পরিপৃষ্ট। আহীর! 

গানের প্রশ্নে উদ্ধত আক্রমণ থাকে না, উত্তরটাও জনক্রতিমূলক নয়, নিতাস্তই 

ভিজ তাপুষ্ট বাস্তব জীবনের টুক্টটাকি বস্তই এর উত্তর । আসলে আহীর? 

গানে প্রশ্নোত্তরেব মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্টদের অভিজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান বয়োকনিষ্ঠদের 

এপ্ষে সঞ্চারিত করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্ত । টৈশন্দিন জীবনের অত্যন্ত 

পরিচিত বস্ই আহীরা গানের বিষয়বস্ত। সেগুলো পরিবারের ভাবী 

ধারক কতোটুকু জানে বা বোঝে তা জাশবার জন্যই যেন ধাধার আকারে 

প্রশ্ন করা হয়ঃ পরে তার উত্তরটাও জানিরে দেওয়া হয়। যেমন ওপবের 

গানটিতে প্রশ্নোত্তরেব মাধামে জানানো হয়েছে যে, মুচির কাছে জুতো মেলে, 

ভাতির কাছে চাদর মেলে, শেঠের কাছে পাগড়ি মেলে; জুতোর চেয়ে 

চারের দাম বেশি* চারের চেয়ে পাগডির দাম বেশি--এই জ্ঞান দেওয়। 

হয়েছে দুধের চেয়ে দই-এর দাম বেশি, দই-এর চেয়ে ঘি-এর দাম বেশির 

তুলনা দিয়ে। 
৯. কন্ঠিনে রে অহির' গাইয় চরালি রে কন ঠিনে পানিয়। পিয়ালি 

কন ঠিনে রে অহিরা গাইয়] বাথালি রে কন ঠিনে বাশিয়া বাজালি ॥ 

রনে-বনে রনে বনে গাইয়া চরালি রে মালাদহয় পানিয়] প্স্লি । 

বৌরি তলে রে অহির1 গাইয়া বাথালি রে ডালে বস্ট্যে বাশিয়া বাজালি ॥ 
কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া চরালি রে কিয়া লাগি পানিয়া পিয়ালি | . 

কিয়া লাগি রে অহিরা গাইয়া বাথালি রে কিয়া লাগি বাশির] বাজালি ॥ 
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দুধ লাগি রে অহিরা গাইয় চরালি রে পিয়াস লাগি পানিয়। পিয়ালি। 
সাহার লাগি রে অহির। গাইয়! বাথালি রে রিঝলাগি বাশিয়া বাজালি ॥ 

বাগাল গোচারণ থেকে ফিরে আসবার পর তাকে জিগ্যেস করা হল, রে 

গোপঃ তুই কোথায় গরু চরালি, কোথায় গরুকে জল খাওয়ালি, কোথায় 
গরুর বাথান (গোষ্ঠ) করেছিলি, কোথায়ই বা তুই বাশি বাজালি। 
বাগাল জানাল, গভীর অরণ্যে গরু চরিয়েছি, মালাদহে জল খাইয়েছি, 
বটতলায় গরুর বাথান করেছি আর সেই গাছের ডালে বসে বাশি বাজিয়েছি। 

আবার প্রশ্্র করা হল, রে গোপ, কিসের জন্য তুই গরু চরালি, কিসের জন্য 

গরুকে জল খাওয়ালি, কিসের জন্য গরুর বাথান করেছিলিঃ কিসের জন্যই বা 

বাশি বাজালি। বাগাল জবাব দিল, দুধের জন্য গরু চরিয়েছি, তৃষ্ণার জন্য 

গরুকে জল খাইয়েছি, সার-গোবরের জন্য বাথান করেছি আর খুশিতে বাশি 

বাজিয়েছি। 

৯০, 

কেইসে চড়ি নামে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে কেইসে চড়ি নামে রে গুর্গাই | 
কেইসে চড়ি নামে ভালা নন্দ গয়াল] রে মাথায় তার কুমৃণ্ডল পাগ ॥ 

কড়ম চড়ি নামে ভালা ইশ্বর মাহাদেব রে ঘড়ায় চড়ি নামে রে গুঞ্গাই । 

কাডায় চড়ি নামে ভালা নন্দগুয়াল1 রে মাথায় তার কুমুণগ্ডল পাগ ॥ 

কথায় কথায় বুলে ভাল! ঈশ্বর মাহাদেব রে কথায় কথায় বুলে রে গুপ্সাই । 

কথায় কথায় বূলে ভালা শন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণ্ডল পাগ ॥ 

কুল্হিমূড়ায় বূলে ভালা ইশ্বর মাহাদেব রে গীয়ে গায়ে বলে রে গুরাই। 
মাঠে মাঠে বূলে ভাল! নন্দগুয়ালা রে মাথায় তার কুমুগ্ডল পাগ ॥ 
কিয়া লাগি ঘুরে ভাল। ঈশ্বর মাহাদেব রে কিয়া লাগি ঘুরে রে গুসাই। 
কিয়া লাগি ঘুরে ভাল। নন্দ গুয়ালা রে মাথায় তার কুমুণগ্ল পাগ ॥ 

গাজা! লাগি বূলে ভালা ঈশ্বর মাহাদেব রে বাধিক লাগি বুলে রে গুস়াই। 

কপিলা লাগি বূলে ভালা নন্দ গুয়াল! রে মাধায় তার কুমুগ্ল পাগ ॥ 

গানটিতে তিনটি চরিহ স্থান লাভ করেছে £ ঈশ্বর মহাদেব, গুরু গোস্বামী 

এবং নন্দ গোয়াল! । মহাদেষ গ্রাম রক্ষা করে থাকেন বলে লোকবিশ্বাস 
আছে। তিনি খড়ম পায়ে সারা রাত গ্রাম পাহারা দিয়ে থাকেন; এক 

ছিলিম গাজার জগ্তই তার গায়ের মাথায় ঘোরাঘুরি । এখানে গাজা ভাং- 
খোর শিবই যেন উপস্থিত হয়েছেন । বৈষ্ণব ধর্ষের প্রচারের ফলে এখানেও 
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গুরুবাদ দেখা দ্েয়। গোস্বামীর]! কান ফু'কে অর্থাৎ কানে হরেকুষ মন্ত্র দিয়ে 
পরিবর্তে শিল্কদদের কাছ থেকে বেশ মোটা পাওমাই আদায় করে থাকেন। 

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসীদের শোষণ করে তারা যে পুষ্ট হয়ে ওঠেন তা 

তাদের ঘোডায় চড়ে গ্রামে-গ্রামাস্তরে ঘুরে বেডানোর মধ্যেই স্পরিম্কূট | 

বাধিক পাওনা আদায়ের জন্যই তিনি ধোরেন কথাটিতে কিঞ্চিৎ ক্লেষ থাকলে 
বাক হবার কিছু নেই। তৃতীয় চরিত্র নন্দ গোয়ালা। ব্রজে নন্দ গোপালক, 

বাংলার মাটিতে সে নন্দ ঘোষ। মোষের পিঠে চড়ে নন্দ গোয়াল৷ গরু 

মোষ চরিয়ে বেডায়। সে ঝাডথগ্ডের এতোই পরিচিত একটি চরিত্র যে 

তার গুক্ুত্ব আমাদের দৃষ্টি সহজেই এডিয়ে ঘায়। 
৯১. কার ত বঠে ভালা বনজঙ্গল রে কার ত বঠে খেড় ঘাস। 

কার ত বঠে ভালা ভৈস ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥ 
বাজার ত বঠে ভাল বনজঙ্গল রে পবুজার ত বঠে খেড় ঘাস। 

শন্দগুয়ালার বঠে ভৈস ধনির পাল রে ঠড়ক ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥ 

কিয়া হইল ভালা বনজঙ্গল রে কিয়া হইল খেড় ঘাস। 

কিয়া হইল ভালা ভৈপ ধনির পাল রে ঠড়কা ঠুঁকিয়ে বনে যায় ॥ 
কাটে" কুটে" গেল ভাল। বনজঙ্গল রে ডুড়কিয়ে গেল খেড় ঘণাস। 

মরে" হারাই গেল ভালা ভৈপ ধনির পাল রে ঠড়কা ত রহল। টশাাই। 

গানটিতে কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয় । বনজঙ্গলের ওপর রাজার অধিকার । 

কিন্তু পশুখাছ্য বুনো ঘাসে প্রজার অধিকার । গরুমোষের দল একদ1 গভীর 

জঙ্গলে কাষ্ঠঘপ্টা বাজাতে বাজাতে বুনো ঘাস থেয়ে বেড়াত। রাখাল-বাগাল 

এই ঘণ্টার শব্দে বুঝতে পারত গকুমোষের পাল কতো দরে রয়েছে; শব 

অনুসরণ করে গরুমোষের পাল খুঁজে বার করতে মোটেই অন্থুবিধে হত না। 
এই কাষ্ঠঘণ্টার শব্ধ শুনেই একদা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছোটনাগ- 

পুরের জঙ্গলে চমকিত হয়েছিলেন । কিন্তু বর্তমানে অযথা! কাটাকুটির 
ফলে বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘাসও শেষ হয়ে গেছে। গোচারণের 

জজল নেই, মাঠ নেই, তাই আজ ঝাড়খণ্ডে গরুমোষের পাল আর দেখতে 

পাওয়া যায় না। অথচ এই সেদিন অবধি প্রতিটি গৃহহ্ের গোয়াল-ভর 
গরূমোষ ছিল, এখন শুধু হালের গরু-কাড়াই যা সম্বল। শুধু পুরনো দিনের 
প্রচুর পশ্সম্পদের স্থৃতিচিহ্ু হিসেবে এখনো দেয়ালে গায়ে অজন্র কাষ্ঠঘণ্টা 

ঝুলে আছে। তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে 
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বেদনাময় স্মৃতি জেগে আছে। পণুসম্পদসর্বস্ব মানুষের বেদনাভরা দীর্ঘশ্বাস 
গানটিতে লৃকিয়ে আছে। বনজঙ্গল, গরু-মোষ আদির প্রতি এদের যে 
কি মমতাঃ তা গানটি থেকে আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি । 
১২, কীহা হারালে কাঙ্চ ঝিরিহিরি বাশি কাহণ হারালে ধেন্ু গাই । 

কাহা হারালে কান নবরঙ্গা৷ রসিক কশাহা হারালে দশ ভাই ॥ 
বাজাইতে হারালি ঝিরিহিরি বাশি চরাতে হারালি ধেলু গাই । 
'আখড়াহি' হারালি নববঙ্গ্যা রসিক দরবারে হারালি দশ ভাই ॥ 
কেইসে চিনহবে কানু ঝিরিহিরি বাশিরে কেইসে চিন্হবে ধেনু গাই | 
কেইসে চিন্হবে কানু নবরঙ্গা। র্সিকা কেইসে চিন্হবে দশভাই ॥ 
ফু কেতে চিন্হব ঝিবিহিরি বাশি দাগে চিন্হব ধেন্ গাই । 
আখভায়হি' চিনগ্ব নবরঙ্গা রসিকা মহড়ায় চিন্হব দশ ভাই ॥ 
কেইসে আপবে কান্থ ঝিরিহিবি বাশিবে কেইসে আনবে ধেনু গাই । 
কেইসে আশবে কাঙ্ছ নবরঙ্গ্যা বসিকা একইলে আমবে দশ ভাই ॥ 
বৃটি আনব বাব ঝিবিহিরি বাশি খেদি আনব ধেহুগাই | 
আখডাযহি 'আনব নববঙ্গ্যা রসিকা দরবারে আনব দশ ভাই ॥ 

ওপরের গানটিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে । অহিরার পরিবর্তে এখানে 
যেন কানু বিনে গীত নেই কগাটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করবার জঙ্টাই কান্থর 
আবিভাব ঘটেছে । 'এ-কান্ধ কিন্তু বৈঞব পদাবলীর কান নয়। নিতাস্তই 
লৌকিক কান, বাডণণ্ডের গরুয়োষ-বাগাল । এই কান্থ বনে- জঙ্গলে বাশি 
বাজাতে গিয়ে তাব ঝিরিহিরি বাশি হারিয়ে ফেলেছে, গভীর অরণ্যে 
গোচারণে ধেনুগাই হাবিয়েছে, নাচের আখড়ায় রসিককে হারিয়েছে আর 
রাজদরবারে বিচারে তার দশ ভাইকে হারিয়েছে। কা কিন্তু হতাশ হয়নি । 
সে বাশিতে ফু' দিলেই তার ঝিরিহিরি বাশি চিনতে পারবে, আর অমনি সে 
তার বাশি ছিনিয়ে আনবে । বনে-অরণো গরু হারালেও সেষে কোন গরুর 
পালের ভেতর থেকে তার গরুর গায়ের দাগ দেখে চিনে নিয়ে পেগাইকে 
তাডিয়ে শিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে । নাচের আখড়ায় নাচের ধরন দেখে 
সে তার রসিককে চিনতে পারবে এবং তাকে ফিরিয়ে আনবে। দরবারে 
দশভাইয়ের মুখের আদল আর গলার স্বরে তাদের চিনে নেবে, আর নতুন 
কবে বিচার করিয়ে তাদের দরবার থেকে বের করে আনবে | 

কয়েকটি গানে পরিবারের বিভিন্ন জন সম্পর্কে সরস কথা আছে। নিচের 
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গানটিতে পরিবারের তিন ভাই সম্পর্কে বল! হয়েছে যে বডোকে মানায় দালান 

কোঠা, মেজকে মানায় দরবারে আর ছোট ভাইয়ের মানায় বাড়ির ছুয়ারে 

ঘোড়া বেঁধে রাখা । 

৯৩ কনে তসাজে ভালা উচু-উচু বাখস্ল কনে ত সাজে দরবার । 

কনে ত সাজে ভাল] দুয়ারে ঘড়া বাধ। ছটয় বড়য় করে নমস্কার ॥ 

বড ভাইকে সাজে তাল। উচু-উচু বাখ*ল মাঝ্য ভাইকে সাজে দরবাব। 
ছটভাইকে সাজে দুয়ারে ঘড়া বীধ। ছটয় বডয় করে নমস্কার ॥ 

পরের গানটিতে মা-বোনের কথাও এসেছে । বোনের আদর-যত্ু, 

মায়ের হাতের অগ্জল কেউ কি ভুলতে পারে ? তাই বোনের বিয়ে হলেও 

বোনকে পববে ফিরিয়ে আনবার কথা যেমন আছে তেমনি মায়ের মৃত্যু হলেও 

তাকে অমুত জল খাইয়ে পুনজীরঁবিত করার ঘোষণার কথাও আছে। তাছাড়। 
একজন ঝাড়খণ্তী বাগালের আর ছুটি সহচর-_লাঠি এবং বাঁশি__নষ্ট হয়ে 
গেলেও নতুন করে বানাবার কথা অথবা বিশেষ উপায়ে সংরক্ষিত করার 
কথা সাছে। একজন বাগালের কাছে মা-বোন লাঠি আগ বাশির চেয়ে বড়ো 

আর কি আছে। 
১৪ কেও যে দিবে ভাল পানী যে পিঢ়। রে কেও যে দিবে অন্রজল। 

কেও যে বাবু তোরি সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে কনে তদেয় তরেহুংকার॥ 

বহিনে যে দেয় ত ভাল! পাশী যে পি'ঢ়া রে মায়েত দেয় রে অন্রজল। 

পাড়'রই ঠেঙা ভালা সঙ্গে সঙ্গে ফিরয়ে বাশিয়ায় ত দেয় তরে হুংকার ॥ 

তর-ই যে মা বাবু মরি হারাই যাবে রে বহিন ত যাবে শ্বশুর ঘর। 

ভাঙিটুটি যায় ত বাবু পাড়*রই ঠেডা রে বাশিয়ায় ত লাগি যাবে ঘৃণ। 

অমৃত পানী আনব মাকে যে খাওয়াব বহিনকে ৩ ফিরাব পরবে । 
পাঁড়'রই ঠেঙা ভাল! ছুসরা যে কুঁদাব বাশিয়াকে হিঙ্কলায় বাধাব ॥. 

পরবত্ত গানের বিষয়বস্ত হল, পিতার মৃত হলে মানুষ নাবালক শিশুর দশ। 
প্রাপ্ত হয়, মায়ের ম্বৃতুয হলে অনাথ হয়। ভাই-এর মৃত্যু হলে তার বাহুবল 
নষ্ট হয় এবং স্ত্রীর মৃত্যু হলে গৃহ শূন্য হয়। 
১৫ কেহু মরলে অহিরা কাঞ্চ-কুঁয়ার রে কেহ মরলে রে টুমর । .-* 

কেহু মরলে ভাল] বাহি-বল টুটয়ে কেছ মরলে ঘর শুন রে ॥ 

বাপ মরলে অহির! কাঞ্চিকুঁয়ার রে মা-অ মরলে রে টরঅর। 

ভাই মরলে অহিরা বাহি বল টুটয়ে মেহরালু মরলে ঘর শুন ॥ 
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স্বীর মৃত্যু হলে গৃহশুন্ঠ হয় বলে ওপরের গানটিতে বল! হলেও তার পতিভক্তি 
নামক বস্তটি যে একেবারেই থাকে ন। এবং স্বামীর শোকে লোক-দেখানো 

কাতরতা ছাড়া গভীর বেদনায় সে আচ্ছন্ন হয় নাঃ পরের গানটিতে স্বল্প কথার 

তা বলা হয়েছে । ম' কিন্তু পুত্রের মৃত্যুতে আজীবন শোকে কান্নাকাটি করেন ; 

বোন অন্ততঃ ছ মাস শোকে কাতর হয়ে থাকে। 
১৬ কেনহু ত কান্দে অহির! জনম জনম রে কেন তকান্দে ছয় মাস। 

কেছুত কান্দে অহির। ডেড় পহুর রা”্ত সিদুরে কাজলে টলমল ॥ 

মাই ত কান্দে অহির। জনম জনম রে বহিনী ত কান্দে ছয় মাস। 
মেহরালু ত কান্দে অহিরা ডেড় পহর রা”ত সি'দুরে কাজলে টলমল ॥ 

এমনিভাবে নানান গানে গরুজাগানে। হয়ে থাকে ৷ এক বাড়ি থেকে আর 

এক বাড়ি, রাত ভোর হবার আগে গ্রামের সব কটি বাড়ির গরুকে জাগাতে 

হয়। এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়ি ধাবার পথে এক ধরনের টুকরো 

টুকরো আহীরা গান গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলোকে ডহরিয়া গান বল। 

হয়। ডহর শবের অর্থ পথ । এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাবার 

পথে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে। স্বল্প দুরত্বের পথ। তাই স্বল্প কথার 
গান; স্ুরেও দ্রুত লয় গরুজাগানেো। গান থেকে এগুলোকে পৃথক সত্ব৷ 

দিয়ে থাকে। 

১৭ তুইও আলি মবুইও আলি ঘরে আছে কে? 

ঘরে আছে মীনার মা হাড়্যা পাকাইছে ॥ 

১৮ দেনগপসীমছুটির'স নহেথাম, 
কুটুম জন আস্তেছে ভজকট থাম ॥ 

১৯ পরবে পরবে পিঠ ছিলি না, 

পরব পাইরালে পিঠা খাব না। 
পিঠা নাই দিলেই কি, 

পরব পাইরাঁলে পিঠা করব কি ॥ 
এক বাড়ি থেকে অন্ত বাড়ি যেতে পাচ মিনিটের বেশি সময লাগে বা। 
তাই ডহরিয়া গান ফেমন খুবই সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি এ-গানের বিষয়, 
বস্তও নিতাস্ত নগণা হয়ে থাকে । এগান অনেকটা তাত্ক্ষণিক হৃপ্ির ফসল । 
এতে ন। থাকে চিস্তার গভীরতা, না থাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার তেমন কোন 
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উল্লেখযোগা কথা। উচ্ছল মৃহূর্তেব উচ্ছল স্টি। নুর আর ছন্দের দোলা 

ছাড়া এগানে লক্ষণীয় কিছুই নেই। অত্যন্ত চপল, অনেক সময় অর্থহীন, 

কথাবদ্ই এর উপজীব্য । এ গানের সঙ্গে ছডার যথেষ্ট মিল আছে। 

অসংগতি, অর্থহী নতা, ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, দ্রুত লয় এবং সুর ডহবিয়া গান এবং 

ছডাকে একস্ুত্রে বেধেছে কলে আমাদের মনে হয়। 

যখন সারা গ্রামের সব বাড়ির গরু-জাগানোর পালা শেষ হয়, তখন 

এক প্রান্ত থেকে গ্রামেব অন্ত প্রাস্ত পর্যস্ত ধাাগড়িয়াবা গান গেয়ে নেচে 

ধেলে গায়ের বান্তা় ধুলো উডিয়ে চলে যায়। সাবা রাত্রি জাগরণের ফলে 

তাদের বিল্রন্ত বেশবাস, নেশার ঘোরে টলমল উচ্ছুংখলতা, অসংবৃত বৃত্যকলা, 

কখনো কখনে। অঙ্গীল" এবং গ্রাম্যতা-প্রধান সংগীত এই সময় পুষ্পষ্টভাবে 

লক্্য করা ষায়। গীয়ের এক প্রান্ত থেকে আব এক প্রান্ত পর্স্ত এইভাবে 

নেচে খেলে গান গেয়ে কিছুটা অসংবৃত অঞ্গভঙ্গি করে যাওয়াকে “মাছি থেদা 

ব]“মাছি বাট্যানাঃ (বাট-পথ) বল। হয়ে থাকে । ঝাডখণ্ডে মশা শকের 

চল নেই বললেই চলে । মাহি শব্দটিই তাহ বৃহত্তব অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। 

মশাব কামডে মামুধ্তন গক বাছুব অস্থি হয়ে থাকে । তাছাড়া মশ। মাছ 

ধাশেব ফসলেরও ক্ষতি কবে থাকে । এই জন্যহ এই অনুষ্ঠান্টির এই শাম। 

তখে আবে" গভীবে প্রবেশ কলে বোঝ। যাবে, এই অনুষ্ঠানটি ভূত প্রেত 

অপদেবতা অশুভশক্তি আদ্র বিতাডনের অনুষ্ঠান ছাডা আর কিছু শয়। 

আগেই বলা হয়েছে, শববর্ষেব পুর্বে এমনি ধবনের অঞ্ুষ্টান ভার'তবর্ষের বিভিন্ন 

প্রদেশে দেখা যায়। এর সঙ্গে অনংবুত নৃত্য, গ্রামাতাভবা! সংগীত--কখনো 

কখনো তাতে যৌনতার আভাস, সমস্তই নববর্ষ প্রবেশে লক্ষণ বিশেষ । 

বিজয়! দশমীর শবরোতৎমব এই একই লক্ষণাক্রাস্ত । “মাছি খেদা” অনুষ্ঠানে 

যখন ধাগভিয়ারা গীয়ের বাস্তা নৃত্য গীত করে পার হয়ে যেতে থাকে তখন 

বিভিন্ন বাড়ির কুলবধূর1 বাটি ভরে পিটুলি-গোলা জল নিয়ে বেরিয়ে এসে 
রঙ্গ-রসিকতাসম্পকিত লোকেদের গায়ে দোল যাত্রার আবির-গুলাল খেলার 

মতো! ছিটিয়ে থাকে । বলাবাহুল্য, যূবক প্ুরুষর1 পাণ্টা আক্রমণও করে 
থাকে। তার! কুলবধূদের হাত থেকে বাটি ছিনিয়ে নিয়ে তাদের গায়েও 

পিটুলি-গোল! জল ঢেলে দেয়। অনেক সময় এই ধ্বন্তীধৃন্যি শালীনতার 

সীমাও ছাড়িয়ে ধায় । আগেই বলা হয়েছে, যৌনতার ক্ষেত্রে এই উৎসবে 
কিছুটা শিথিলতা দেখ! দেয়। পিটুলি গোলা জল ঢালাচালির মধ্য দিয়ে 
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তা আভানিত হয়ে ওঠে । বর্তমানে রঙ্গ-রসিকতাসম্পকিতদ্দের মধ্যেই এই 
পিটুলিগোলা জল ছোড়াছুড়ি সীমাবদ্ধ থাকলেও অতীতে নারী জন্প্রদায় 

পুরুষ নিরিশেষে সবার সঙ্গেই এই খেল]! ধেলত, মনে হুয়। পিটুলির ছিটে 

লাগা শাদা দাগগুলোকে রঙ্গ করে বলে 'বক গু-এর দাগ ।* অর্থাৎ শরীরকে 

অগুচি করাই যেন অনুষ্ঠানটির লক্ষ্য । সার! বছর যাতে কোন বিপদ-আপদ 

অপদেবতার উপদ্রব না ঘটতে পারে, তাই আচারটি পালন কব! হয়ে থাকে। 

“মাছিখেদ+ অনুষ্ঠানের গানগুলোর মধ্যে অশুচি বস্তর উল্লেখ ঘন ঘন পাওয়া 
যায়। বিশেষভাবে বিষ্ঠা প্রসঙ্গই প্রাধান্য পেরে থাকে । বৎসরের শেষ দিনে 

নববর্ষের প্রাক্কালে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে অশ্লীল ক্রীড়াকৌতুক, অশ্লীল 

গীত ও খেউড় অগ্যাবধি চলে আসছে। পুরাণে-শান্ত্রে এর বিধান আছে। 

তাই ঝাড়খণ্ডের এইসব গানে কুরুচি বস্ত প্রসঙ্গ কোন ক্রমেই নিন্দশীয় নয়। 
এই গান একটি প্রাচীন রীতি-ধাবাকেই পুশরাবৃত্তি করে মাত্র। ধাগডিয়ারা 
নেচে-গেয়ে যেতে-যেতে মাঝে-মাঝেই ধূয়োব মতো করে ছডা কাটে : 

২৯, লে হাগি, লে হাগি/মাহত ঘরের চুলহায় হাগি। 

এখানে কুকুরকে ডেকে গ্রাম-প্রধানের উম্নে মলত্যাগ করাব উপদেশ দেওয়া 

হয়েছে । লক্ষ্য একই, যাকিছু এতোদিন শুচি ছিলঃ তাকে অশুচি করা। 
যমগ্ূত, অপদেবতা, অগুভ দৃষ্টির হাত থেকে শিজেকে রক্ষা করা। 

২* কুল্হি মুড়ায় কুল্হি মুডায় নাচ লাগ্যেছে। 

সেহ শুনহ্যে রে ভাই বড বহু চুল্হায় হাগ্যেছে ॥ 

নিষ্বোদ্ধত গানগুলোতে সরাসরি যৌনতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্ত 

একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এর মধ্যে যৌনতার ইঙ্গিত অবশ্যই 
আছে। 

২১ শালার বাড়ি-এ নান। র'গের ফুল ফুটে 

শালার বহিন যাতে মানে নাই। 
দে নহে শালা বৃর্বাই-মানণাই পাঠাই দে 

তর বহিন যাতেই মানে নাই ॥ 

২২ শুঁধনি শাগ শুধশি শাগ কতই সিঝাব। 

দিদির ভাতার ধালভরাকে কতই বুঝাব ॥ 

ধাগড়িয়ারা গ্রামের শেষ প্রান্তে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্তার অস্্ঠান 
শেষ হয়। শুরু হয় শুক্লা প্রতিপদের অনুষ্ঠান, যার মধ্য দিয়ে প্রাটীন নব্বর্ষের 
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ধারা এখনো অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে । লাঙল, জোয়াল, মই 

আগি কৃষি যন্ত্রপাতি পৃকুব থেকে ধুয়ে নিয়ে আসা হয়। তারপর গরণয়া পুজা 
শেষ হলে এগুলোকে মাচার ওপর মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলে রাখা হয়। 

“হাল পৃণ্য* এর আগে (পয়লা মাঘ) এই সব কৃষি যন্ত্রপাতিকে মাটিতে নামানে। 
নিষিদ্ধ । এই অনুষ্ঠানটি ঝাডখণ্ডেব কৃষি-ভাবনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । যন্ত্রপাতি- 
গুলো ধুয়ে এনে তুলে রাখাব অর্থ হল, চলতি বছবেব মতো .চাষের কাজ 

শষ হল। নতুন বছবেব আগে হলচালন। নিষিদ্ধ। মনে হয়, এই অঞ্চলে 
অতীতে একটিই ফসল তোলা হত। 

গব*য়া পুজার দিন সবকিছুই ধৃয়ে ঝকঝকে কবে নিতে হয়। রাত 

থাকতেই স্ত্রীলোকেবা “গাবৰ বাকড়'-এর কাজ শুরু কবে দেয়। পুনে! 

উ্ন ভেঙে নতুন উন্থান কৰা হয। পুবশে! হাডি ফেলে দিয়ে নতুন হাড়ি 
কাডতে হয়। নতুন ঠেকা-কুলো আমদাশি কবতে হয। একটু বেল! হলেই 
টুল-বধৃব! নতুন ঠেকা-ডালা-কুণো শিয়ে পৃকুবে শ্নান করতে বেবিয়ে পডে। 

নতুন কুলোয় নিষে যায় আতপ চাল। ন্নান কবে ডাল।-কুলে। আতপ চাল 

ধুয়ে ঘরে ফেরে । আমবাব সময় পৃকুব সেকে এটেল মাটি নিয়ে আসে। 
এই মাটি দিয়ে তিনটে স্তস্ত গডে উন্নন বানানো হয়। গব+য়। পুজার পিঠে 
এই উন্থনে ভাজা হয়ে থাকে । যজ্ঞকুণ্ডে জালানির মতো! এই উন্ুনের 

জালানিব জন্য শাল কাঠের কুচোব প্রয়োজন পড়ে। গুড়-ধি মেখে পিটুলি 
বানানে হয়। বলাবাহুল্য, গরু গোয়ালেব দেবতার জন্য, আসলে এই 

দেবতাই গর"য়া, গাওয়া ঘি পিয়ে এই সব ছোট ছোট পিঠে ভাজতে হয়; 

মোষ গোয়ালের পূজোর পিঠে মোষ ঘি দিয়ে ভাজতে হয়। গরু-মোষের 

পুজোর পিঠে আলাদা আলাদা উন্ননে ভাজবার নিয়ম। বঝাডখণ্ডী উপভাষায় 

অবশ্থ “পিঠ। ছাকা” বলা হয়ে থাকে। 
ওদিকে গৃহস্বামী অথবা তার পুত্র উপোষ কবে থাকে পূজো! করবার জন্য । 

আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সে পুকুর থেকে স্নান করে আসে, জমি থেকে খানিকটা 

মাটিও নিয়ে আসে। এই মাটি দিয়ে গোয়াল ঘরে গরঃম়্া খু'টোর সামনে 
একটি পিগু তৈরী করে তার ওপর একটি শালৃক ফুলের কুঁড়ি গুজে দেওয়। 

হয়। এটি যে যৌনমিলনের প্রতীক, প্রজননের প্রতীক তা অস্্ধাবন করতে 

আমাদের অন্ুবিধে হয় না। গর"য়! খুঁটার সামনে আতপ চালের গুড়ে 

দিয়ে নয়টি ঘর তৈরী করাহয়। এই পুজোয় সম্মান অনুসারে পরপর ন+ট 
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ঘরে বিভিন্ন দেবতার ক্ষেত্র স্বীকার করে নেওয়া হয়। কোন ক্রমেই দেবতাদের 
ক্ষেত্র পরিবর্তন কব! উচিত নয় । ওপরের তিনটি ক্ষেত্রে বাম রেকে দক্ষিণে 
অধিষ্ঠান করেন যথাক্রমে গরণয়াঃ গুর্গাই, কালাপাহাড , পবের সারিতে বড 

পাহাড ( মারাং বুরু, মাহাদেব ), ছাদন দডিঃ বাধন দডি; শেষের সারিতে 

বাঘৃৎ, গবাম এবং অবশিষ্ট দেবদেবী। ন+টি ঘরে ন+টি তুলসী পাতা দেওয়া 
হয়) তাবপব ওগুলোব ওপর আতপ চাল, গবৰয়া পিঠে ইত্যার্ষি দিয়ে 

দেবতাদের পুজো করতে হয়। শালুক ফুলের কুডি আর মাটিব পিণ্ডে সি'ছুব 

এবং পিটুলি লেপন করতে হয়। পুজো শেষ হয়ে গলে গোয়ালঘবে এবং 

অন্তান্য ঘধেব কডিকাঠে শালুক ফুল ঝুলিয়ে দিতে হয়। গরুব গলাতে বা 

কপালেও শালুক ফুল বেঁধে দে “য়! হয । এব পব ফুল পাতা দিয়ে বলিব পশুকে 

ণচরান? হয়। গব'য়' স্ত্রী দেখতা, তাহ এহ পুজোয় পাঠ" বলি দেওয়া শিযিদ্ধ 

এই পুজোয় প্প[ঠী” (নক্ষতবোনি ছাগী ) বলি (ওয়া হয। যে-পাস্টীটিকে 

বলিব জন্য নিদিষ্ট বা ভয়ে থাকে, তাৰ ওপব দীর্ঘদিন ধবে নজব রাখা হয়। 

অস্তঃসত্ব। ছাগী বলি দেওয়া শুধু নিষিদ্ধ নয়, মহাপাপ এর* অবল্যাণকব । এ 
পুজাবআসল লক্ষ্য গো-প্রজনন। এটি প্রজননের উতৎ্সব। উব্বতা ও উৎপাদিকা 

শক্তি বৃদ্ধিব উত্সব । মাদিম মানুষ বিশ্বাস করত, কুমাবী মেয়েরা এন্দ্রজালিক 
্ষমতাব অধিকাবী হয়ে থাকে, কুমারী কন্যাদ্দেব মধ্যে গ্রজননেব ক্ষমতা 

যেমন সবাধিক থাকে । তেমনি তাদের মধ্যে উর্বতা এবং উৎপাদ্দিকা শক্তিও 
থাকে অপবিমিত | তাই সমস্ত কৃষি-উৎসবেব মুল অনুষ্টানগুলে। এই সব 

কুমারী মেয়েদেব ব্রত হিসেবে অনুষ্ঠিত হত। কবম পববে জাওয়া এখং 
পৌষ পরবে টুন্থ্পুজো কুমাবী মেয়েদের ব্রত। সধবাবা এই সব অনুষ্ঠানে 
যোগ দিলেও জাওয়া দেওয়া কিংবা টুন পুজো কববাব অধিকার একমাত্র 
কুমারী মেয়েদেবই থাকে । দুটি উৎসবই ঝাডখণ্ডেব অন্যতম প্রধান কৃষি 

উত্নব বা শস্োৎ্মব। একই কারণে প্রজনন ক্ষমতাঃ উর্বরতা! ও উৎপাদ্দিক! 

শক্তি বৃদ্ধিব জন্য শশ্ত ক্ষেত্রেঃ গোয়ালে দেবতাব সম্মুখে আদিম কালে কুমারী 
কন্যাদেব বলিও দেওয়া হত। আমাদের মনে হয় স্বদ্বুর অতীতে গর'য়ার 

সামনে কুমাবী কন্া বলি দেওয়া হত। যে গৃহস্থেব পাঠ! বলি দেবার ক্ষমতা 
থাকে শা, €স “কাটুল+ (কুমারী ) মুবগী বলিদিয়ে থাকে । গোয়ালপুজোয় 

অসংখ্য কাটুল মুবগী বলি দেওয়া হয়ে থাকে । গরুগোয়ালের পূজা শেষ হলে 

মোষ গোয়ালে পুজো দেবার নিম । তবে গরু-গোয়ালের পূজাই আসল পৃজ।। 
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পুজো শেষ হয়ে গেলে গৃহস্বামী ধানের শীষের মোড় বা মুকুট তৈরী 
করে। এই ধানের শীষ বপন কবা-ঝাততিকা ধানের ক্ষেত থেকে কাস্তে 
দিয়ে কেটে লিয়ে আজসতে হয়, ধোপন-কর! ধানের শীষ দিয়ে মোড় বানানো 

নিষিদ্ধ। তুলসী যঞ্চের সম্থথে ধোয়া] চাটাই পেতে শুদ্ধ হয়ে বষে মোড 
বানাতে হয়। 

বিকেলে “গরু চুমানো” অন্নষ্ঠানটি পালিত হয়। এই 'অনুষ্ঠানটিকে উৎসবের 
প্রধান অঙুষ্টান বললেও অততাক্তি করা হয় না। চুমানে শবটি চুম্বন শব্ধ থেকে 
উদ্ভৃত। ঝাভখপ্তী উপভাষায় এর অর্থ আশীবাদ কর! বা পুজো করা। 

আসলে ববকনেকে চুমানো হয়ে থাকে । গরু চুমানো অনুষ্ঠানটিতেও শব- 
বিবাহিত গোদম্পততিকে আশীর্বাদ করা হয়। বরকনেকে যেমন গাঁটছডা 

বাধা হয়ে থাকে, এই অনুষ্ঠানেও শিবগাই ও শিববলদকে এক সাথে “বাধন, 

( €বদ্ধণ ) কবে চুমাশে হয়ে থাকে । আমবা আগেই বলেছি, এই “বাধন!” 
ন্ষ্ঠানটি থেকেই এই উত্সবেব নাম “বীধন। পবব হয়ে থাকা সবচেয়ে 

সঙ্গত কাবণ । 

সাধারণতঃ প্রথমে গ্রাম-প্রধানের বাড়িতে গরু চুমানো হয়। প্রতি- 

বেশিনীরা সবাই এসে জড়ো হয়। আডিনায় শিরবলদ ও শিরগাইকে 

একটি দডিতে বেঁধে ববকনের নিয়মমতো পাশাপাশি দাড় কবানে। হয়। 

গৃহন্বামিনী নতুন কুলোয় করে চুমাশোর উপকরণ নিয়ে আসে । আগের 

দিনেব মতো একটি ঘটিতে সআত্পল্লব হুলুদ-গোলা জল থাকে । প্রথমে 
হলুদ-গোল। জল ছিটিয়ে গাই ও বলদের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর 

ভেলাপাতাব দোনায় ধৃপধূনে! দিয়ে আগের দিনের মতোই “নিমছানো, 
( এনির্মঞ্ছন ) হয়। তারপর গৃহন্বামিনী গাভী ও বলদের শিডে এবং কপালে 

তেল মাখিয়ে দেয়, এরপর শিডে ও কপালে সি'দুর লেপন কর] হয়, গাভী ও 

বলদের মাথায় “মোড় ( এমুকুট ) পরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে চুমানো 

অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। এক বাড়িতে চুমানে। শেষ হয়ে গেলে সব প্রতিবেশি 

মিলে অন্ত বাড়িতে যায়। এই চুমানো অনুষ্ঠানটি যে বিবাহ-অনুষ্ঠান তা 

এর বিভির আচার থেকে সহজেই বোঝা! যান্ব। বিবাহের অনুষ্ঠান যৌন 

মিলনের, প্রজননের প্রতীক অনুষ্ঠান। 
যতোক্ষণ ধর়ে চুমানে৷ অনুষ্ঠান চলতে থাকে ততোক্ষণই প্রতিবেশিনীর! 

গান গেয়ে থাকে । আহীরা গ্রান পুরুষেরাই সাধারণতঃ গেয়ে থাকলেও 
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এই শ্অঙ্ুষ্টানের গাশগুলো কুলবধূরাই গেয়ে থাকে। তাদের পরণে থাকে 
নূতন বন্ত্ঃ মুখে থাকে পান । এই সব গানকে 'চুমানোর গান? কল] যেতে 

পাবে। এই গানগুলো আহীব। গানের স্বুবে গাওয়া হয় না; অনুষ্ঠানটি 

বিবাহঘটিত, তাই চুমানোর গান বিয়েব গানের ম্ববে গাওয়া হয়ে থাকে। 

কতকগুলো চুমানোর গান উদ্ধৃত করা হল। 

৩. 

খ$ 

ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজ বাজন' বে বেঁধা রাজা সাজল বৈবাত বে। 

গাঢার ভিতরে মশা যে গুঞ্জরে আমি দাদা যাব রে বৈবাত ॥ 

কতি ধৃবে আওয়ে হাতি বল ঘডা বে কতি ধুবে আওয়ে রে বৈবাত। 

কতি ধূবে আওয়ে ময়না সুন্দর সন চাদ স্ুকজে ঝলমল ॥ 

আশি কশে আওয়ে হাতি বল ঘডা বে ষাট কশে আওয়ে বে বৈবাত। 

চল্লিশ কশে আয়ে ময়না স্থন্দব সন চাদ স্ুকজে ঝলমল ॥ 

কেইসে হি" বাখবে হাতি বল ঘডা ওর কেইসে বাখবে বে বৈবাত। 

কেইসে বাথবে ময়ন! স্বন্দব সন! চাদ স্ুরূজে ঝলমল ॥ 

বঞ্চুল লে বাখব হান্তি বল ধডা ৫ ছামডা তলে বাখব বৈবাত। 

মাঝা। ঘবে রাখব ময়ণ] সুন্দর সনা টাদ সুকজে ঝলমল ॥ 

কেইসে বধাবে অহিবা হাতি বল ঘডা রে কেইসে বধাবে বে বৈবাত। 

কেইসে হি" বধাবে ময়না সুশ্দর সন] চাদ সুরুজে ঝলমল ॥ 

ডালে-পাতে বধাব হাতি বল ঘড1 রে মুটি চিডায় বধাব বৈরাত। 

কন্যাপানে বধাব ময়ণা স্থন্দব সনা চাদ সুকজে ঝলমল ॥ 

কনে ত দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কনে তদ্দেয় তধেনুগাই। 

কনে ত দেয় ত ভাল দুই কানের সনা গ কনে দেয় সী'তাকে সিন্দুব ॥ 
বাপে যে দেয় ত ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ মায়ে তদেয় তধেন্থগাই। 

শ্বশুবে দেয় ত ভালা দুই কানেব সন! গ তার পুতায় সী তাকে সিন্দুব ॥ 
কেইসে বাবে ভালা ঝিলিমিলি শাড়ি গ কেইসে রাখবে ধেনুগাই । 

কেইসে রাখবে ভাল! ছুই কানেব সনা গ কেইসে রাখবে রে সিন্দুব ॥ 

পেডি-এ ষে রাখব ঝিলিমিলি শাড়ি গ গহাঃলে রাখব ধেন্গ গাই । 
কানে বাখব ভ।ল] ছুই কানেব সনা গ সী'তায় রাখব যে জিন্দুর || 
ছি"ডি-ফাটি যায় ভাল! ঝিলিমিলি শাড়ি গ মরি-হার'ণাই যাবে ধেগ্ুগাই। 

বিকি-কিনি খায় ভাল" ছুই কানের সন। গ রহি যায় সীতার খিন্দুর | 

ওপবের দু”্টি গানে বিবাহ-গ্রসঙ্গ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ; বব, বরযাত্রী, 



আহীর। গান ৯৩৫ 

বাজ-বাজনা, ছাতিঘোড়া, কগ্াদান, সিন্দুর দান ইত্যাদি কথ। যেমন আছে, 
তেমনি বিবাহুরাড়ির ভোজের আয়োজন, যৌতুক আদি প্রসঙ্গও আছে। 
নারীর জীবনে দান যৌতুক ইত্যাদির ভূমিকা নিতাস্ত নগন্ত, কেননা এগুলো 
অত্যন্ত স্বপ্লস্বায়ী ; তার জীবনে উজ্জল হয়ে থাকে শুধু সি'খির সিন্দুব। 

সিন্গুরের রক্তবর্ধের মধ্যেই তার নারীত্বের সবটুকু গৌবব নিহিত থাকে। 
চুমানে অনুষ্ঠানটি তাই গুধু বিবাহের আচার পালনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না, আচার-ঘুটিত বিবাহসংণীতও খুব ম্বাভাবিকভাবেই এর অনুষঙ্গ হয়ে 

থাকে । বিবাহ-অন্ুষ্ঠটানের মাঙ্গলিক উপকরণের কথাও এইসব গানে শুনতে 

পাওয়া যায়। তেল হলুদ ধৃপ-্ধুনে। সিন্দুবঃ নতুন কাপড-চোপড, ধান ছুবাঃ 

ঝলমলে বেশবাল সব কিছুই চুমানে। গাশের উপজীব্য হয়ে থাকে । 

২৫. কন মালংকাকেবি নাবায়ণ তেল গ কন মালংকা কে সিন্দুব । 

কন মালংকাকেরি বাই যে ধুনা গ রাহ ধূনায় করে মহমহ | 

কুল্ছ মালংকাকেবি নাবায়ণ তেল গ বান্যা মালংকা কে সিন্দুর। 
খাড়িয় মালংকাকেরি রাই যে ধূনা গ রাই ধূনায় করে মহমহ || 
কেইসে রাখবে মালিন নারায়ণ তেল গ কেইসে রাখবে ত সিন্দুব। 
কেইসে রাখবে মালিন রাই যে ধুনা গ করবে ভগবতীর পুজা | 
শি'শিতে রাখব নারায়ণ তেল গ|সন্দুর কাটায় রাখব সিন্দু। 
মাটি সরায় রাখব রাই যে ধৃ্া গ করব ভগবতীর পুজা || 

২৬, কনে কা ফুলে মালিন উঢ়ন পিধন গ কন কা ফুলে রে ভক্ষণ। 

কন কা ফুলে মালিন খপারে চিকণ কন ফুলে রাখে রে সংসার ॥| 

কাপা ক! ফুলে ভালা উন পিধন গ ধান ক ফুলে রে ভক্ষণ। 

তিল কা ফুলে ভালা খপারে চিকন সি"ছুর ফুলে রাখে রে সংসার ॥ 

কেইসে চিন্হবে মালিন উন পিধন গ কেইসে চিন্হবে রে ভক্ষণ । 

কেইসে চিন্হবে মালিন খপারে চিকন কেইসে চিন্হবে সি"ছুর ফুল || 

পর্হিতে চিন্হব উড়ন পিধন গ খাইতে চিন্হব ধান ফুল | 
মাথিতে চিন্হব খঁপা রে চিকন সী"তাতে চিন্হব সি"ছুর ফুল || 

পরবর্তাঁ গানে নারীজীবনে অন্নবস্ত্রের সমস্যা, পৃত্রহীনতার বেদনা এবং স্বামী- 
সর্বস্বতার কথা ফুটে উঠেছে। অল্পকথায় অন্নের বিহনে অঙ্গের বিবর্ণতাঃ 

তাঙুল বিহনে মবখের মলিনতা, সস্তান বিহনে শোকে আনুলার়িত কেশ, এবং 

্বামী বিহনে অন্ধকার জগৎ সংসারের চিত্রগুলি উজ্জল রেখায় আঁকা হয়েছে। 



১৩৬ ঝাড়ধণ্ডের লোকসাহিত! 

২৭. কিয়! বিনে গে মালিন বর বিবর গে কিয়! বিশ্তু মুখ রে মলিন । 

কিয়া বিনে গে মালিন আউলালি ফেশ গে কন লাগি ছুনিয়া আধার ॥ 
অর বিনে গে ধনি বন্প বিবর গে পান বিশু মুখ রে মলিন 1 

ছেল্যা বিনে গে ধনি আউলালি কেশ গে ঈঁয়া লাগি ছুনিয়৷ আধার ॥ 

চুমানে অনুষ্টানে টাটকা তেলের প্রয়োজন পড়ে । গৃহন্বামিনী নতুন কাপড 
পরে অঙ্গসজ্জা করে মুখে পান নিয়ে গরু চুমিয়ে থাকে । ধান-হূর্বা আতপ 
চাল ছিটিয়ে গো-দম্পতিকে চুমানে! বা আশীর্বাদ কববাব নিয়ম। 
২৮, আগুয় আগয় বুনিলম রাই বৃগী ধান 

তার পেছুয় বুনলম খেড়ী রে গু'দলিয়। 

মুখে লিলম পাকল পান খচলে লিলম আওয়] চাল 
চলি গেলা আমার গুলিন গাইয়া চুমায়। 

এক চুমায় চুমালম ছুই চুমায় চুমালম 

তিন চুমায্ব পড়ি গেল শিরি বরদ]। 
ন] কান্দ না খিজ শিরা রে ববদা 

তর গুলিন দেয় ত দুবধান ॥ 

চুমানো অনুষ্ঠান ছাডাও এই দিন আর একটি অনুষ্টান পালিত হযে থাকে। 

এটিও মুলত: মেয়েলি আচার ছাডা কিছু নয়। এই অনুষ্ঠাণটিকে বলা হয় 

“চোক পুরা1।” আনান করবার সময় ধৃয়ে-আনা আতপচাল ঢে'কিতে গু'ডো 

করে নেওয়া হয়। পানিয়া লতা থে তলে বডে বাটিতে বা খাপরিতে জলে 

ভিজিয়ে রাখা হয়। পানিয়া! লতার বস অত্যন্ত চটচটে হয়ে থাকে । পানিয়। 

রসের জলে চালের গুড়ো মিশিয়ে পিটুলি তৈরী করা হয়। বলাবাহুলা, 

এই পিটুলিও চটচটে হয়ে থাকে । মেয়ের! গায়ের রাস্তা থেকে ঘরের ভেতর 
আঙিনা সর্বত্র এই পিটুলির সাহায্যে আলপন। দিয়ে থাকে । ডান হাতের 

পাঁচটি আঙ্ল ডুবিয়ে অত্যন্ত ভ্রুত ওপর থেকে মাটির ওপর পিটুলি ছড়িছ্ধে 

লতাপাতা ফুল আরির আলপন। দেওয়া হয়। এই আলপনার প্রতিটি 

সদ্ধিস্থলে সিন্দ্ুর লেপন করার নিয়ম আছে। তারপর এগুলোর ওপর গাঁয়ের 

রাস্তা থেকে গোয়াল পর্যস্ত ঘাস ছড়ানে। হয়। গরুবাছুর ঘাস খেতে খেতে 

এই আলপনার ওপর হেঁটে গোয়ালে গিয়ে ঢোকে । এই অনুষ্ঠানটিও অত্যন্ত 

গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিভ্র। এই সময় «“চোক পুরা” সম্পফিত আহীর1 গানও 

গাওয়া হয়ে থাকে। 



আঙ্মীরা গান ১৩৭ 

২৯. কন মাল্যানী ভালা গুড়ি যে কুটে রে কন মালানে গু'ডি ঝাড়ে। 
কন মাল্যাশী ভালা চোক ঘে পুরে রে দায়ে-বায়ে ফেকে তরু-ডাল ॥ 
বড়কী মাল্যানী ভালা গ*ডি যে কুটে রে মাঝলী মাল্যানে গুঁড়ি ঝাড়ে। 
ছটকী মাল্যাণী ভাল চোক যে পুরে রে দায়ে বায়ে ফেকে তক ডাল ॥ 

পরবর্তাঁ গানে গৃহস্বামিনীব কন্ঠাব এই অহুষ্ঠানে শিল্প-সম্মত আজপন৷ দেবার 
আশ্চয ক্ষমতার জন্য প্রশংসাবাদ আভাসিত হযে উঠেছে। 

৩". ছুটুম্বট্ ইটুম্বটু যাল্যানের বেটি রে লেখাপডাই সবগ পাতাল 

আগিনাই ত লেখে ভাল] টাদ সুরুজ রে কপাটে ত লেখে হনুমান ॥ 
আচার-অন্ষ্ঠানগুলো শেষ হযে যাবার পর প্রতিটি গৃহস্থের বাড়িতে মহা- 
সমারোহে ভোজেব আয়োজন কব] হয় । পাডা-গ্রতিবেশী আত্মীয়ম্বজনদের 

ডেকে একপঙ্গে বসে ছাকা পিঠে, মাংস পিঠে, মাংস ভাত, মছ্য মাংস খাবার 
ধূম পড়ে যায়। তুচ্ছ বিবোধেব অবসান ঘটিয়ে এই দিন আনন্দমুখর মানুষ 
সবার দিকে বন্ধুত্বের, মৈত্রীর হাত বাড়িয়ে দেয়। নববর্ষের আনন্দোচ্ছাসের 

সব লক্ষণ এদিন প্রকাশ পেয়ে থাকে । 

ঝাডখণ্ডে ভ্াতৃদ্বিতীয়ার দিনটি বাধনা পরবের শেষ দিন ধললেও চলে । 

এদ্দিনটিকে বলা হয় “বুটী বাধনা” ; পবেব দিনেও বাধন] হয়ে থাকেঃ তাই 
তৃতীয়ার দিনটি “দেশ বাধণা' নামে পবিচিজ্ঞ। ছ্বিতীয়ার দ্রিনে পুর্বদিনের 

মতো শিববলদ ও শির গাইকে “বাধনা” করে শিমছানে। চুমানো আচারগুলো। 
পালন করা হয় £ এ ষেন অনেকটা বাসি বিয়ের মতে।। এই দ্দিনও “চোক, 
পুরণ কব! হয়ে থাকে । পুর্বদিনের আচারঅনুষ্ঠানের প্রতিটি শিয়মই এদিনও 

পালন করা হয়। আলপন] দেবাব অতিরিক্ত ফুলবধূরা এদিন খড়ি-গোলা 

জলে ন্যাকড়৷ ডুবিয়ে দেওয়াল ও মেঝেব সন্ধিস্থলে শাডির পাডের মতো চওড। 

দাগ টেনে থাকে । এটিকে বল! হয় 'পাইড দেওয়া, | দ্বিতীয়ার পর আর 

কোন আচাব-অনুষ্ঠান পালনের বেওয়াজ নেই। তাই আহুষ্ঠানিকভাবে এই 

দিনই বাধন। পরবেব সমাঞ্চি ঘটে থাকে। 

দ্বিতীয়ার দ্রিন “বৃটী বাধনা”র দিন । বিকেল বেলা “বাধনা*র অনুষ্ঠান হয়। 
একে “গরু খু টানো”-ও বল! হয়ে থাকে । দুপুর থেকেই এর আয়োজন গুরু 
হয়ে যায়। সাধারণতঃ গ্রামের রাস্তায় কোথাও কোখাও .মাঠে, দুরে- 
চুরে শক্ত দড়ি দিয়ে গরু-কাড়াকে বাধা হুয়। গরু-কাড়ার শিঙে তেল-সিছুর 
চকচক করে। কপালে ধানের 'মোড, ঝিলমিল করেঃ গলায় দোলে গাদ। 

ঝা.-৮৯ 
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ফুলের মালা । সারা গায়ে রউ-বেরঙেয় নানা ধরনের ছাপ। চতুর্দিকে 

ঢোল ধমসা মাদলের গুরুগম্ভীর বাজনা । গৃহপালিত পণ্তগুলে। তাই এই দিন 

থুব শ্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উত্তেঞ্জিত হয়ে থাকে । তাদের উত্তেজনা বাড়িয়ে 

তোলবার জন্য তাদের গলাতেও পরিয়ে দেওয়া হয় ঘাঘর ঘাটি ঘুঙ্রের যালা, 

যতোই উত্তেজিত হয়ে ছটফট করে ততোই গলার ঘাঘর-ঘণাটি ঝনঝন করে 
বেজে ওঠে । এই অনুষ্টানটিকে ধলা হয় বাধন] ( এবদ্ধন )। এই অনুষ্ঠানটি 

থেকেও বাধন1 পরবের নামটি এসে থাকতে পারে । এইটি উৎসবের অগ্ঠতম 

প্রধান অনুষ্ঠান বলেই «বুটী বাধনা, “দেশ বাধনা, নামগুলোব উদ্ভব হয়েছে। 

গরু-কাড়াগুলোকে খু'টিতে শক্ত করে বাধবাব পর গরু-খেলানো আরুস্ত 
হয়ে যায়। ঢোল মাদল-ধমসা বাজিয়ে আহীরা গান গেয়ে-গেয়ে উত্তাল 

মাতাল জনতা এগিয়ে আসতে থাকে । তার্দের বিচিত্র বেশবাস, টলোমলো 

এলোমেলো ভঙ্গি, হাতের গরু-মোষের শুকনো চামড়া কিলাল শানু, বস্তা 

আদি দব থেকে দেখেই পণুগুলো ভীষণ রকম উত্তেজিত হয়ে ছটফট করতে 

থাকে। খু'ঁটিব চারপাশে চরকির মতো পাক খেতে থাকে । কখনে। শিং 

দিয়ে মাটি খোডে, কখনো পা দিয়ে মাটি খুঁডতে খু'ডতে হুংকার তোলে। 

এই সব উত্তেজিত শূঙ্গী পণুগুলোকে খেলাশো সহজ কথা নয়; তাই 
মানুষগুলে! মদের হাড়িয়ার পেশায় চুর হয়ে এই বিপজ্জনক খেলায় নেমে 
থাকে। প্রায়ই গরু কাড়ার গ'তো-লাখি থেয়ে মাতালের! আহত হয়ে 

থাকে, কোথাও কোথাও প্রাণ নিয়েও টানাটানি দেখা দেয়। এই অনুষ্ঠানে 

মাতাল জনতাও যেন অনেকটা হিং হয়ে ওঠে। গরু-মোষকে খৃচিয়ে 

খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে হিংত্র করে তোলে। এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন 
কোথায়? এ-ব্যাপারে অনেকে অনেক কিছুই বলে থাকেন। কেউ বলেন, 

এটা নিছক খেলা মাত্র; কেউ-বা বলেন, হিংম্র জীবজন্তর হাত থেকে 

আত্মরক্ষায় যাতে গৃহপালিত পণুগুলে! সক্ষম হয়ঃ তাই এই ভাবে বেঁধে 

খেলিয়ে তাদের লড়াই শেধানে৷ হয় । আমাদের মনে হয় এই ব্যাধ্যাগুলোর 

কোনাঁটই ঠিক নয়। গভীরে অন্য কোন অর্থ লুকিয়ে থাকাটাই শ্বাতাবিক। 
আগেই বলা হয়েছে, কৃষিজীবী মানুষের ভাবনায় যাাড়ের পবিত্রতা অত্যন্ত 
বেশি, বলা ষেতে পারে অপরিসীম । সমগ্র গোষ্ঠীর লোফেদের সাধ-আহ্লাদ 
এই ফাড়কে কেন্দ্র করেই আবতিত হয়ে থাকে। একই ভাবে শিকার 

জীবীদের কাছে ভালুক এবং অরণ্যচারীদের কাছে বৃক্ষও অত্যন্ত পবিজ্ঞ 

চা 
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কেন কৃষিজীবী মানুষেরা গরুজাতির প্রতি এতো! শ্রদ্ধাশীল । গো-জাতিকে 

পবিভ্র পণ্ড হিসেবে সশ্রদ্ধ মর্যাদার সঙ্গে পালন কর হয় যাতে তার্দের কাছ 

থেকে গোষ্ঠীর সবাই পবিভ্রতা লাভ করা তো! বটেই, তদুপরি বিশিষ্ট জীবন 

এবং শক্তি লাভও করতে পারে । এই পবিত্র পশুকে হত্যা করে তার মাংস 

গোঠ্ীর প্রত্যেকে ভক্ষণ করে থাকে, কারণ তাতে গোষ্ঠীর সবাই এক বিশেষ 

ধরনের জীবন এবং ক্ষমতা অর্জন করে। পবিত্র পশুর মৃত্যু ঘটানে। হয়, 

কারণ তাতে পণগুটি পৃনজখবন লাভ করে। প্রকৃতির মধ্যে মৃত্যু ঘটে, কারণ 
তারই মধ্য দিয়ে পৃণর্জন্মের ভিত্তিও রচিত হয়। আমাদের বিশ্বাস মুর 

অতীতে ঝাড়খণ্ডেও 'এই বাধন পরবে ষাড় হত্যা করে গোষ্ঠীর প্রত্যেকে 

তার মাংস তক্ষণ করত । গরু-খুঁটানো অনুষ্ঠানটি অতীতে ষাড়কে খৃ'চিয়ে- 
থুঁচিয়ে হত্যা করার স্থ্তিই বহুন করে চলেছে । অনেকে ষাড় হত্যা করে 

ভক্ষণের কথায় শিউরে ওঠেন। তাদের বক্তবা, এই অনুষ্ঠানে গো-হত্যার 

কথা ভাবা অত্যন্ত ভ্রমাত্বক ; কারণ, যে গো-জাতির পুজো এবং বন্দনা করা 

হয়, তাদের হত্যা করার কণা অকল্পনীয় । কিস্ত আদিম মানুষের ভাবনার 

গভীরে প্রবেশ করলেই যোবা। যাবে, এটি ভ্রমাত্মক তো! নয়ই, বরং অত্যন্ত 

ব্বাভাবিক ব্যাপার । যা কিছু পবিত্র, তার স্পর্শ অন্ভের শবীরে পবিভ্রতা 

সঞ্চার করতে পারে; যার মধ্যে বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা আছে, তার 

মাংস ভক্ষণের ফলে সেই বিশিষ্ট জীবন এবং ক্ষমতা লাভ করা যায়, 

রোক-ভাবনার এই বিশেষ দৃিকোণটি অনুধাবন করলে পবিজ্র পণুহত্যা এবং 

তার মাংসভক্ষণ ব্যাপারটি খুবই সংগত এবং স্বাভাবিক বলে মনে হুবে। 

মনে রাখতে হবে, আদ্গিম মানুষের ভাবনায় আত্মপংরক্ষণের চেয় বড়ো প্রশ্ন 
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আর কিছু ছিল লা। সম্ভান এবং ফসল উৎপাদন ছাড়া অন্য কোন গ্রসঙ্গ 

তাদের কোনদিনই আকৃষ্ট করেনি । ফসল উৎপাদনের জন্য গো-জাতির 

ওপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের গত্যস্তর ছিল না। যান্ুষের বংশবৃদ্ধির জ্ঘ্ঘ 
যেমন সম্তানোৎপাদনের প্রয়োজন, তেমনি গো-জাতিব বংশবুদ্ধির জন্টা তাদের 

প্রজননের প্রয়োজন । গোজাতিব প্রজনন এপং সন্তানোখপাদনের ক্ষমতা 

বৃদ্ধির জন্যই এই বাধন! পরব । বিবাহ আদি কতকগুলো আচার পালনের 

মধ্য দিয়ে আদিম মানুষ গো-জাতিব মধ্যে অলৌকিক উপায়ে প্রজনন এবং 

সম্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ত্বরান্বিত কবত। তাই বাধনার আচার-অন্ুষ্ঠানগুলো 

অনেকাংশে জাহু-ক্রিয়। ছাড়] কিছু নয়; তেয়ি পবিভ্র পণ্ড ধাডকে হত্যা করে 

ভক্ষণ করার মধ্যে এন্দ্রজালিক উপায়ে ষাডের পবিজ্রতা, প্রজননক্ষমতা, দৈহিক 

শক্তি ইত্যাদি মনুযুশরণীরে সঞ্চারিত হওয়াবকথায় আদিম মানুষ নিশ্বাস কবত। 

অতঃপর আমবা গরু-খুঁটানোব গান নিয়ে আলোচনা ববব। বেশিব 

ভাগ গানই প্রশ্থোত্ববমুলক, কিন্তু গাহযনেদেব মধ্যে কবি-গানের মতো কিংবা 

তঙ্জা গানের মতো গ্রতিদ্বন্দিতামূলক মনোভাব থাকে না। একই ব্যক্তি 

গানেব প্রশ্ন এবং উত্তব ছু"টি অংশই গেয়ে থাকে ১) কখনো কখনো সম্মিলিত 

কেও এ গান গাওয়া হয়ে থাকে । জাগবণেব এবং গরু খুটানোব আহীরা 

গানের মধ্যে কোন শিিষ্ট নুস্পষ্ট সীমাবেখা থাকে নী। তাই একই গান 

জাগরণের সময় এবং গরু খুঁটানোর সময় গীত হতে শোন! যায। সব 

সময় যে গানের বিষয়বস্তু গরুকাড। হয়ে থাকে, তা নয়; কখনো কখনো! 

মনুষ্য, অন্থান্ত প্রাণী এবং উত্ভিদ জগ২ংও গানের বিষয়বস্তর হয়ে থাকে । তবে 

মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রসঙ্গই এ গানে সর্বাধিক লক্ষাগোচর হয়। আদিম 

মানুষের পারিপার্থিক জীবজগৎ এবং উত্তিদজগৎ সম্পফিত অত্যন্ত সহজ সরল 
অভিজ্ঞতাগুলোৌই আহীর। গানে বিধৃত হয়ে আছে। 

গরু-খেলানো দলটি নেচে-গেয়ে যখন কোন খুটালো বলদের সম্মুখে গিয়ে 

উপস্থিত হুয় তখন তাবা ঢোল-ধমসা-মাদলের বাজনায় সম্মিলিত গ'নৈ বিভিন্ন 

অঙ্গভর্জিতে বলদ বা ধ'ডটিকে উত্তেজিত করে তোলে। শ্শ্রীবরদা*র সম্মুখে 

ঈাডিয়ে তারা গো-জাতি-সম্পঞ্চিত গান গাইতে শুরু করে। গরু-খেলানো 

এবং কাড়া-খেলানো গান আলাদা আলাদা হয়ে থাকে । তবে অনেক 

সময়ই একই গানের বলদ বা কাড়া শব্দটি বদলে উভয় ক্ষেত্রেই গাইতে শোনা 

যায় । প্রথমে গরু-খেলান্দো গান নিয়ে আলোচনা করা যাবে। 
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৩১. কণগে ত ছাচয়ে কনে ত ছুলয়ে কনে তগাড়ে মাল খাম। 

সেই খামে বাধব কনে কা পৃতা হো মাইরে ত ধূল। উড়ি যায় ॥ 
ঈশ্বরে ছাচয়ে মাহাদেবে ছুলয়ে মানমী-এ গাড়ে মাল খাম। 
সেই থামে বাধব কপিল। কা পৃতা হো মাইরে ত ধুলা উডি যায়॥ 

ঈশ্বর মাল খাম (এ মন্লম্তস্ত ?) ছাচলেন, মহাদেব ছুললেন এবং মানুষ সেই 

ধু'টা মাটিতে পতল । সেই মাল থুঁটায় বাধা কপিলাপুত্র ষাড নেচে-থেলে 

চাবপাশ ধুলোয় ভবে তুলল । এখানে মাল খাম শব্দটি লক্ষণীয় ; মল্লক্রীড়ার 

থুঁটিতে ষাকে বেঁধে একদা থেলা অথবা লাই কবা হত বলে মনে হয়। 

পববত্তণ গানে বলা হয়েছেঃ শিখবভূমে বলদের জন্ম, ববাভূমে তার গৃহবাস, 
বাগালেব হাতে তাব লালনপালন আর গোয়ালিনী (এখানে গৃহস্বামিনী ) 

তার নাম রেখেছে ভোমবা। 

৩২, কন ঠিনে বে বরদা তোহরি জনম রে কন ঠিনে লিলি গিরহবাস। 
কার হাতে রে ববর্দা লালন পালন (ব কেছু ত ধরে ভমরা নাম॥ 

শিখর ভ'ঈ-এ বে বরদ। তোহরিজনম রে বরহাভূই-এ লিলি গিরহবাস। 

বাগালের হাতে বর, লালন পালন রে গুলিনে ত ধরে ভমরা নাম ॥ 

কালে গাই ছুলালী হয়, ধবলী গাই দেগতে গ্রন্দরী হয়, রাড়ী গাই দেখতে 
যেমন রূপশী তেমনি সোনাব পাত্র ভরে দুপ্ধদানেও পারদশিনী। 

৩৩. কন যে গাই ভাল উলালী ছুলালী.রে কন্ গাই ৩ দেখিতে স্থুন্দর | 
কন গাই যে ভালা বড বূপনিনী গ সনার কটোবায় দুধ দেয়॥ 
কাইলী যে গাই ভাল? উলালী ছুলালী বে ধলী গাই দেখিতে সুন্দর । 

বাগী যেগাই ভাল! বড় ব্ূপসিণী গ সনার কটোরায় ছুধ দেয়॥ 

কাড়া ব মোষ বলদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পণু। ক্ষমতায় যেমন 

বিপজ্জনক, তেমনি তাৰ উত্তেজিত উল্লাহ চেহারাও অত্যন্ত ভীতিগ্রদর। হিন্দ 

পুরাণে এই মোষই সাক্ষাৎ মৃত্যুর দেবতা যমের বাহন, তাই মালখুটায় কাড়া। 

রেঁধে তাকে খেলানে! অতান্ত বিপজ্জনক । প্রায়শঃই মাতাল ধণাগডিয়ারা 

মোষের আঘাতে ঘায়েল হয়ে থাকে । নিচে কয়েকটি মোষ-খেলানোর গান 

উদ্ধৃত কর] হুল । 

৩৪. কিয়া বরণ কাঁড়া তরি আট অঙ্গ রে কিয়া বরণ দুই শিঙ্গ +.. 
কিয়া বরণ কাঁড়া তরি দুই আধি রে কিয়া বরণ চারি পা যে ॥ 
তাষাল বয়ণ কাড়া তরি আট অঙ্গ পে কাদা বরণ দুই শিক । 
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কাজল বরণ কাড়া তরি ছুই আঁখি রে উধল বরণ চারি পাযে॥ 

কিসে সাজাব কাড়া তরি আট অঙ্গ রে কিসে সাজাব দুই শিক্গ | 

কিসে সাজাব কাড়া তরি দুই আি বে কিসে সাজাব চারি পা যে ॥ 

গু'ড়ি-এ সাজাব তরি আট অঙ্গ রে সিন্ুরে সাঙ্জাব দুই শি । 
কাজলে সাজাব কাডা তরি দুই আখি বে নেপুরে সাজাব চারি পাযে॥ 

৩৫. কন মাসে রে কাড়া ধুলায় ধূন্ুুর রে কন মাসে লিলি কাদা লেওয়া। 

কন্ মাসে বে কাড়া মইলকে বাহিরালি কন মাসে লিলি ঘাডে দড়া ॥ 

চ"ৎ বৈশাক মালে ধ্লায় ধৃন্থর রে আষাঢ মাসে লিলি কাদা লেওয়া 
আশিন মাসে রে কাড়া মইলকেঁ বাহিবালি কাত্তিক মাসে লিলি ঘাডে 

দা ॥ 

গরু-খেলানে। বা কাডা খেলানো বিশিষ্ট গানের অতিবিক্ত আবো বিভিন্র 

বিষয়বস্তু আহীর গানের অস্তভূক্ত হয়ে থাকে। বলা যেতে পাবে। গরু- 

কাড়! প্রসঙ্গবর্জিত আহীরা গানের সংখ্যাই বেশি। গরু কাড়া নিধিশেষে 

এই সব গান গেয়ে খেলানো হয়ে থাকে। গক-কাভাব কথা থাকলেও এই 

সব গানে তাদেব প্রাধান্য থাকে ন । অগ্থান্থয মন্তুষ্তেতব প্রাণীর সঙ্গে তাদের 

গ্রসঙ্গও গানের অস্তভূক্তি হয়ে থাকে। 
৩৬. কেন তপৃষে ভাল লাল নীল পাখি বে কেন ত পুষে ধেনু গাই। 

কেন ত পুষে ভাল! রাভাবাম্প' কাডা জভি ক্ষেতে দেয় ত ঠেঞ্গাই ॥ 

রাজায় ত পুষে ভাল! লাল শীল পাখি (ব রাণীএ ত পৃষে ধেনু গাই । 

চাষায় ত পুষে ভালা রাড়াবাম্পা কাড৷ জভি ক্ষেতে দেয় ত ঠেসাই ॥ 

লক্ষণীয় রাজী -বাণী অল্প আয়াসে লালিত প্রাণী পোষেণ কিন্তু চাষীকে পুতে 

হয় এমন প্রাণী যার উদবপূরণের ভাবনা তার কাছে এক রীতিমতো সমস্থা। । 
তাই মোষ-কাড়াকে ছেড়ে দিতে হয় “জভি' ক্ষেতে বা জলা তৃণভূমিতে । 
৩৭, কেহ ত আনে ভাল] লতা বল পাতা রে কেহ ত আনে কাদা-জেওয়া। 

কেহ ত আনে ভালা বাধনা পরব রে ঘবে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥ 
মৈষ ধনি আনে লতা বল পাত। রে কাড়ায় ত আনে কাদা-লেওয়!। 

গাই ধনি আনে ভালা বাধনা পরব বে ঘরে ঘরে গরয়া ঠাকুর ॥ 
৩৮, কনে ত খুজে ভাল চৈত বৈশাখ গ কনে ত খুজে আযাট মাস। 

কনে ত খুজে ভাল! গল কাত্তিক মাস যে পহ'চল খতকেরি দিন ॥ 
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শিরি বরদায় খুজে ভাব! গলা কাত্তিক মাস যে পন্থচল খতকেরি দিন ॥ 
কেই সে চিনবে বাৰ্ চৈত বৈশাক গ কেই সে চিনবে আযাড় মাস। 
কেই সে চিনবে বাবু গলা কাস্তিক মাস যে পছ'চল খতকেরি দিন ॥ 

ধুলায় চিনব বাবু চৈত বৈশাক গ কাদায় চিনব আষাড় মাস। 
ধান ফুলে চিনব গলা কাত্তিক মাস যে পন্থচল খতকেবি দিন। 

গানটিতে বিভিন্ন পশুর বিভিন্ন খতুতে স্বচ্ছন্দ বিহারের কথা খলা হয়েছে। 
ছাগল শুকনো খটধটে জমি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় হল ঠচত্র- 

বৈশাখ মাস ; মোষ-কাডা কাদা মাটি পছন্দ করে, তাই তাদের প্রিয় সময় 

হল আঘাঢ মাস বা বর্ধাকাল ; গরু-বল? খর! বা বুটটি কোনটাই পছন্দ করে 

না, তাদের পছন্দ গ্রচুব সবুজ ঘাসে-ঢাকা ভেজা! মাটি--তাই তাদের প্রিয় 

কান্তি মাস। এ মাস তারাচেনে কি ভাবে? চারপাশে ধুলো উড়তে 

থাকলে তা ঠত্ত্-টবৈশাখ, কাদা! দেখলেই বোঝে আধাঢ মাস আর বিলে- 

ক্ষেতে সর্বত্র ধানের ফুল দেখে (বাঝে সময়টা কান্তিক মাদ-_যখন চার পাশে 

আনন্দের বাজন। বেজে ওঠে আর বাধনা পরব এগিয়ে আসে । 

৩৯. কন মরিলে ভালা ঘুরি ফেরি আসে বে কন মরিলে নাহি ঘুরে। 

বনেকেরি কাঠপাত গীয়েকেরি আগুন খসি খনি পড়ে ত আগার ॥ 
পরব মরিলে ভালা ঘুরি ফেরি আসে রে মানমী মরিলে নাহি ঘুরে। 

বনেকেরি কাঠপাত গায়েকেরি আগুন খসি থসি পড়ে ত আগার ॥ 

কে মার! গেলে আবার ফিরে আসেঃ কে মারা গেলে আর ফিরে আসে ন1? 

বনের কাঠ-পাতা আর গীয়ের আগুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে শুধু জলস্ত 
অঙ্গার খসে-খসে পড়ে । পরব মার! গেলেও ( অর্থাৎ পরব শেষ হলেও ) 

আবার পরের বছর ফিরে আসে, কিন্তু মানুষ মারা গেলে আর ফেরে নাঃ 

বনের কাঠ আর গীয়ের আগুন দিয়ে রচিত চিতা থেকে গুধু জলত্ত অঙ্গার 

থসে-খসে পড়ে । গানটিতে মানুষের নশ্বর জীবনের কিছুটা আধ্যাত্মিক 

উপলব্ধি আছে। কিন্তু তবৃ ঝাড়খণ্ডী মানুষের জীবনে আনন্দ-উৎসব তাকে 

মৃত চেতনার বিষাদে ্লান হতে দেয় না। এখানকার মান্য তাই আনন্দ- 

উৎসবকে আবাহুন জানাবার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকে। বাধনা 

পরব ফুরিয়ে গেলেও সে জানে আবার সে পরব ঘুরে-ফিরে অণপবে, আবার 

তারা আনন্দ-উৎসবে মত্ত হখার অবকাশ পাবে-_ 
পরব মিলে ভাল! ঘৃরি ফেরি আমে রে॥ 
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| সাত || 

টুন গীত 

টু্থগীত বঝাড়খণ্ডের সর্বশ্রেষ্ট লোক উৎসব, বলা যেতে পারে জাতীয় 

উত্সব, মকর পরব উপলক্ষে গাওয়া! হয়ে থাকে । মকর পরব টুন্ু- 
পরব নামেও পরিচিত । বল! বাহুল্য, এই উৎসবটিও শস্তোৎ্সবঃ অনেকের 

মতে ফসল তোলার উৎসব ([781$55% 29560%81)। এই উৎসবটি ঝাড- 

খণ্ডের নববর্ধোৎসবও বটে, কৃষিবর্ষ এখানে পয়লা মাঘ থেকে আরম্ত 

হয়েথাকে। কিন্তু সবার উপরে এই উৎসবে যাব প্রাধান্য তা হল টুন্থু। 

টুন পুজো উপলক্ষে টুস্ুগীত গাওয়া হয়ে থাকে। টুন্ুগীত ঝাঙখণ্ডের 
সবচেয়ে নিরংলকার, প্রাণ-তপ্ত গীত। অন্য কোন গীতে একটা অঞ্চলের 

জাতীয় জীবনকে এমন সামগ্রিকভাবে পাওয়া যায় না, যেমনটা পাওয়া 
ঘায় টুন্থগীতে। টুনুগীতের স্বতঃস্ফ,ত উদ্বেল স্ুব-ঝংকারে সারা ঝাডখণ্ড 

অস্াণ সংক্রান্তি থেকে মকর পরব পর্যন্ত জাতীয় পায়ে যে-ভাবে প্রাণচঞ্চল 

হয়ে থাকে, তেমনটি খুব কম উৎসবেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার 

শারপোত্সবের প্রাণচাঞ্চল্যও এর কাছে ম্লান মনে হয়। এই ট্ুন্ুকে 

কেউ-কেউ ব্রত বলবার পক্ষপাতী, যদিও টুন্থ পুজোয় উপবাস 

কিংবা প্রার্থনার মন্ত্র বা ছডা নেই। তবে টুন্ু পুজো যে আচাবঅনুষ্ঠান- 

মূলক শস্তোৎসব তাতে কোন সন্দেহে নেই। আমবা প্রথমে টুন্থ পরবের 

এই সব বিভির দিক নিয়ে আলোচনা করব। 

ঝাড়থণ্ডে সাধারণতঃ অগ্্রাণ সংক্রাস্তির মধ্যেই ফসল তোলাব কাজ 

শেষ হয়। এই অগ্রাণ সংক্কাস্তিকে বলা হয় *টাউড়ী” € এচাউনী?) 

বা “ছট মকর, । এ-দ্িনও ঝাড়খণ্ডে পিঠে করে খাবার নিয়ম আছে। 

এই দ্দিন সন্ধ্যা থেকেই টুন্ুসংগীত অনুশীলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কর! 

হয়ে থাকে । সারা পৌষ মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় মেয়েরা টুন্থগীতের চর্চা 
করে থাকে । পৌষ পরবে এই সঙ্গীতচর্চার সমাঞ্চি ঘটে; তবে কোথাও 

কোথাও শ্ীপঞ্চমীতেও টুম্পূজে। করে টুন্ুগীত গাওয়। হয়ে থাকে। মকর পরবের 

আগের দিনটিকে ঝাডখণ্ডে 'বাউড়ী” (ব্বাউনী ?)ব। প্লীদেশ' অর্থাৎ সন্দেশের 

দিন বলাহয়। এই দিন সন্ধাবেল! মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পিঠে-পুলির 
গ্রচুর আয়োজন করা হয়। এই রাত টুথ জাগরণের রাতও বটে, তাই সংগীতের 
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ল্ুরে-স্ুবে সাবা ঝাড়খণ্ড যেন জেগে থাকে । এ-গানে বাস্তব জীবনের 

নান] কামনা - বাসনার কথা, কুৎসা আর দেহমিলনের কথাও অনাবৃত 

ভাবে প্রকাশ পায়। ওদিকে সারা বাত ধবে ছেলেরাও টুন্থগীতে, অগ্নুৎসবে 

সচকিত কবে বাধে সমগ্র জনপদকে | পবেব দিন মকর সংক্রান্তি । সেদিন ভোব 

বাত্রি থেকে ন্নানের ধম পডেযায়। ম্নাণ না করে জল গ্রহণ করাও শিষিদ্ধ। 

শ্নানাস্তে নৃতণ বস্ত্রপবিধানের নিয়ম আছে । ঝাডখণ্ডে অন্য (কান উৎসবে ঘৃতন 
বস্ম পরিধান সর্বজনীন শয ) যাদব অর্থবল এেহই, তার অন্ততঃ গেঞ্জি কি 

গামছা কি এক ট্রকবো নতুন কাপ শবীবে জচিযে থাকে। স্সাশাস্তে অন্য কোন 

খাদ্দ্রবা গ্রহণেব আগে তিলেব বীজ খাধাব বীনি আছে। উল্লিখিত 

আচাবগুলো শুধু যে কৃষি-সম্পঞ্চিত তা নয় ওগুলো নববর্ষের আচাবও ঘটে। 

আচায যোগেশচন্্র বায় বি্যানিধি বলেন, «ষালশত বসব প্রবে পৌষ 

সংক্রান্তিব দিন উত্তবাযণ আবম্ভ হইত। পবদিন ১লা মাঘ পৃন্ন বত্পরেব 

প্রথম দিন । সেদিন আমরা দেখ-খাতে প্রাঙ্ম্ান কবি। লোকে বলে 

মকব ন্লান। ভাব মতে ৩১৯ খুষ্টান্ধে পৌষ সংক্তান্থিত্ে উত্তবাযণ ভ”5। 
মকর পবব যে ঝাডখণ্ডেব নববর্ষ উৎসব তাতে কোণ সন্দেভে নেই। 

নববর্ষোৎ্সবেব প্রতিটি লক্ষণই মকব পববেব বিভিন্ন মাচার - অনুষ্ঠানে 

মধা দিয়ে ফুটে ওঠে । 

পয়লা মাঘ নববর্ষের প্রথম দিন । ঝাডখণ্ডে এই দিনটিকে “আধখিয়াশ 

ধাত্রা” বা “যাত্রা” বলা হয় । *আখিয়ান” শব্দটি “অন্ষ-ময়ণ”  শবজাত 

বলে মনে হয়। অক্ষ অর্থে স্থয এবং অয়ণ অর্থে গতি অর্থাৎ সুর্যের গতি । 

যাত্রা অর্থে গমন , বলাবাহুল্য স্থর্ষেরই গমন। এখানে উত্তরায়ণের 

কথাই প্রকাশ পেয়েছে বলে আমাদেব বিশ্বাস। অবশ্ত আখিয়ান শর্ষেব 

উৎপত্তি অর্ক-অয়ণ থেকেও এসে থাকতে পাবে ১ অর্থ একই, স্থ্ধের গতি । 

পয়লা মাঘ স্থ্ষের উত্তরায়ণ এবং নববর্ষের প্রথম দিনই শুধু নয়, 

ঝাডখণ্ডে এই দিনটি কৃষিবর্ষের প্রথম দিনও বটে। এই দিনটিকে তাই 

হালপুণ্যা” (হালপুর্ণ' শব্ধসজাত হতে পারে) বলা হয়। এদিন 

বছরের প্রথম হল্চালন] অনুষ্ঠানটি সম্পর করা হয়। বাধণা পরবের 

গরয়! পুজার দিন লাউল*জোয়াল ধুয়ে মাচাব উপরে তুলে -₹?খা হয়; 

হালপৃশ্যের দিনের আগে মাটিতে নামানে। নিষিদ্ধ। তাই এই দিন লাঙল 

“বামিয়ে বছরের গ্রথম হালচালন। করা হয়। 
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ওপরে দ্বেখানো! হল মকগ পরব শুধু নববর্ষোৎসবের স্থৃতিই বইন কবছে না, 

কৃষিবর্ষোৎসবও এর মধো নিহিত আছে । অন্ত কথায় এই উৎসব শস্তোৎসবও 

বটে। কেউ কেউ বলেনঃ এটি ফসল তোলার উৎসব । ঝাভখণ্ডে অদ্াণ 

ংক্রান্তির মধ্যে সাধারণতঃ ফসল তোলার কাজ শেষ হয়ে যায়। টুন্ুগীতের 

উদ্বোধন যখন কবা হয়ঃ তখন চারপাশে শূন্য মাঠ খা খা করতে থাকে । মকর- 

পরবের ফসল তোলার কথা তো ওঠেই না। এদিক দিয়ে বিচার কবলে 

একে সরামরি ফসল তোলাব উৎসব বল চলে না। তবে যেহেতু এই 

সময় সবাব ঘরেই নতুন ফসল উঠে থাকে, তাহ ফসল কাটাব উৎসব 
বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। টুসু পরব যে আদিম শস্তোত্সব 

তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না তাই টুস্থকে পৌধলক্ষী রূপে ধারা দেখতে 
চান, ভাবা এই আদিম শশ্তোৎ্সবকে অস্বীকার কবে টুঙ্নকে আধদেবীত্ 

দান কবে হিন্দ্র ব্রাঙ্গণ্যবাদের প্রভাবের ফল বলে প্রতিপন্ন কবতে চান । 

কিন্তু টুন্থ প্রতিষ্ঠাব উপকবণগুলোঃ মার মধ্যে মুখ্য হল নতুন ধানে তুষ, 
গোবর ইত্যাদি, স্পষ্টতঃ প্রমাণ কবে যে সাব মাটি দিয়ে উববন্তা শষ্টিব 

কামনাই টুন্থকে উববতাবাদেব প্রতীকে পবিণ৩ কবেছে। ডক্টব সুকুমার 

সেনও একে শশ্টোৎ্সব হিসেবে গ্রহণ কবে বলেছেন, টুন্সু উৎসব তিয্যাণন্ষত্রে 

অনুষ্ঠিত শস্টোৎসবের প্রবহমান ধারা। 
টুষ্ুব রূপ বিভিন্ন জায়গায় বিভিক্প রকম দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও 

মাটির সরার মধ্যে তুষ আব পিটুলিগোলা-ছেটানো গোববের নাড়ু রাখা 
হয়, কোথাও বা ছোট কুণ্ডের মধ্যে গোবর রাখা হয়ঃ কোথাও ব1 বাশের 

'ভালির; (ছোট ডালা) ভেতর তুষ আর গোবর নাড়ু রাখা হয়ঃ কোথাও 
দেখতে পাওয়া যায় রঙিন কাগজ আব সোল] কঞ্চি দিয়ে তৈবী চৌভল 
বা চতুর্দোলা। ধলভূম এবং ঝাডগ্রাম অঞ্চলে বর্তমানে ভাদুর অনুকরণে 

টু্থর মৃতিপুজা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, মুত্তিগলো পৃতুলের 

মতো, বিভিন্ন ধরনের মুতিব ওপর হিন্দুদেব দেবীমু্তির প্রভাব সহজেই 

নজরে পড়ে । তবে মুত্র চল হলেও সরার মধ্যে তুষ, গোবরের শাড়ু পিটুলির 

নাড়ু রেখে পুজো করা হয়। কয়েক দশক আগে ধলভূম-ঝাডগ্রামেও চৌডল 
প্রচলিত ছিল। 

টুন্থ শব্দটি যে তুষ শব থেকেই এসেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধানের 

তুষ জাছুক্রিয়াব যেমণ অঙ্গ তেমনি মৃত ধানেরও প্রতীক। টুন্গকে জলে 
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বিনর্জন দেওয়ার অর্থ হল তাকে কবর দেওয়া । আর্দিম মান্য মৃত্যু এবং 
পুণর্জন্মকে পবস্পব সম্পর্কযুক্ত ছুটি ঘটনার অতিরিক্ত কিছু মনে করত না। 

জাওয়া! এবং টুন্থু ঝাডখগ্ডেব ছুটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ শন্তোৎ্সব। জাওয়। 

( €জাত) উৎসবে শল্যোত্পাদনেব জাছু-আচ।র পালন করা হয়ে থাকে। 

জাওয়| হাহ শশ্তেব জন্মোৎসব । আদিম মান্ুষ প্রকৃতিতে বিচিত্র লীলা প্রকাশ 

দেখত । গাছপালা লতাগুল্স এক বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ করে, আবাব 

এক সময় শুকিযে মরে যায়, কিন্তু কিছু কাল বাদে আবার চারা 

গজিযে এঠে। এই দেখেই তারা জন্ম মৃত্যু এবং পুনর্জন্মকে একস্থন্তরে 
গ্রধন ক বপুনর্চন্মধাদে বিশ্বাস কবতে ধাবস্ত কবেণ এই জন্যই প্রকৃতিতে 

মৃত্যু দেখে ,মাঢেই আশাহীন হত ন। | তাই মৃত্যু সম্পর্চিত উতৎসবেও 

ভারা জীবনেব আনন্দ-গান করত, কারণ তাবা জানত, বৃক্ষলতাগুলা 

জীবজন্ত মানুষের মৃত্যু খটে এই কারণেই ঘে তাবা পুনজাবন লাভ করবে। 

এই লোক্বিশ্বীসেব অন্তর্গত জন্ম-মৃত্যু দু'টি ঘটনা জাওয়1 এবং টু্সুব 

ম্ধা দিয়ে রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাওয়া শশ্তেব জন্মোৎসব এবং টুম্থ 

মবনোঙংসব । 10 1)06 081101165 01)5 56605 ১1019118 010 18011, ০৪ 

৪১ 11)6 01817051770 100 10915 1176 ৮5101761650 ৪%/89 001011%. 4১1 

[1065 6170 01 11)6 9151) 0995 11769 ৬615 9811160 00 ৮/111) (116 

1712595 01 (1)6 0690 /৯৫০07715 8170 01)10%/1) ৬111) 0116100 11760 [106 568. 

0] 9011085.১ জেন হ্যাবিসনের এই বক্তব্যের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলে 

জাঁওয়। পববকে মোটেই এাডোনিস-তত্ব থেকে পৃথক মনে হবে না। 

জাওয়! ডালিব মধ্যে বালির ওপব বিভিন্ন শস্তবীজ বপন করে হলুদ- 
গোল জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। জাধারণতঃ জাওয়া মুল পরবের সাত দিন 

আগে দেওয়া হয়। তারপর কবম পববেব পরদিন জাওয়ার চারাগুলোকে 

করম-ডালসহ জলে বিসর্জন দওয়া হয়। চারাসহ এযাভোনিস-এর 

বিসর্জন এবং চারাসহ করমের বিসর্জন কোনক্রমেই ভির বস্তু হতে 

পারে না। অনুষ্ঠানটির মধ্য দিয়ে উদ্ভিদজগতের রহস্যই ফুটে উঠেছে, 

স্বল্পকালীন অন্তিত্বের পর মৃত্যু ঘটে কিন্ধু দেই মৃত্যুর মধ্য দিয়েই পুন- 

জখবনও যেন আভাসিত হয়ে ওঠে । 

সি সত জাস্পি 

তি 
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১৪৮ বাড়খণ্ডে লোকসাহিত্য 

টুহ্থ পরব শস্তের মরণোতসব । তুষ থেকে টুন্থু শব্দের উদ্ভব ; তুষ ম্বৃত 
ধানের প্রত্তীক। কিন্তু টুন উৎসব কোনক্রমেই শোক-উৎসব নয়ঃ বরং 

টুর্ন উত্সব বঝাডখণ্ডেব সবচেয়ে প্রাণবস্ত উৎসব । চন্দ্রকলার হাসবৃদ্ধিব 

মতোই গাছ-গাচ্ছডাব জন্ম মৃত পুনর্জন্ম যে এক স্থতোয় বাধা তা আদিম 
জনতার কাছে স্পঞ্ট হয়েছিল। তাই পুনর্জন্মের সন্তাবনাকে তীব্রতর এবং 

ত্বরাম্বিত করবার জন্য বিভিকন এন্দ্রজালিক আচাব পালন করত। মৃত্যু 

অনুষ্ঠানের মধোও তাই উর্ববতা-বৃদ্ধির ব্যগ্রতাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। 

মৃত ধাণেব প্রতীক তুষেব জঙ্গে গোবব, পিটুলি গোলা, হলুদ জল, গাদ1 ফুল 
আদি এন্্রজালিক উপকরণ মিশিয়ে উর্ববতা বৃদ্ধি এবং শস্তেব পৃনজর্খবন 

লাভেব কামন। প্রকাশ কব হয়ে থাকে | কুমাবী মেয়েদের মধ্যে উর্ববতাবাদের 

প্রজনন ক্তিম্বাঃ শন্যোৎ্পাদন মাদি গুণগুলে1 সর্বাধিক থাকে বলে লোকবিশ্বাস 

আছে, আর তাই ঝাডখণ্ডের দুটি শ্রেষ্ঠ শশ্যোতৎসব জাওয়া এবং টুস্থব মধ্যে 

কুমাবীকন্যাদের “ভূমিকা সবাধিক গুকত্বপূর্ণ। জাওয়াব মতোই টুন্বু পূজায 

একমাত্র কুমাবী মেষেদেবই অধিকার । যৌনতার শিথিলতা এই উৎসবেও দেখ। 
যাষ , গাণেব মধা দিয়েও এই দেহ মিলনের উত্তপ্ত মাকাতক্ষা শিবাববণ ভাষায 

প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাবা বাত্রি মৃত শস্তেব ডালিকে কেন্দ্র কবে কুমারী মেয়ের 
যে আচাব পালন কবে তা মৃত শন্তের মধ্যে প্রাণসঞ্চাব এবং উর্ববতা বুদ্ধিব 

কামনাতেই করে থাকে । টু বিসর্জনের সময খই ছডানো নিয়ম আছেঃ যা 

আমাদের শবযাত্রীাব আচারের কথা স্মবণ করিয়ে দেয়। কোথাও কোথাও 

টুস্বব চৌডল-এব চাব কোণে দডি বেঁধে দু'টি লাঠিতে বেঁধে চাবজন 
কাধে তুলে নেয় এবং মৃতদেহ বযে পিয়ে যাবাব বাতির অন্থুকবণ কবে। 

তাবপব পুকুর বা নর্দীতে নিয়ে গিয়ে বিসর্জন দেওয়া হযঃ বলা যেতে 

পাকে, টুস্ুকে সমাধি দেওয়] হয় । এই সমস্ত আচাব থেকে এটাই প্রমাণিত 

যে, যে-টুসুকে কেন্দ্র কবে এই উৎসব তা আঙলে মৃত শশ্তই । এই 

আচারগুলে। অনুকূত ইন্দ্রজাল (]701191155 1418819) ছাড়া কিছু নয় | উদ্দোষ্, 

শল্তদেবতার জীবনধারাকে গঠিশীল প্রাণবন্ত করে তোল এবং তাকে নিজন্ব 

প্রয়োজন এবং কাধসিদ্ধিব উপযোগী কবে তোল।। শশ্তের দেবতা প্রায় সব 

সময়েই ম্বৃত্যু এবং পুন্ভম্মের সঙ্গে জডিত। এপপ্রসঙ্গে জেন হ্যাবিসন 
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যখন মৃতু এবং জমাধি-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় তখনই পৃনজর্শবন এবং নব- 
জন্ম লাভেব আশাব স্থত্রপাত হয় এবং এই আশাকে পুর্ণ করে তোলাবৰ 
জন্য ইন্দ্রজালিক অনুষ্ঠটাশেব সাঙাযা নেওয়া হয়। টুন্থ উত্সব এই পুনজর্খবন 
এবং নবজন্মলাভের আশার পরিপুর্ণতাব জন্য অনুষ্ঠিত এন্দ্রজালিক আচার- 

উৎসব বলেই মণে হয়। 

এবাবে বিচাব কবে দেখা যেতে পাবে, ট্রস্ব আদৌ কোন ব্রত 
কিনা। ব্রত সাধাবণতঃ সমষ্টিগত কোন কামনাপুরণের উদ্দেস্তে অনুষ্ঠিত 
হয়ে থাকে এবং শশ্বাব্রতে প্রধানতঃ কুমাবী মেয়েদেবই ভূমিকা থাকে। 

আমবা ওপবেব আলোচশায় দেখেছি, ব্রতেব এই ধর্ম গুলো জাওয়! এবং 

টুশ্ত উভয় শশ্তোৎসবেই পুবোপুবি বর্তমান । জাওয়াতে কুমারী কন্যার 

শস্যেব জন্মোৎসব পালন কবে প্রচুব ফসলের কামনায় , টুম্থতে কুমাবী কন্তারা 

শস্তেব মবণোত্সব পালন কবে শাস্যেব পুণজর্শবণ এবং নব-জন্মের কামনায় । 
কিন্তু ব্রতেব অন্য একটি বিশিষ্ট ধর্শ হল, ব্রতেব প্রার্থন। মন্ত্র থাকবে অথবা 

কামনার খাণীরূপ ছভা থাকবে । ছডা বলাব রীতি নাকি ব্রতেধ প্রাচীনতাব 

পরিচয় । ডঃ সুধীর কুমাব কবণেব মতে ভাছুর প্রভাবেব ফলেই নাকি 

ঝাডগণ্ডেব টুন্থ ব্রত থেকে ছড়া এবং তৎসঙ্গে কামণাবাসনা-প্রার্থন 

লুপ্ত হয়ে গেছে । তাব মতে “বাঙলাদ্দেশেব তোষলা ব্রত সীমান্ত বাঙলার 

টুম্ুদতে পরিণত হয়েছেঃ৩। ঝাডথগ্ডের টুম্স উৎসবে কোন ছড়া নেই, 

কোন কামনা-বাসনার মন্ত্র বা প্রার্থনা “নই; ট্ুন্থ উৎসবে শুধু গান 

আছে। যে-গানে একটা জমগ্র অঞ্চলেব জাতীয় জীবনের ল্ুখ-ছুঃখ, 

আনন-বেদনা, চাওয়া-পাওয়াব কথা! আছে । জাওযাতে-ও কোন ছড়া 

নেই, শুধু গান আছে যেগানে নাবী-জীবনের সুখ দ্ধ আনন্দ-বেদনার 

কথা আছে। ছুটোহই শক্যোৎসব। ছুটোতেই কোম ছড়া নেই কিন্তু 

বিভিন্ন আচার আছে; কথা নেই, কিন্তু কথার ব্যঞ্জনার চেয়েও তীব্রতব 

বাঞ্জনা। আছে আচারগুলোতে । ছা মান্গষেব পরিণত বৃদ্ধির সৃষ্টি, কিজ্ঞু 
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হি ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিতা 

আচার এক্জজ্ালিক বিশ্বাসপৃষ্ট আদিম মানুষের সুষ্টি। যে কোন পুজানুষ্টানে 
আচাবের ভূমিকাই মুখ্য, ছড়ার বনুপূর্বে আচাবের সৃষ্টি। ঝাডখপ্ডের 

আদিম মানসিকতায় প্রার্থনা কোন স্থান ছিল না। জাওযষাগীত এবং 

টুন্থগীত ইডার লক্ষণাক্রান্ত, বিভব এই গীতগুলে। বহু পরবে এহ উৎসবের 

সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাই ভাছুর প্রভাবের 

ফলে ঝাড়খণ্ডের টুন্থ উৎসব থেকে ছড়া এবং কামনা বাসন! লুপ্ত হয়ে 

গেছে, একথা বিশ্বাণ কবা যায় না। জাওযা বা টুন্থতে কোন দ্দিশই 
ছড়ার মধ্য দিয়ে কামনা-বাসণা গুকাশ কবা হত না। আদিম মানুষ 

কোনদিনই প্রার্থনায় বিশ্বাস কবে নিঃ তাব। বিশ্বাস করত তুকতাক, 
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আদিব'জীব" জক্রিয যে পাব ঃ তাই তাব যেবাজ জম্পনু ক€তে চাষ তাব 

জন্য দ্েবতাব কাছে প্রার্থনা না জানিয়ে নিজে কবে কিংবা] কববাব চেষ্ট। কবে, 

প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ শা কবে তুকতাক করে। অন্য কথায়, তাবা জাছুক্রিয়াৰ 

অনুষ্টান কবে এবং কঠিন পবিশ্রমেব সাথে প্রায়শঃ এন্দ্রজালিক নৃত্যেব আয়োজন 
কবে। জাওযাতে যেমন এজ্জজালিক আচাব আছে তেমনি এন্দ্রজালিক 

হৃত্যও আছে। টুন্থতেও শস্েব পৃশরুজ্জীবন এবং পুনর্জন্েব জন্য জাছু 

আচার পালিত হয়, এতে সবাসবি নৃত্য ণা থাকলেও পুকুর খাটে, 

নী ঘাটে কিংবা দশগডি (গালুগি )১ জয়দা (চাগ্ডিল), সতীঘাট 

( .তাভাং-মুবী ) আদি মেলায় টুক বিসর্জনের সময় টুস্ুগীত সহ বিক্ষিপ্ত 

নৃতা যে একেবাবেই শজবে পড়ে শা তা নয়; নাবীতন্থ দৃশ্তমান কবে 
অঙ্গীলতাৰ পরিবেশ বচণা করাও এন্দ্রজালিক আচাব বিশের় | এর 

ভেতব দিয়ে প্রজনন ক্রিয়া, নবজন্ম আদি ইচ্ছাগুলো প্রকাশ করবা হয়ে 

থাকে। ছড়াব চেয়ে এই আচাবগুলো। তীব্রতায় অনেক বেশি জক্রিয় 

তা বুঝতে আমাদের অন্ুবিধে না। এই ব্রতানুষ্ঠানে ছড়া অপরিহাধ, 
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এমন সিদ্ধান্ত সংগত নয় বলেই মনে হয়। জাওয়া এবং ট.ম্ুকে ব্রত 

হিসেবে তাই স্বাভািক্ভাবেহ গ্রহণ করা যেতে পাবে। ট.মু যেবাংলাব 

তাোষল। ব্রতেব ঝাভখণ্তী বূপ শয়, তাও তজিয়ে বিচাৰ করলে বোঝা 

যায়। যে-কোন প্রতেব "্আাচাবই মৌলিক পবিচয, ছড়া কি"খা প্রার্থনামন্ 

পরব কালে জস"যোজন। ঝাডখণ্ যদি বাণলাব খা ব্রতকেই 
গ্রহণ করে ধাক৩ তাহলে ছডাটিও গ্রহণ করত । ট্ুন্থব মনো এই ব্রতেব 

আদ্দিমতম বূপটি পাওয যায় যা বাংলার তোধলা ব্রতে মধ্যে নেই। 

তাই বা*লাব তোষলা ব্রত ঝাড্গণ্ডে টুন্বতে পবিণ৩ ভয়েছে এমন কথা 

যুওযৃন্ত নষ বলে মনে হয়। খরং এখনকার টু ঝাডখপ্ডের পার্্ববতণ 

অঞ্চলের উচুবণেব লোকেছেব মধ্য প্রচারলাভ করে উন্নত পযায়েব ততোষলা 
ব্রতে পবিণও হয়ে খাকাটাহ ম্বাভাবক | তাছাড। ট.স্থু ব্রত যি বাংলাদেশ 

থেকে ঝাডখাণ্ড আখদাশি কৰা হয়ে খাব৩ তাহলে চাব প্রভাব কি 

এতো শ্যাপক হতে পাব৩? টশ্ুডতসবঝাঙ্খগ্েব জাতীয় ডতৎ্সব ১ বোন 

উত্সব যে একটা অঞ্চলের সমগ্র মাচষেব জীবনকে হানন্দে স্পনদনে 

উদ্বেল প্রাণবন্ত কবে তুলতে পাবে, ঝডখণ্ডে টু পরব শা দেখলে 

বোঝা যায় না। বাঙালিব ছুগোখ্সবও বাঙালি জাতির সর্বন্তবে প্রাণে 

এমন স্পন্দন ভ্াগাতে পারে না। ৩।হ ঢ,সু ঝাডধণ্ডেব শিজন্ব সম্পদ এ 

উৎসবের সম্পর্ক এখনকাব মাট বন গ'ছপালা মানধজন সবাব জঙ্গে। 

ট,স্ু ঝাডখণ্ীদের প্রাণেৰ উত্সব, মিলনের উত্সব, নখঙ্ন্মের উৎসব । 

তাই ট,স্ ঝাডখণ্ডের এক বিশিষ্ট ব্রত এবং এই ব্রত এখানকার আদিম 

মান্তষেব আদিম ভাবনার জাবক-রসে জারিত হয়ে জন্মলাভ কবেছে। 

টন্গু উৎসব ঝাভখপ্ডের জাতীয় উৎসবে পরিণত হওয়ার কারণ হিসেবে 
ডঃ আশুতোষ ভট্রাচার্য যে কথা বলেছেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 

“জাতীয় উৎসব বলিতে যাহা বুঝায় এবং পুরুলিয়ার ট,ল্ু উৎসবের মধ্যে 

আমরা আজও যাহা দেখিতে পাই, তাহার কোন রূপ পুর্ব বাংল। কিংবা 

পশ্চিম বাংলার কোথাও দ্বেখা ধায় না। ইহার কারণঃ সামাজিক সংহতি 

ব্যতীত জাতীয় উৎসব সম্ভব হয় না। পুঞ্চলিয়ায় এখন পর্যন্ত সমাজ 

জীবনের যে সংহতি বর্তমান আছে, বাংলাদেশের আর .কাথাও তাহা! 

নাই, পরেই জন্য জাতীয় উত্সবের রূপ এই অঞ্চলেই এখনও প্রত্যক্ষ করা 

ঘায়ঃ অন্য কোথাও নহে। সেহ জন্য শ্তোৎসব বলিতে যাহা বুঝায়, 



১৫২ ঝাড়ধগ্ডের লোকসাহিত্য 

পুরুলিয়। ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আর কোথাও নাই ।« আমরা 

ডঃ ভট্টাচার্ের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সর্বাংশে একমত । আমরা শুধু “পুরুলিয়া? 

শব্টির পরিবর্তে 'ঝাডধণ্ড* শবটি ব্যবহার কববার পক্ষপাতী । টু্থ ডৎসব 

ঝাড়খণ্ডের একাস্ত নিজন্ব উৎসব, প্রাণের উৎসব । 

টন মেয়েলি ব্রত ; কুমারী মেয়েরা এই ব্রত উদ্যাপনেব অধিকাবিণী। 

সধবা বিধবা রমণীর টুসু পুজাগ় অংশগ্রহণ করতে পারে না। কোন কোন 

আলোচক জাওয়া এবং টুন্ব ব্রতে কুমাবী মেয়েদের সঙ্গে সধবা বিধবা বয়স্কা- 

নারীদেরও অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন । এ ধবনেব তথ্য পবিবেষণ 

বিভ্রান্তিকর । জাওয়া ব্রতে 'জাওয়। দেওয়া বা উঠানো” অনুষ্টানে একমাত্র 

কুমারী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে থাকে? নৃষ্ঠা-গীতে সধবা বয়স্থা বমণীরা 

ংশগ্রহণ করতে পাবে, কেন না এতে কোনবকম বাঁধা-নিষেধ নেই | তেমনি 

টুথ পুজাতেও কেবলমাত্র কুমাবী মেয়েবাই অংশ গ্রহণ করতে পারে ; কিন্ত 

গ্ীতে যে-কেউ অংশগ্রহণ কবতে পারে-_পৃরুষ-নাবীব কোন বাছছবিচ।ব থাকে 

না। ছু'টি ব্রতই ছুট প্রধান শান্ঠাৎসবকে উপলক্ষ কবে উদযাপিত হবে 

থাকে) ব্রঙপালনের যে লক্ষ্য তা কুমাবী মেয়েবা ছাড়া অন্য কান শাবীব 

সাহাযো সিদ্ধ হতে পারে না। 

টুঙ্থ মেয়েদের নিজন্ব ব্রত হলেও টুন গীতে পুরুষেবাও সমানভাবে অংশ- 

গ্রহণ কবে থাকে। তাই এই উৎসব পুরুষ ও নারীব সম্মিলিত অংশগ্রহণে 

ফলে ঝাড়খণ্ডের জনজীবনেব সর্বস্তবে ছড়িয়ে পডে জাতীয় উৎসবে পধায়ে 

উন্নীত হতে পেবেছে। তবে শুধু টুন্থ পরব হিসাবেই এ উৎসব এতো 

ব্যাপক এবং জনপ্রিয় হয়েছে ভাবা ঠিক নয়; এব জঙ্গে শক্তোত্সব এবং 

নববর্ধোৎসবেব আনন্দও মিলে-মিশে আছে কথাটা স্বীকার করে নিলে 

উৎসবের একটি সু সামগ্রিক ব্যাখা দেঁওয়। সম্ভব | 

টুন্ন শুধু শন্যোত্সবের দেবী নন। তিনি ঝাড়খণ্ডের মানুষের নিতান্ত 

আপন জন, অস্তরের দেবতা, জীবনের দেবতা বললেও অত্যুক্তি করা হয় না 

টুন্থ শাস্ত্রীয় দেবী নন, তিনি বছজনপৃজিতা লক্মীদেবীও নন। ট্সু 

নিতাস্তই লৌকিক দেবী, ঝাড়থণ্ডের সীমিত অঞ্চলে প্রাণচেতনার মৃতিমতী 

দেবী। টুন্ু ঝাড়ধণ্ডী নারীর কাছে কি নয়? ডঃ সুধীরকুমার করণ বলেন, 

গুন্ুকে কামনাপৃবণেরদেবী রূপে আর দেখা হয় ন1) পরিবর্তে টুন্দ এখন মাতা" 
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কন্যা-ভগ্নী-সছচবী-বান্ধবী-রূপা) লমাজেরই একজন অস্তরঙ্গা নারীমাত্র ।৬ 
উল্চতর সংস্কৃতিতে দেবতার সঙ্গে ভক্তের দুত্তর ব্যবধান কিন্তু টুন্ুর সঙ্গে 
ভক্তের ব্যবধানের কোন সীমারেখা নেই । টুস্থ উৎসবে দেবতা এবং ভক্ত 

মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়; দেবতা এবং ভক্ত পরস্পরের স্ুখ-ছুঃখের 

অংশীদার; পরম্পর পরম্পবের কাছে মন-প্রাণ উজাড কবে আশ্ন-বেদনার 

কথা অকপটে প্রকাশ কবে পরম পবিতৃপ্তি লাভ কবে । তাই টুস্থ গাণেব মধা 

দিয়ে ঝাডখণ্ডেব সামগ্রিক জীবনের কথা যেমণ অবাবিত অকপট ভাষায় 

প্রকাশ পায় তেমনটি আব কোন গানে প্রকাশ পায় না। টুন গান যেন 

কেউ রচনা কবে নি, এগান যেন আপনা আপনি জন্মেছে । ছডার মতোই 

এর রূপপজ্জা, চেনা আর মেজাজ-মজি । ছড়ার মতোই টুন গীত ভারহীন, 

অনায়াস গতিতে প্রবহমান। টুন্থু গীত ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনেব 

সঙ্গীত। বাক্তিগত জীবনের কথা, পারিবাবিক জীবনের কথা, সামাজিক 

জীবনের কথা, ঝাডখণ্ডের জাতীয় জীবনের কথা-কি নেই টুন্সু গানে। 

অন্ত কোন্ গানে একটা পুরো অঞ্চল এমন বিচিত্ররূপে ধরা পড়েছে, আমাদের 

জানা নেই। এমন সহজ ভাষায়-সুবে এমন হ্ৃদয়ম্পর্শা গান আর কোথাও 

আছে কি না, তা*ও বল] কঠিন। 

টুথ গীতে টুন্থ তত্বসম্পর্চিত গীত একেবারেই নেই এমন কথা বলে চলে 

না। আগেই বলেছি, আদ্দিম মানুষ তত্বকথায় বা প্রার্থনায় বিশ্বাস করত 

না। তাই টুন গীতে টু্ু-তত্ব অন্বেষণ সংগতও নয়। তবে টুন্ুগীতে টুন্থ 

বিচিন্ত্র্ূপে বিচিত্রসাজে বিচিত্রকামণার মৃতি ধবে বার বার জনচিত্তের 

সম্মধে উপস্থিত হয়েছে । আসলে টুস্থু তো উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে 

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার প্রকাশ, 

টুহ্থগীতে ঝাড়খণ্ডী মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, হর্ধা-দ্বণা, প্রেম- 

ভালোবাসা, নিন্দা কুত্পা_-জীবনসম্পফিত প্রতিটি অশ্থুভব প্রতিটি অভিজ্ঞতা 

গড়ীর মমতায় প্রকাশ করা হয়েছে। টুস্ুগীত ঝাড়খণ্ডের গাহস্থ্য জীবনের 

কথায় রস-সমৃদ্ধ। লোকসংগীতের এমশ সহজ সুন্দর প্রকাশ অন্য কোন 

গানে দেখা যায় না। জীবনের কথার এমন সাবলীল অকপট প্রকাশ আছে 

বলেই এ গান এত অন্তরঙ্গ, এত সাহিত্য-রসসযৃদ্ধ। টুন্থুগীতে মানুষ 
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এতই সজীব এবং প্রাণবন্থভাবে উপস্থিত হয়েছে যে তাদের সান্জিধ্য সম্পর্কে 
আমর] ম্বভাবতই সচেতন হয়ে উঠি । তাদের কামনা-বাসনার তাপ আমরা 
অনুভব করি; তাদের আনন্দ আমাদেব প্রাণে আনন্দসঞ্চার কবে, তাদের 

দীর্ঘশ্বাস আমাদের গায়ে জাগে। টুন্গীতের মতো সজীব এবং গতিশীল 
থুব কম লোকগীতিই আছে। টুনুগীতের সংখ্যাব কোন পরিসীমা দেই । 

প্রতি বছর মুখে মুখে হাজার হাজার তাত্ক্ষণিক গানের স্ষ্টি হচ্ছে। গ্রুতি 
বছর নিত্য গৃতন বিষয়বস্ত এর অন্তর্গত হচ্ছে । 

করমনাচের গানের মতোই টু্গীত স্বল্পায়তনের হয়ে থাকে । সাধারণতঃ 

এগীত ছু'পঙক্তিব চাব চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে», তখে এব কোন ধরা- 

বাধা শিয়ম নেই । মুল গাশের জঙ্গে ধৃদ্ো বা'রং, থাকে, যা সব অময়ই 

দু'টি চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । মুল গানের সঙ্গে রং-এব সম্পর্ক কখনো 

থাকে, কথনে। থাকে না। রং-গানগুলো। চকিতে-চমকে মুখে মুখে উচ্চারিত 

হয়ঃ চোখের সামনে যা পড়ে তাই রংএর বিষয়বস্তু হয়। এগান সর্বাধিক 

সজীব এবং প্রাণ-তপ্ত। 

টুন্ব গীতে যে আচার-সংগীত একেবারেই নেই, তা বলা চলে ন।। 

নিয়োদ্ধত গানটি প্রতি দিন খান্ধ্যেবেলা টুস্ুু পূজাব সময় গাওয়া হয়ে থাকে। 

গানটির বিষয়বস্ত সন্ধ্যা দেওয়া অর্থাৎ দীপ জালিয়ে টুস্থব আরতি ও পুজা 

করা। জাধারণতঃ এই গান গেয়ে পুজো কর! হয় এবং তারপর অন্যান্ত গাশ 

গাওয়া হয়। 

১, জন্ঝা-দেওয়া বউ গ তবা সন্ধ্যা কেন নাই দেও গ। 

কুমহার শালায় পদ্দীপ দেয় নাই কিসে সন্ঝা] দিব গ॥ 

সন্ব্যা-দেওয়া বউ গ তর! সন্ঝা কেন্ নাই দেও গ। 

খষ্টরা শালায় কাপড় দেয় নাই কিসে সন্ব্যা দিব গ॥ 

সন্ব্যা দেওয়া! বউ গ তরা সন্ঝ্যা কেন নাই দেও গ। 

কুলছ শালায় তেল দেয় নাই কিসে সন্ঝ্যা দিব গ॥ 
তেল দিলম স*লতা দিলম সগগে দিলম বাতি গ। 

যত দেব্তায় সন্ধা! লেয় মা ঘরের কুলবতী গ॥ 

সদ্ধ্যাদীপ জালানে। যে একটি পবিভ্ অনুষ্ঠান গানটি থেকে তা স্পষ্ট। 

কুমোরের দেওয়া নতুন প্রদীপে খোট্টার দেওয়া! নতুন কাপড় থেকে সলতে 
তৈরী করে কলুর দেওয়া তেল দিয়ে পুজোর দীপ জালাবার নিয়ম। শুধু 
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দেবতারধের জন্যই যে জদ্ধারতির আযোজন কৰা হয় না, কুলবধ্ও এব 
শবিক হয়ে থাকে, তাও লক্ষণীয়। গানটিতে 'শালা” শব্দটি অন্থযোগ অর্থে 

ব্যবহাত হয়েছে । 
২. ভিবিশ দিন যে ছিলে টুন তিবিশটি ফুল ধব্যে গ। 

আব রা*খতে না*বব ট্ুম্থ মকব হল] বাদী গ 

পাবা পৌষ মাস জুড়ে টস গীত গেয়ে টু পুজা কবাব গুসঙ্গ এখানে সুস্পষ্ট । 
একমাস «বে আননা-অগষ্ঠানের পব মকবসংক্তান্তিতে ট্ুম্বুকে বিসজন দেওয়া 

হয়। মকবনংক্রাস্থি এই আনন্দ অগষ্টাণে বাদ সাধে, ট্ুক্জুকে বিসর্জন না 

দিষে উপায় থাকে না। 

১ যোল ঘণ ফোল পুজা খা গ ট্ুস্্ খই ভাক্ষা। 

তুমাব মা ও অভাগিশী কুখায় পাবেক দই চিডা॥ 
সস তযাবাব বেল" খাষে লে গ দই চিডা ফুল বাতাসা ॥ বং॥ 

জাগবণেব বাত (বাল বাব পুজা কববাব শিযম। ষোল ডি ষোল পুজা 

প্রসঙ্গে কবমেব দিনে বোল বাব জা-য়া নৃত্যানুষ্টানেব মিলটিও বিশেষভাবে 

লম্মণীয । 

৪. শালু* ফুলটিব লাগো টুমু পুল মাডায আডায় গ। 

পদ্মফুলটির লাগি টম ধবিযায় ঝাঁপ দিলে গ॥ 

দবিয়ায ঝাঁপ দিলে টুন্গু কব স্টকুবৃকু গ। 

দু'হাতে ছু সনার ছাতা উঠ্যে খেলা কব গ॥ 

টুষ্ুব দরিয়াষ ঝাঁপ-দেওয়া! ঘটনাটি যে আত্মশিমজ্জনেব ব্যাপাব তাতে কোন 

সন্দেহ নেই। ছু'টি হাতে দু'টি দোণার ছাতা চিন্রটিও বিশেষ অর্থবহ । 

আমরা আগেই দেখিয়েছি, টুন্্ব এই আত্মনিমজ্জনেব মধ্যে পুনজরখীবনের 

সুনিশ্চিত আশাও আছে। শশ্তেব মৃত্যু মধ্যেই পৃণজর্শবণেব বীজ নিহিত 

থকে। গানটিতে শালুক ফুল পদ্মফুলেব (লাভেই টুস্তর আগ্মনিমজ্জনে 

কথা বাক্ত হয়েছে কিন্ত টুন পুজাব উপঢাব হিসাবে গুলাত (কাঠ গোলাপ ) 

আব ধৃতুরো ফুলের কথাই পাওয়া যায়। 

৫. শিব পুজা শীতল পুজা কি ফুলে কির পৃজা। 
গুলা*ত, ফুলে টুন্থুব পুজা ধৃত.র ফুলে হয় মজা ॥ 

জলের ভেতরেই টুর আসল স্থান। জল সব কিছুকে ঢেকে ফেলেঃ সব কিছুর 

সমাধি রন! কবে। মৃত শশ্টের প্রতীক টুন্থুকেও জলে বিসর্জন দিযে সমাধি 
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দেওয়া হয়। লক্ষ্য, শঙ্যের পুনজর্খবন । টুন্থুর যেন জলেব জন্য একটা তীত্র 
আকাঙ্খা আছে।. জলের ভেতর তার সব কিছু আছে; জলেব ভেতর তার 

বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়ি এমন কি তাব ভাবের লোকও আছে। 

৬. জল জল যে কর টুন জলে তুমার কে আছে। 

মনেতে ভাবিয়ে' দেখ জলে শ্বশুব ঘব আছে ॥ 

শ. ঝিকৃঝিকি পাথবের তলায় বল ট্ু্ন তর কে আছে। 

মাও আছে বাপও আছে আর ভাবের লক আছে ॥ 

তাই টুম্থুকে বিসর্জন না দিয়ে উপায় থাকে না । বিচ্ছেদে বেদনা অবশ্যই 

সমস্ত চেতনাকে অপাঙ করে তোলে, তবু একট] ভবসা থাকে £ টুন্ুব বিসর্ভীনই 

শেষ কথা নয়, টুন্থু পুনজরশবন লাভ কবে প্রত্যাবর্তন কববে। 

৮. নাঢা বিলে চাদ উঠ্যেছে পিখিমী আল কব্যে। 

এমনি আল ক'রবে টুস্থ একড্যা কদম তলে ॥ 

ট,ন্থ যাও মা জলে. আ'লছে বছব আ'নব গ টহববে ॥ 

ওপবেব গানগুলো! খেকে দেখা গেল ট.ন্থু গীতে শুধু জীবনের সুখ-দুঃখের 

কথাই। নেই, ট.সু-৩৩ আছে। ওপবের গানগুলোতে যে টুন্থব স্বরূপ 

বোঝাবা চেষ্টা কৰা হলঃ সে-টুসু শশ্কস্বৰপিনী | পববত্তশী গানগুলোতে যে- 

টুঙ্থ বপ পবিগ্রহ কবেছে, সে ট,স্থ মর্তবাদিনী ধমণী। কখনো কন্যা, কখপো। 

জননী, কখনো! সখীসহ৮বী, কখনো সাধাবণতমা বমণী-টু নস যেন বহুকপিশী 

বিচিত্রকপিণী নারী, ক্ষণে-ক্ষণে তাব কপ বলায়। এই নাবীন্বরূপিনী 

ট,স্-সম্পফ্ষিত গানগুলো জীবনবস-সম্পূক্ত গুকীণ কবিতার মতোই উজ্জল। 

নিঃশ্বাসেব মতোই সহজ অনায়াস এবং ভারহীন এই সব গান। 

প্রথমে ট.স্ুব রূপবর্ণনা। ঝাডখ্ডের লোকবিশ্বাসে ট.ন্থ অপরূপ সুন্দরী | 

বাংলাদেশে যেমন কোন রমণীব বূপ-প্রসঙ্গে ছুর্গাপ্রতিমাব উপমা দওয়া 

হয়, তেমনি ঝাডখণ্ডে বমণীব সৌন্দধেব চবম উৎকর্ষ বোঝাবার জন্য টু্তুব 

রূপেব সঙ্গে তুলন৷ কবা হয়। 

টুক্থ গৌবাঙ্গিনী, হেলে-ছুলে চলে আবাব যখন-তখন রাধে রাধে বলে 
দু'হাত তুলে নৃত্য কবে-_ 

৯. দলম্! পাহাডেব উপব হাস? পাথব লডে গ। 

আমার টুন্থব গউব ববণ হেল্যে ছুল্যে চলে গ॥ 

টুস্ু তন্বী-ও বটে। পথ চলতে গেলে তার তন্থু-লতা বিনা বাতাসেও 
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ছলে ওঠে । তার গায়ে কেয়া ফুলের গন্ধ মাখানো! । সে যেখানেই যায় সে- 
খানেই তাব গন্ধে চাব পাশ ভাবি হয়ে ওঠে। 

১* এক সড়পে ছুই সড়পে তিন সডপে লক চলে । 

আমদের টুন্গ এমনি চলে বিন বাসাতে গা লড়ে। 

গেল অই শহরে কিয়াফুলের বাস র+হল নগরে ॥ 

টুন্থুব নবণী তন্থতে কোমলতা ও লাবণি সুপরিস্ফূট। টুন্থ অপরূপা ন্ন্দবী। 

১১ উত্তল1 বনের পৃতলা খাডি কুডচি বনে ঘব কবি। 

জুসনা বাইতে টুম্থ আঃনব যেমন দুধেব সরখানি ॥ 
১২ ডাল ভা”ঙলম ফুল তৃ'ললম পান বনালম খনজবী । 

আমদের ট,স্তু বন্তে আছে যেমন কন্যা ন্ন্দবী ॥ 

কিন্তু ট,নুর অপরূপ রূপ এতে ও বৃঝি ফুটে ওঠে নি। ট.শ্থু ফুলকুমাবী. 
পৃষ্পন্বর্ূপিনী , তব সর্বশবীবে বিকশিত পদ্মফুলেব যেন মেলা বসেছে, 
ভাব হাচ্ে পন্ম, পায়ে পক্প আর সেহ পদ্মকে ঘিবে ভ্রমরেব গুন । 

এ কপকল্পনা বৃঝি বা বোন অলংকাধশাস্ত্রের ধবা-ছোয়ার বাইনে, এ রূপ 
কল্পনা শুধু ঝাডখণ্ডী লোকভাবনাতেহ বুঝি বা সম্ভব । 
১৩ আচিবে পাচিবে পদ্ম পদ্ম বই আব ফুটে নাই। 

টুম্নুব হাতে জডা পদ্ম ভমব বই আব বসে নাই ॥ 

আদান পাদাড়ে পল্ম পদ্ম বই আর ফুটে নাই। 
আম্দেব টুক্ুব পায়ে পদ্ম ভমব খই আব বসে নাই ॥ 

এবারে কন্ারূপিনী টুস্ব কথা। ঝাড়খণ্ডী নারীর কাছে টুথ এতোই 

কাছের দেবতা যে তাকে ত।বা অত্যন্ত মেহভরে কন্তারূপেও গ্রহণ করেছে। 

জননীই জানে জন্তানের বেদনার কথাঃ তাহ পরের সন্তানকে কোলে 

নিলেও মায়ে মন কেমন কবে ওঠে। বন্যা টুক্গব আবধারে জননী কি 

কম বিব্রত; টুস্থ চাষ আকাশের চাদঃ গাছের ফল হলে বরং কথ! ছিল । 

১৪ ছাল্য! ছালায। কর তর! ছাল্যার বেদন কি জান। 

পবের ছাল্যা কলে লিলে মাগের মন কেমন করে ॥। 

বল টুন্ুধন চাদ কুথায় পাব, গাছের ফল লহে যে তুল্যে দিব।। 

টুন্থ কখনো ধুলায় অঙ্গ মলিন করে মায়ের দুশ্চিন্তা বাডীয়। 

১৫ বাড়ি নাময় শিম'ল গাছে পায়রা কুহরে গ। 

পাখি নয় পাখুডা নয় মা টু্ট খেলা করে গ।। 
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খেলা না খেল্য ন। টুন্থ কাপড় হবে মলিন গ। 
তুমাব মা ত অভাগিনী সাবন কুথায় পাবে গ|। 

কখনে।-ট্ন্থ বনে-বাদাডে গিয়ে সোনায় বীধানো লাল ছাতা হাকিয়ে আসে-- 

১৬ ছুট বনের লতাপাতা বড বনেব শাল বাতা । 

কন্ বনে হাবালে টুন সনায বাধা লাল ছাত। ॥ 
টুন্স কথনে। লক্ষ্মী মেয়েটির মতো তপোবনে পড়তে যাষঃ মায়ের ডাক তাৰ 
কানে পৌছায় না। 

১৭ আমাব টুন্থু পুথি পড়ে তপুবনেব কাননে । 

কি কর্যে মা শুঃনতে পাব জখডের বানণে ঢেউ মাবে॥ 

ট্রন্থর এমন লক্ষীমন্ত ৰপ কম সমযই দেখাযায। পে তাব মানবী মাকে 

চিস্তায়-ভাবনায় অস্থিব করে রাখে । 

টুন্থ ক্রমশঃ সশী-সহচবী পে আত্মগুকাশ ববে। ঝাডখন্ডী বমণী নিজেব 

জীবনের সাধ-আহ্লাদ ট্ন্থর জীবনের মধো পবিপুণতা লাভ কব দেখলে 

তৃপ্তি লাভ কবে। হাই তাখা শিজেদেব জীবনেৰ অপুণ সাধ আহশা। 

ট্রন্বব জীঙনে ভাবোপিন কবে গাণে পূর্ণতার চির অন্কন বকেছে। ছেলে 
বেলাষ গ্লো-ধুলোব ছগবোধ 'মশনোর দিনগুলোতে সাধী কেল্ল সাগা। 

কিন্কু যতোই বযোবু্ধ খটঠে থাকে, ততোই মনেব কোণে বিচিত্র সব 

অন্ভবের আবির্ভাব ঘটতে থাকবে) মণেব গপন ভাবশাগুলো কাকো 

কাছে খুলে বলাব জন্য সখী-সহচবী “ফুল”-এব প্রযোজন। এহ "ফুল? 

পাঁতানো বা সই পাতাণে অনুষ্ঠানটি এক কালে ঝাডখণ্ডী শাবীব জীবনে 
অপবিহ্ায ছিল ১ বতমানে এব গুরুত্ব যথেষ্ট মছতর হয়ে এসেছে । টুঙ্থু 

কখনো-কখনো বাজকন্তা বপেও বণিত হয়ে থাকে, তবু সই পাতাবাব 

জন্য তাকে বেবিয়ে আসতে হয সাধাবণতম] কিশোবী শুরুণীব কাছে। 

আবার টুস্থ কখনে' নিতাস্তই সাধাবণ গৃহস্থ-কন্া, তবু সে বাণীব সঙ্গে 

ফুল পাতায় আব মনের গোপন ভাবনা গোলাপ ফুলেব ভেতবে প্রন্ব চিঠি 
পাঠায় । 
১৮ আলতা পাতে চালতা পাতে বিনদ পাতে মেস্তেছে। 

টুন্ু নকি রাজাব বিটি সেই পাতাতে আসন্তেছে ॥ 

৯৯ আমার টুন্থু ফুল কর্যেছে ঝাডগী। গডেব বাণীকে। 

মনে মনে চিঠি ছাডে গলাপ ফুলেব ভিতবে ॥ 



ট্রন্থ গীত ১৫৪ 

'মনে-মনে চিঠি ছাডে গলাপ ফুলের ভিতরে? চিত্রকল্পটি নি:সন্দেহে অনবছ্য 
কণিত্বময় এবং স্বভাবতঃই মনোহারী। লোককবিব সৌন্দধ-ভাবনা যে কতো 
স্ন্পধব হতে পারে এটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । শুধু মনের ভাব নয়, শরীরের 
গন্ধও যেন এ-চিঠিত৩ ভাসমান। 

টুন্থ এবাব প্রেমিকা বপে দেখা দেয়। ঝাডখপ্ডী তরুণী টুক্ঈব ওপর তার 
প্রেম ভাবশা আবোপিত বে আত্মতুষ্টি চবিতার্থ করে। বাজাব ছেলের 

সথে প্রেম কবাব কথা কোন যুবতী না তেবে পাবে? ঝাডখণ্ডে যে 
রাজাব ছেলেদেব জঙ্গে যুবতী গ্রাম্যবালাদেব প্রণয় এবং দেহমিলণ প্রায়শঃই 
ঘটত, তাগ নক্তিব শুধু টুন্্র গীতে পয় কবম শাচেব গানেও খথেষ্ট পাওয়া যায়। 
€* কু'ল গাছে গুহলীব বাসা ডালিম গাছে বেবকেটা। 

আমধদেব টুথ ফাস আডেছে লাগোছে বাজাব বেটা || 

গলায লাগা নিশা, খায়ে লে বে লম্পট) বাজাব বেটা ॥ 

টুশ্থ মাঝে-মধ্যেই অঙ্সাবে বেরিয়ে পড়ে £ মায়ের মন কত কি সপ্তব- 

অসম্ভব দুশ্চিন্ত/য় পাডিত হয; তাই টুক্সর ওপর সব সময় নজব বাধা 

হয় ঃ * 

২১ কলাতলে বাট বাখোছি পাছে ট্স্র পাব হছে। 

নন্দেব বেটা চিন্ণ কালা সে ৩ বাঁশি বাজাছে।। 

সংসাব-ধর্ম নাবী-জীবনে একটি অনিবাধ স্ব বিশেখ। তাহ টুক্কেও 

২সাবাশ্রমে প্রবেশ কবতে হয়, তাকেও [বাহ করতে হয় এবং গৃহস্থ 

পরিবারেব বধূ হিসাবে আত্মপ্রকাশ কবতে হয়। তাহ পববর্তী গানগুলোতে 

টু্থ বধবূপিনী। 
বাজ-বাজনাব আয়োজনে ট্রসুর বিয়ে দেওয়া! হয়-__ 
২২ লৌতভন পখঃরের আডায় টাদে লাগে কদমা। 

আমদের টুস্ুর বিভা দিলে ঝরি-বঝম্পার বাজন] ॥ 

টু্থর বিয়ে নিশ্চয়ই আনন্দের ! কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠঠন আনন্দের হলে-ও 
কোন্ জননীর বুকে ব্যথা বাজে না কন্াব বিদ্বেতে 1? নাডি-ছেঁড়া ধশ 

কন্যার জন্য শ্বভাবতঃই জননীব চোখ অঞ্সজল হয়ে ওঠে। তাই কন্যার 

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কাছে কন্তাকে আদর যত্ব করার আহুরোধ জানান, 

কারণ কন্যা! জননীর কাছে চিরকালই শিশু,_শিশুর কি শ্বগুরবাড়ি সম্পর্কে 
কোন বোধ থাকে ? 
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২৩ আলা রে গুনগুন্য। মাছি দখিণ গিগের হাওয়াতে। 

উড়াল্য সনার পাল্থি নিয়ে" গেল টুস্ুকে ॥ 
টুষ্থ লে গলে ভাল ক'রলে রা*খবে গ যতন কর্যে। 

আম্দের টুন্থ শিশু ছাল্যা শ্বশুর ঘরেব কি জানে ॥ 

বিয়ের রাত্রিশেষে বিদায়ের বেলা। বর-পক্ষের পালকি হয়তো-বা ভাঙ , 

তাই টুন্সুর জন্য জননী কাচ-বসানো পালকির ব্যবস্থা করেন। টুন্সু কাচেব 

ফাক দিয়ে চারপাশ দেখে-শুনে শ্বশুরবাড়ি যেতে পারবে; পেছনে তাকিয়ে 

দেখবে পরিচিত মাটি ক্রমশ: হারিয়ে যাচ্ছে, সায়ে তাকিয়ে দেখবে চাব 

পাশে অচেনা দেশ জেগে উঠছে। মায়ের এই একটি আয়োজনের মধ্য 

দিয়েই তার হৃদয়ের সকরুণ কন্|ন্েহ গভীর ভাবে ফুটে উঠেছে । 

২৭ বাড়ি নাময় কুল গাছটি কু'ল ভদূভদ্ কবে গ। 
শেষ রা'তে ককিল ডাকে টুন্ুর মন ভূলাতে গ ॥ 

ভূল নাতৃল না টুন্থু ভাঙা পাল্খি বঠে গ। 

আয়না-বস। পাল্খি দিব দেখো-শুন্যে যাবে গ 

বধৃজীবনের পববর্তী স্তরই হল মাতৃত্ব-অর্জন। মাতৃত্ব নাবীজীবনের চবম বিকাশ 

এবং তাতেই তার সার্থকতা । তাই টুসু যতোদিন না সন্তানের জনণী হয় 

ততোদ্দিন তার মায়েব উৎকণ্ঠা যায় ন1। গহনার দোকানে শিশুদের ছুধবাল। 

দেখে দীর্ঘশ্বাসে বুক তারি হয়ে ওঠে, কারণ টুন্ুব কোন সন্তান নেই । 

২৫ মেদিনপুরে দেখ্যে আলাম. ভালায় ডালায় দুধবাল!। 

আমার ট্রুন্বুর নাইখ ছেল্য! কাকে দিব দুধবালা ॥। 

টুন্স যাতে সন্তানবতী হয় তার জন্য মানত-মানসিক করতে হয়; সম্তানের 

জন্ম হলে প্রচুর খরচপত্র করবার অঙ্গীকার করা হয়-_ 

২৬ ইঘর কাদা সেঘর কাদা লুহার পাট! বসাব। 

আমার টু্ুর বেট! হলে হাজার টাকা উডাব। 

শেষ তক টুসু মাতৃত্ব অর্জন করে। সস্তানের জন্য এবার আগবাল। কেনে 

হাঁজার টাক ধরচ করে-- 

২৭ আমার টুস্ুর একটি ছেল্য। না রাখ্যেছি বিমলা। 

বিমলাকে কিন্টে দ্রিব হাজার টাকার আগবালা ॥ 

নিষ্নোদ্ধত গানগুলোতে টুস্থকে বিচিত্র ভূমিকায় স্থাপন করে ঝাড়খণ্ডী নারী 
তার মজজ্র সাধকে পুর্ণতায় রূপায়িত করে তুলেছে । দেবতার এমন অস্তরম 
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চিত্র অন্য কোন গানে সচবাচর দেখা যায না। দেবতাকে সম্মথে রেখে 

শিজেব ধুশিষতো তাকে বিচিত্র সাজে সাজিযে নয়শ ভরে দেখার 

এমন মনোহব বিস্মষকব ভাবমুঠি অন্যত্র সত্যিই ছুল'ভ। শান্ত পদাবলীতে 

দেবী কন্যা- এবং জননী-রূপে বাঙালীব প্রেমভালোবাসা স্নেহ-অন্্রাগ 

আক্ধণ কবেছেন কিন্ত টুন্থু গীতে টুন্থ কন্যা-সহচরী-বধূ জননী বপেব অতি- 

বি্ত বহু বিচিত্রবূপে খাডখণ্ডীদেব শ্নেহ-ভালোবাসা আদব-অন্থবাগ 

শিঃশেষে আদায় কবে নিয়েছে । টুম্ন তাই বহুকপিনী, বিচিজ্ররূপিশী | 

যে-সব কাজে সমাছে নারীব ভূমিকা! অন্বীকাব করা হয়েছে টুন্ুকে 

দিষে তে-সব কাজও "মবলীলায় কবিয়ে নেওযা হযেছে । শাবীব শাবীবিক 

গঠনভঙ্গি এবং শক্তিভীনতাব জন্য আার্দেব পবিশ্রমসাখ্য কাজ কবতে দেওয়। 

হয় ণা। তবু টুন্স গীতে টুম্ত ননে-্ডুংবিতে কাঠ কাটে) লাঙল দিয়ে জমি 

চষে ; মাঠে-প্রাস্তবে গোচাবণে যায়। টুস্ু ফাই করুক না কেন, সর্বত্রই 
একটি নিগ্ধ ছবি তাকে ঘিবে থাকে । 
২৮, আমদের টুন্ুয় কাট কাটেশ্যছে বাদববশ্পীব ডুবি এ। 

এক গাডি কাট দু গাডি কাট তিন গানি কাট চালাব॥ 

২০. আমৃদেব টুকু হাল বাহে ডাইনে বায়ে লাল গক। 

বাছ্যে বাছ্যে কামিন ক'বব রাত কাল কাকাল স্থুর ॥ 

৩০. আম্গের টুন্স গাই চবাছে খড বাধে আগালে। 

পানবাটা চু'ল খুল্যে দিযে বন্তে আছে জল ধাবে ॥ 

অতঃপব প্রতিদ্বন্দিতাব গানে টুন্ুব যে চিত্র ফুটে ওঠে, তা বিচাব করে দেখা 

যেতে পাবে। পাভায়-পাভায় এক বা একাধিক টুস্থ জাগবণের আসব বসে । 

বিভিন্ন দলের মধ্যে গ্রতিদন্দিতাৰ ভাব থাকে । তাই একদল অন্যদলের 

টুষ্ুর নিন্দা করে গান কবে, কুৎসা, অঙ্গীল ইর্গিতও এই গানের বিষয় 

হয়ে থাকে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছুটি দলের শধ্যা-বিদ্বেষঃ ব্যক্তিগত ঘুণ। সমস্তই 
শিরাবরণ ভাষায় গানের মাধ্যমে তবল সীসের মতো জাল! ছডায়। টুন 

উপলক্ষ, লক্ষ; নিজেদের বিদ্ে-ভাবনাকে গানের রূপ দিয়ে প্রকাশ কর]। 

অন্ঠের নিন্দা করাঃ নিজের গুণগান করা শারীসমাজেব বিঙশন্ব ধর্ম। তাই 

নিজের টুন্থকে কাঠপুতুলের মতো সুন্দর মনে হয়, কিন্তু অন্যেব টুন্ুু শুকর 

পর্দতুল/! 
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৩১, ই মন্দির উ মন্দির মাঝ মন্দির নিটা। 
আমার টুন্থ ড'াঢাই আছে কাঠপুতুলের পার] ॥ 

ই মন্দির উঁ মন্দিব মাঝ মন্দির ফবা। 
তদের টুন্থু ডাটাই আছে ঘু'স্থর ঠেঙের পাবা || 

বলাবাহুল্য, এই লভাই-এব মুল স্ুবটিই হচ্ছে নিজেব কৌলীন্ত, 
আত্মগবিম1 প্রকাশ করা। এ যেন অনেকটা শ্রেণীসংগ্রাম , একদল নিজেব 

ধলসম্পদের প্রাচুর্ষে বডাই কবে অন্যদলকে হাঘবে হ্াংলা প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্ট! কবছে। 

৩২. আমার টুসু মুডি ভাজে চুড়ি ঝলমল কবে । 

তদেব টুন্স ছচ.বা টু আচল পাতি মাগে ।। 

এ ত গেল টুন্থকে উপলক্ষ কবে আত্ম-প্রশংসা এবং পবশিন্দাব ব্যাপাব। 

কিন্ত ও পাড়া থেকে যাবা এ পাড়াষ ট্ুস্থ দেখতে এল তাদেব প্রতিও তীব্র 

বিষোদগাব কবা কব! হয সবাসবিভাবে । ওখান থেকে সরে না গেলে কালে! 

খবিসেব কামড «খতে হবে, এমন আভাসও দেওয়া হয। গানটি বূপকাশ্রিত 

হওয়া অসম্ভব নয়। 

৩৩, টুন্ত দেখতে আলি তব ধবলি ল চালেব বাতা। 

চালে আছে কাল্যা খবিস খাবেক ল তের মাথা || 

বাইরে-থেকে-আসা দলটি আতিথ্যজ্ঞাশহীনতা সম্পর্কে ইঙ্গিত কবে গান 

ধবে, এমন কি অর্থহীন আত্ম-গবিমায তাদেব সাধারণ শিষ্টাচার এবং 

সৌজ্গ্যবোধও যে ঢাক? পডেছেঃ তাও খোলাখুলি প্রকাশ কবে। 
৩৪. তদের ঘবকে বসতে গেলি বস বলি কেউ বললি ণা। 

তিত। দক্তা পানের খিলি তা-উ তরাকে জু”টল না ।। 

তদের ঘরকে ব'সতে গেলি বস বলো আর বললি ন1। 

উচু পিট ময়দা মেল। গববে র! কাঁডলি না।। 
ঝাডখণ্ডে গৃহে অতিথি-অভ্যাগত এলে পান-তামাক দিয়ে অভ্যর্থনা 

জানানোটাই শিষ্টাচাব। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে হৃদয় খুদে অকপটে 

রার্তালাপ করে থাকে, এর ব্যত্যয় ঘটলে তাকে পৌজন্তজ্ঞানহীনত! এবং 

অহৃংকারেব ফল বলেই ধরে নেওয়া হয়। 

কুতৎ্সাকারিণীকে প্রহারের ভয় দেখিয়ে সাবধানে পথ চলতে বলা হুয়-- 

৩৫. হাটে বাটে পর ঘাটে বলিস ল আমার কথা। 

পি 
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যেদিন তকে একল। পাব করব ল কাপড় কাচা ॥ 

কুল্হির মাঝে চলবি সতরে, পালে লানি মা'বব ল তব গতবে ॥ 

শ্রধু এই "য়, এক পক্ষ অন্য পক্ষকে গান গাইতে জানে না বলে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ 

করতে শুরু কবে। কখনো গান জাণে না, শুধু টং জানে বলে বিদ্রুপ করে, 

কখনো গান শেখাবাব গুরুগিবি করবাব কথা বলে; কখনো গলার স্ব 

গাডোল ভেডাব মতো বলে ব্যঙ্গ কবে। 

৩৬ স্লো গাছে হেলা ফেলা কত ভলা ধব্যেছে। 

আই মাগীবা গীত জানে না কত কলা কব্যেছে | 

৩৭ গান গাইন্ে মালি তবা গানের নাইখ 'সাশ-গডা। 

গাশ ল তব দুয়াত কলম লিখ্যে দিব সাত জডা।। 

2৮. গাডব “শা ভেবায় যেমন কচি বচি ঘাস বিনে। 

তেমনি শুবা ভেবাই মবিস মিলে নাই তদেব গানে || 

বলাখানল্য, এইসব প্রতিদ্ন্দ্ি তাহুলক গানে কাব্যোহকর্ষভা তেমনটা লক্ষ্য- 

(গাচব হয় না। এসব গান সাধাবণত ণ্তাৎক্ষণিক সষ্টি) মুর্তমধ্যে লক্ষ্য- 

বস্তুকে বিদ্ধ কবাই এদেব উদ্দেশ্য । যেহেতু এগান "আক্রমণের উদ্দেশ্যেই 

বাবহ্ৃন হয 'তাই এব তীব্রতা যতো (বশি হাব প্রতিপক্ষেব জালাও ততো 

বেশি ভবে ; 'শাই এ গনে বিবোদগাবেব তীত্রতা এবং শ্মাক্রমণেব স্থচিমুখের 

'নীক্ষতা বুদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষা দেওয়। ঠয। এ-গাশ (য বীতিমতো 

প্রাণবন্ত তাতে কোন সন্দেং নেহ। পবিটিত স"সাবেব ঈর্ধযাকাতব কুত্সা- 

পবায়ণ মানুষগুলো এই সব গানেব মধ্য দিয়ে নিবাববণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

গানগুলো! সাহিত্যবসসমুদ্ধ হোক বা পা হোক, টুম্থ গীতেব বিশিষ্ট গণ 

চিত্রধমিতা প্রায় সর্বত্রই বক্ষিত ভয়েছে। গুধু ছন্দোধর্মে নয় এই 

চিত্রধর্মেব দিক দিয়েও টুন্থ গীত ছডাব সমগোত্রীয়। ছডাব আব এক ধর্ম 

অসংলগ্নতাও টুস্থ গীতে সবিশেষ লক্ষ্য কবা যায। টুন গীতেব নামটা মুছে 

দিলে গীতগুলো। গান ন1 ছড়া তার সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। টুন্সু 

গীত আসলে ছভাই ), তবে এ ছডা শিশুদেব জন্য নয়, বয়স্কদের জন্যঃ এ ছভার 

বিষয়বস্তর অলেঁকিক অবাস্তব জগৎ নয় ববং আমাদের পরিচিত প্রেম- 

ভালোবাসা ঈর্ষা-দ্বণা-ছন্বভর] প্রত্যক্ষ সংসাব। 

টুন্থ গীতে ঝাডখণ্ডের সামগ্রিক জীবন প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এ কথা 

আমর! আগেই বলেছি। গাহ্স্থা জীবনের ন্ুখছুঃখ, আনন্দ-বেদনা, শর্ষযা- 
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সহানুভূতি, দ্বণাঁভালোবাসা সব রকমের অন্ুভূতিই নিচিত্র বর্ে-রসে সজীব 

চিত্রূপ ধারণ করে এবং আমাদেব কল্পনাকে মুগ্ধ করে তোলে । অনবস্ধ 
চিত্র-রস যেমন টুন গীতেব একটি বিশিষ্ট বৈভব, তেমনি জীবন-বস এর 

প্রাণৈশ্বর্য। গাহস্থ্া জীবনসম্প্ষিত গীতগুলো তাই চিত্রেব ব্ঞ্জনায়ঃ 
অনুভবের তীব্রতায়, অকৃত্রিম অবযবতায়, সহজ ভাষণ রীতিব খজুতায় অনুপম 
কবিতা বিশেষ । গাহস্থয জীবন বাদ দিয়ে নাবীব জীবন কল্পনা করা যায় 
না; তাই পবিবাবেব বিভিন্ন জনেব সঙ্গে তাব বিভিন্ন বকমেব সম্পর্ক । 

তাব জীবণে পিত্রালয় এবং শ্বশুবালয় দুটোই গুকত্বপর্ণ স্থান | প্রাক বিবাহ 
যুগে পিত্রালয়ে তাব মপুব দ্িনগুলে৷ অন্ঠিবাহিত হয বিস্ত বিবাহেব পৰ 

মাতৃপিতৃধিযোগ ঘটলে প্রাতৃজাযা-শাসিত পিত্রালযে তাব জীবনে আব ন্ুথ 
থাকে না। ওদিকে শ্বশুবালয় তো কাবাগাব বিশেষ , শাশুচী-শনধশব লাঞ্ছনা 

গঞ্জনা, কখনে| কগনো শাবীবিক গীডন, তো 'আছেইঃ তাব ১ওপৰ সপত্বী 

যন্ত্রণা। শ্বশ্তবালয়ে বধব বিভিন্ন জশেব সঙ্গে সণঘর্ষের কথা, তাব বেদনার 

কথাঃ তাব চোখেব জল ট্ুস্ু গীতে মর্মস্পর্শী ভাষায প্রকাশ পেয়েছে । 

পিত্রালয় থেকে বিধায়েব মুহূর্ত উপস্থিত হযেছে। বাবা বিদায় দিতে 

বাঞ্জিঃ মায়েব কিন্ত ছাডতে গিষে প্রাণ কাদে । বোনেব দু'চোখে জল দেখে 

ভাইও তাকে ছেড়ে দিতে চাষ না । জামাই স্টকি ঝুঁকি মাবতে ছাড়ে না। 

৩৯. বাপে বলে ছা'ডব ছা*্ডণ মাধে বলেছা'ডব শা। 

ভাই-এ বলে ঝিউডি ছেলা কাদাযে পাঠাব শা 

পিঠা ঘব ঘুবাছে, জামাই ছানা ভুলুকে হুলুক দিছে ।। 

জামাইকে তাই ডেকে পবিষ্কাব জানিয়ে দওয়া হয, উকি ঝুঁকিতে কোন লাভ 

হবে নাঃ কিছুতেই মেয়েকে ছেডে দেওয়া হবে না। 

৪০, আল” ধানের কাল পিঠা ঝুঁড কাঠে সিজে না। 

কেনে জামাই হুলুক বুলুক বিটি ছাড়ো দিব না। 

কিন্তু কন্যাকে একদিন শ্বশুরবাড়ি যেতেই হয়। তার মনে যেটি ব্লগে সঙ্গে 

গ্রতিক্রিয়াব ৃষ্টি কবে তা হলো পিস্রালয়েব পবিচিত লোৌকজনেব পরিবর্তে 

শ্বশুবালয়ের অপরিচিত লোবজনের বিচিত্র সব মনোভাব । আজন্ম বাপের 

বাড়িতে মানুষ, তাই সবাব সঙ্গে তাব আত্মিক পবিচয়) শ্বশুব বাড়ির 

অচেনা লোকদেব বুঝতে এবং বোঝাতেই তাব যন্ত্রণার সীমা পরিসীম। 

থাকে না। 
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৪১ বাপের ঘরে ছিলম ভাল কাখে গাগর। চাল ভাজা। 

শ্বশুর ঘরের বড় জ্বালা লক বুঝাতেই যায় বেল | 

শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুব, শাশুডী, ননদ, ভান্ুব, দেওব আর ম্বামী মোটামুটি এই 
জন (লোকেব মুখামুখি তাকে হতে হয। জাধারণতঃ পিতৃ- এবং শ্বসতব- 

প্রসঙ্গ লোকসাহিত্যে একেবাবেই পাওয়া যায় না। তাই টুস্থ গীতে শ্বশুর- 

সম্পফিত গান নেই। কিন্তু শাশুড়ী আছেন। লোকসাহিত্যে শাশুড়ীর 

ভূমিকা সর্বজন বিদ্িত। টুনু গীতেও শাশুড়ী তাব নির্দিষ্ট ভূমিকা যথাযথভাবে 

পালন কবে গেছেন। বধব জীবনকে অত্যাচাবে-নিপীডনে জর্জবিত কবে 

তোলাই যেন তাব উদ্দেশ্ত । মনোরগ্ীনে জন্য বধ কিছু কবতে বসলেই 

শাশুড়ীব বিষাক্ত ছোবল অব্যর্থ আঘাতে 'আাছডে পডে। 

৪২ স”বষা ফুলটি থপনা থখপন1 হল বলোযে বাটোছি। 

অ শাশুটী গা*ল দিত না পাশা খেলতে বস্ডেছি ॥ 

বধব স্বশ্তই একটু অপবাধ ছিল : হলুদ মনে কবে সে থোকা-থেকা সববে 

ফুল বেঁটেছিল। পৌষ পববে স্বাই নীল শাডি পবলঃ কিন্তু ববব শাশুড়ি 
এমনি পাপিঠণ যে বধব সে সাধও মেটান শি। 

৭৩ এই খচ্ছন্ব পোম্ন পববে সবাই পবে লীল শাড়ি। 

্মামাব শাউডী দুন্যাব পাপী নাই দিল গ লীল শাড়ি।। 

কিন্তু শাশ্থডীব অন্তাচাব যখন চবমে ওঠে খন শ্বশুব বাড়ি কোন আকর্ষণ 

'শাকে সান্তশা দিনে পাবে না। শাশুডী তাকে পেট ভবে খেতে দেন না, 

এমন কি তাকে ধবে কিল চড ঘৃষি মাবতেও বাদ দেন না। 

8৪, মায়েবলে ইহগ বিটি এত কেনে গুখালি 1 

শ্রশুব ঘরেব ফপবা মুটি সেহ খায়ে শুখালি || 

আব যাব না শ্বশুরের বাড়ি, আমকে কিলীই দিল শাশুড়ী । 

ননদ্িনীও অত্যাচাবে-পীডনে শাশুড়ীর চেয়ে কম যায় না। তাই ননদীর 
প্রতি বধূব মনোভাব ক্ষমাহীন ভাষায় প্রক্কাশ পায়। শাশুড়ী যতোদিন বেঁচে, 
ততোদ্দিন বধূকে নিধিকাব সমা কবতে হয় কিন্তু শাশুড়ী মারা গেলে ব্ধ্র 
কত্ররখত্বে পাল্টা! আঘাত ভোগ করতে হয় ননদশকে । 
৪৫. পাহাডেতে জল পডে নন্দিনী গান করে। 

থাম ল নণদ্দ ভা'ঙব গরব যবে তুমার মা মরে ।। 

ননদের পীডন বধূকে এতোই আঘাত করে যে ননদ* সম্পর্কে কোনরকম 
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সহানুভূতির লেশমাপ্ আর থাকে না। প্রতিশোধ-স্পৃহ! তাকে অত্যান্ত শিষ্টু 
করে তোলে । তাই ননদ্ীীর মৃত্যুসংবাদ এলে সে মোটেই ছুঃখ পায় না, 
বরং স্বন্তি পায়; এতোকালের পীডনের অবসান ঘটে । 

৪৬. ভাত বাধ্ছি ভাস্ল রাধ্যেছি গেলাসে দুধ ঢালোছি। 

খাবার বেল খবর আলা তর ননদ মর্যে গেল ॥ 

ননদ ম'রল ভাল হল্য পেটের ভাত জিরুন গেল । 

ছটট বেলা সীাতাই ছিল তাই হতে যমে লে'গল ॥ 

নিয়েদ্ধাত গানটি ননদ-ভাজের মধৃধ অম্পর্কের একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ । বধৃব 

শ্বশুরালয়ে থেকেপিত্রালয়ে যাবার বিদায়লগ্নে বিচ্ছেদ-কাণ্তব ননদের অশ্রসজল 

মৃতিটি আমাদের গভীরভাবে পান্ডা দেয়। ননদ-ভাজেব 'এমন বেদনা-মধুব 

মিলনের চিত্র লোকসাহিত্যে একান্তই নিবল। 

৪৭. ইন্দু বিন্দু সিন্দুব পঠরলম বাপে ঘব ধাবাব লাগ্যে। 
গুণের ননদ কাদতে লাশল বাপ ফুলেব ভাল ধবো ॥ 

কাদ নাকাদ নাননদ? ফিবো আনলব মাঘ মাসে! 

ছু ভাতে দু মিঠাই খালা আন্যে দিব তুমাকে। 

লৌতন দেশেব লৌ'তন শাড়ি মান্যে দিব তুমাকে ॥ 
ভাশুবেব সঙ্গে বব পবিহাবেব সম্পর্ক । টুশ্ব গীত খান্তবজীবনেব নিখুত 

চিত্র ধলেই ভাঞগ্খব-প্রপঙ্গও  অনিবাধভাবেই এসেছে । বলাবাহুলা, প্রায় 

প্রতিটি গানেই দেখা যায় ভাগুব বড়ো বেশি ভ্রাত্ৃজায়ার প্রতি কৌতুভল 

দেখিয়েছে; কোথাও বধ্ব সঙ্গে একটু অন্ঠর্গ হবার প্রয়াসের আভাস: 

কোথাও বা দেহমিলনের স্ুম্পষ্ট ইঙ্গিত। 

৪৮, মাছ কা'টলম চাক। চাকা মাছের কাটা সিজে না। 

ভাগুর হয়ে জিগির করে ই জীবন আর বান্ধব ন।॥ 

৪৯. বাড়ি নাময় রাহ্ড বু"ন্লম রাহেড হল্য চমংকার। 

কলের পুরুষ চাকরি গেল ভাশুব হল্য গলার হার ॥ 

দেবব-ভাজ সম্পর্কটি কিন্তু ঝাডখণ্ডে অত্যন্ত বঙ্জ-মধূর | দেবরই যেন শ্বশুরালয়- 

মরুদেশে একমাত্র সবৃজ সজীব পান্থপাদপ। মুখ-ছুঃখের কথা বলে দেবরের 

কাছ থেকেই সাস্বনা পেয়ে থাকে বধূ । ঝাড়খণ্ডী সমাজব্যবস্থায় দেবর-ভাজের 
মধো দেহ-মিলন নিষিদ্ধ নয়। 

৫০. সিন্দ শিন্ু সিন্দুব প*্রলম বাপের ঘর যাবার লাগ্যে। 
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গুণের দেঅর কীা*দতে লা'গল বাস ফুলের ভাল ধব্যে ॥ 

কাদ না কাদ না দেঅর আ”দব মাসের সাকরাতে। 

ছু ভাতে দুই সনার ছাত! আন্মে দিব তুমাকে, 

লৌতন দেশেব লৌতন ধুতি আন্তে দ্বিব তুমাকে ॥ 
টুক্থ গীতে স্বামী প্রসর্ধ নেই বললেই চলে । কোথাও কোথাও আভাস দেওয়। 

হয়েছে মাত্র; কখনে। বল হয়েছে চাকপ্রীতে গেছে, কখনো বিদেশে 

গেছে কখনো-বা সম্বামীব পবকীয়৷ প্রেমের প্রতি ইপ্সিত কবা হয়েছে। 

একটি মাত্র গানে যুবতী নাবী বুদ্ধন্ত তক্ণী ভার্ধা হয়ে-ও পরম পৰিতৃপ্তির কথা 

সগৌরবে ঘোষণা কবেছে এবং বুদ্ধ স্বামী যে দেহনুথ দানেও সমর্থ, 
তারও ইঙ্গিত আছে। ন্বামী-সম্পর্কে এতে|থানি শীববতাব কারণ সুস্পষ্টভাবে 

বলা মুস্কিল, তবে মনে হয় স্বামীদের নিদাকণ অধ্যাচাবেব জঙ্থাই নারী- 

সমাজ টু-্ গীতে ্বামীদেব সম্পর্কে নীবব। ববং অবৈধ প্রেম এবং 
দেহমিলনেব কথায় তার! ট্ুন্থ গীতর একটি গুরুত্বপুণণ অংশ ভবে তুলেছে। 

৫১, আয়ন। লিলি পায়ন। লিলি মাথা বাধলি কপসী। 

ই রূপটি তব দেখবে কে ল পুরুষ হল্য বিদেশী ॥ 
৫২, আধ পয়সার ভাজা মালা আমবা বল্যে পবোছি। 

নিজের পুরুষ পরকে দিয়ে পাষাণে বুক বাধ্যেছি॥ 
৫৩. লকে বলে বুঢা বৃঢ়া থাকুক ন আমার বুঢা। 

বৃঢা যদি বাচ্যে থাকে দ্িবেক ল পায়ের তড়া ॥ 

বুঢ়া আমার গুণের নাই হলে, আমি খব কব্যে খাই কি কব্যে ॥ 

সপত্বী-যন্ত্রণা বধব জীবনে তীব্রতম যন্ত্রণা। টুন গীতে সর্তীন-সম্পফিত তিক্ত 

অভিজ্ঞতার কথা জ্বালাময়ী ভাবায় প্রকাশ লাভ কবেছে; কোথাও তা এতোই 

নগ্ন এবং এতোই নিষ্টুরভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে তা রুচিবানদরের রুচিতে 

প্রবল আঘাত করে। কিন্তু এই নগ্নতা এবং শিষ্টুরতাই প্রমাণ করে দতীন- 

জালা কি মাবাত্মক জাল1। ঝাডখণ্তী নাবী তাব মনোভাবকে কখনো 
অপ্রকাশ রাখে নি; তার প্রতিটি অভিজ্ঞতাকে অত্যন্ত সহজ ভাষায় সরাসবি 

প্রকাশ করেই সে যেন তঞ্চি পায়। লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট গুণ হল স্পষ্ঠতা। 

টুস্থ গীতের মতো স্পষ্টতা এবং খন্তুতা খুব কম শানেই পাওয়া যায 
সতীন-সম্পকিত গানগুলে। তিক্ততম অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রকাশ মাত্র । 
৪, আয় ল সতীন মারবি নক্িি তর কি আমিমা*র ধাব। 



১৬৮ ঝাডধণ্ডের লোকসাহিত্য 

কালীর থানে খু'টা গাড়্যে তকেই বলিদান দিব ॥ 
৫৫, একটি চুলের ফিরকি ঝুঁটি বা্ধব ল যতন কবি। 

তুই ল সর্তীন মরো গেলে কাদব ল ছাচায় ধবি ॥ 

৫৬. এক গাড়ি কাঠ ছু'গাডি কাঠ কাঠে আগুন লাগাব। 

যখন আগুন পরগল হবেক সতীনকে ঠেলে" দিব ॥ 

সপতী-যন্ত্রণা তীব্রতম তিক্ততম হয় যখণ বোন-সঠীনের ঘটন। ঘটে। 

'সবার ওপর তেতো কন্যা! বোন-সতীনেব ঘব | 

৫৭, তদের পাভায় দেখো আলাম ছু বহিনে জ'টাজ টি। 

এমন বাপে হুচুক-চব' এক জামাহকে দুবিটি ॥ 

গাহস্থা-জীবনসম্পর্কিত গানে বধৃব জীবণ নিঃসন্দেহে বেদশাব বডে চিত্রিত 

হয়েছে। সে বাপেব বাডি থেকে ফুল পেড়ে শাডি পেলে জাতিকুল খুইয়ে 

শাডি পেয়েছে বলে থোটা দেওয়া হয । 

৫৮. বাপের ঘবে কাপড দিল ধারে ধাবে ধাদকী ফুল। 

শ্বশুর ঘরের লকে বলে গেল বনুব জাতিকুল ॥ 
তাই বাপেব বাডি যাবার জহ্য যন উসখুল কবে | পৌষ পবব এলে বাপেব 

বাডি যাবার স্থযোগ আসে বিস্ত অনেক সময়ই ম'-বাপ তাকে শ্বশুববডিতে 

ফেলে রাখে । অভিমানে তাৰ বুক ভাবি হয়ে ওঠে। মায়েব প্রতি সে 

সকরুণ অভিযোগ কবে। তার ইচ্ছে কৰে পাখির মতে উডে গিয়ে বাপের 

বাড়িব কোঠাঘবের ভেতবে গিয়ে বসে পডে। 

৫৯, তু'ই যে গমাবেছা দিলি বড পীর সে পারে। 
এত বড় পোব পরবে রাখলি মা পবের ঘবে॥ 

মনটা কেমন করে, উড্যে ধায়ে বসব গ মাঝ ঘরে ॥ 

কোন গানে মৃতা৷ মায়ের স্থৃতিতে তার দু'চোখ অঞ্রমজল হয়ে ওঠে । পৌঁষ 
পরবে বাপেব বাড়িতে যাবার জন্য সে ভেতরে-ভেতবে তৈরী হল, অথচ 

কেউ তাকে নিতে এল লা। মা নেই, তাই প্রাণ ভূভাবার মং 2 কেউ নেই 
এক অসহায় কান্না সে যেন ভেঙে পডে। 

৬৮. মাথা ঘষে রইলম বস্যে প্রাণ জুড়াব কার কাছে। 

আবাল কালে মা মরছে আর আমাদের কে আছে॥ 

প্রেম টুন্ু গীতেব-ও একটি উল্লেখষোগ্য বিষয়। টুন গীতের প্রেমবোধে 

আুকুমার অগ্ুভূতির দর্শন খুব কমই মেলে। দেহ-মিলনের তীব্র বাসনা 
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প্রেমবিষয়ক গানগুলোতে স্মুষ্পষ্ট। বস্ততঃ ঝাডখঞ্জের প্রেম-ভাবন' 

মোটেই মাণস-লোকেব ব্যাপাব নয়, বরং বুৃতূক্ষ শরীরের তৃপ্তি-সাধনেব 

মধ্য দিয়েই প্রেম এখানে পুর্ণতা এবং পবিণতি লাভ কবে। দেহকে শিশ্িষ্ 
কবে বিদ্বেহী প্রেমেব কথা ঝাডখণ্তী সমাজ্জীবনে কল্পনাও কব! যায় না। 

দেহকে আশ্রয় করেত এখানে যুবকযুখ তীব মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ; 

দেহকে মশ্রম কবেই তার্দেব চিত্তশোকে গভীব প্রেমবোধ জন্মলাভ করে । 

শাগীর প্রেমের তণ্ত বাসনামধিত প্রকাশ টুস্থ গীতের রংএ সর্বাধিক 

লক্ষ্যগোচব হয়। টুস্থ গীতঠেব মল পর্গে ববং দেহ-কামনাব একটু আবরণ 

থাকে, টুস্থ গীত্তেব ব*-এ সেটুত বাহুল্যবোধেহ যন বঞ্জিত হযে থাকে। 

দেহ-প্রেমেব কণা টন গীতে প্রধানত পেলেও গভীব খ্যঞ্জপাশ্রয়ী প্রেম 

বিষয়ক পদ যে একেবাবেই নেহঃ তা ধল। শে শা। মধুব প্রেম-ভাবনা 

শিচের গানগুলোতে মাভামিত। 

৬২ কুথা হতে আলে তুমি বুথায তুমাব ঘববাডি। 

গাছতলাত্ত দাডাও টকু ডাল ভাঙ্যে বাসাত কবি ॥ পু 

প্রেম-সম্পবি ৩ গানে পুক্ুব ঘাট, নদী ঘাট, ৬০ বগায় জলে একট] বিশেষ 

ভামকা আছে। এঠ খরনেব গানগুলো পমেব সহজ ভাবনা যেমন 

আছেঃ তেমশি আছে “হমিলনেব হঙ্গিত। 

৬৩ সখের বাটি সখের খটি প'ডল গ ঝনাৎ্ কব্যে। 

জলকে যাবাব লছন। কাবা ব'মল্ম গবাবল তলে ॥ 

৮৪ বাবুব বাধকে নাইতে গেলে বাবুয পে মা হেল মাব্ো। 

খাকের গাগ বব! খাকেই র*হল হিবিম ধিল চ*খঠাব্যে ॥ 

আয় রে হিকিম বসবে খাঃটে পান দিব সাটা ভব্যে। 

বিঙাফুল্য। গয়না! লিব দে রে হিকিম দব কব্যে ॥ 

রাজ। দ্রিল আচিব পাচিব রাজ দিল তেতালা। 

হিকিম দিল ফুপেব বাগান হাওয়া খাওয়ার গাছছতল। ॥ 
ওপরেব গানটিতে বাজাব ( বাবুর ) পুকুবে স্নান করতে গিষে যুবতী নাবী যে 

অভিজ্ঞতাব সমন্থ্ধীন হয়েছিল, তাবহ 'অকপট বর্ণনা । যুবতীকে স্নান করতে 

দেখে রাজা জলে ঢেউ-এর দোল দিতে লাগল , বিম্ময-চকিত ধূধতীর কাখের 
কললী কাখেই থেকে গেল--সময় বৃঝে রাজভ্রাতা (হিকিম )-ও চোখের 
ইশারা করতে লাগল। তাই হিকিমকে খাতিব ষত্বু করে বাট। ভরে পান 

ঝা.--১১ 
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তুলে দিল সে আর পরিবর্তে হিকিম দিল বিঙাফুলিয়া গহনা । রাজা পাচির- 

অলা তেতল। বাড়ি বানিয়ে দিল আর হিকিম কবে দিল ফুলের বাগান, 

হাওয়। খাওয়ার গাছতলা | গানটিতে গয়না-গাটি ঘরবাডির বিনিময়ে দ্েহ- 

দানের ইলিত আছে। 

কিছু গানে বীতিমতো কাব্যিক বাঞ্জনার সঙ্গে এই উপহাব দ্রব্য প্রসঙ্গটি 

চিত্রায়িত হয়েছে । ইঙ্গিতধম্িতা এসব গানের বিশিষ্ট ধর্ম । 

৬৫. বাণ আল্য বরষা আল্য ভাস্তে আল্য ঢুলুকি। 

ঢুল্কির ভিতর লেখা আছে শবীন প্রেমেব উলুখী ॥ 
৬৬. ডাকে আল্য কাল ছাত। ধাবে ধাবে নাম লেখা । 

আজ ফিরে যাও কাল ছাতা কালকে হবেক মুখ দেখ ॥ 

টুন্থ গীতে যৌন-প্রেমের রূপকাশ্রিত উল্লেখ মেলে যত্র তত্র, তবে রূপকের 

আববণট! যথেষ্ট পাতলা, প্রায় স্বচ্ছ বললেও অততযুত্তি' কবা হয ন।। 

৬৭. অল অলশিশুইড়িযা'সনার্কচি শালবনে। 

খুদি বল্লায় বিধ্যে দিলে মবাঁব ল তুই জলনে ॥ 

৬৮. আঁধাব ঘরে কাল ভমর বি'ধ্যে কবল জবাজব। 

আর বিধ না কাল ভমব তুম।ব বই আর লই কাব॥ 
টুন্থু গীতে প্রেমের বিচ্ছেদ গ্রণঙ্গ আছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গ যন্ত্রণার গভীবতায় 

মর্ভেদি নয়। যেহেতু এখানে যে-প্রেমেব কথা বলা হয়েছেঃ তা শিশাস্তই 

দেহ-গত প্রেম, তাই বিচ্ছেদ এলেও তা হৃদয় মথিত করে শ'। বঝাডখগ্ডে 

যৌনতাই প্রেমের চাবিকাঠি । গ্রহণে যেমন আগ্রহ, বর্ভনেও তেমনি সহজ 

নিল্লিপ্তত। এখানকার প্রেম-ধর্মেব মৌল লক্ষণ। নিষ্বোদ্ধত গাণগুলোতে 

প্রেমে আবির্ভাব, বিবহ, প্রতীক্ষা, বিচ্ছেদ, অহ্থযোগ, নিখিবার বর্জন 

ইত্যাদি প্রসঙ্গ বিধৃত হয়েছে । 
৬৯. পুরুলিয়ার পু'তনী পক" উড্যে গেলে ধ'রব না। 

যার স'গে যাব ভালবাসা প্রাণ গেলে ভাব ছাণ্ড়ব না ॥ 

৭০, অল অল কাল ছঁড়ী তর কথার কি সত. আছে। 

আমদসব বলে আশা দিলি গামছ! বিছাই রাত গেছে ॥ 

৭১, খড়প পরের নুরু চাদর উড়ে" গেলে কেউ ধর্য না। 

যার সগে যার ভাব থাকে রে সে ছাভা কেউ ধরা না ॥ 

৭২ অরে অরে কাল ছড়া পানে কেনে চুন দিলি। 
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এত দিনের ভালবাসা আঃজ কেনে জবাব দিলি ॥ 
৭৩. একটি ডগে দুটি পায়র! জড় ভাঙ্যে বিজড় হল্য। 

এবার বধু নিঠুর হল্য দেশ ছাড়্যে বিদেশ গেল ॥ 
৭৪. ভালবাসা বলোছিল আ”সব মাসের তিন দিনে । 

দিনে দিনে মাপ ফুরাল্য আল্য না বছর দিনে ॥ 

৭৫. চাকুলিয়ার সুরু চাদর উড়্যে গেলে ধ'রব না। 

যার সগে বিচ্ছেদের কথা প্রাণ গেলেও রা কাব না ॥ 

আগেই বলা হয়েছে যেঃ বনু বিচিত্র বিষয় টুস্থ গীতের উপজীব্য; সমগ্র 

ঝাড়ণগ্ুকে রূপেরসে গন্ধেবর্ণে কামনায়-বাসনায় পরিপুর্ণরূপে উপলব্ধি 

করতে হলে টুঙ্স গীত অপরিহার্য। আরে কিছু বিচিত্র বিষয়-সম্পর্চিত 

গানের আলোচনা কর! যেতে পারে । শাড়ি-গহনা-অলংকার ঝাড়খণ্ডতী নারীর 

কাছে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় । তাই বিভিন্ন গানে এসব সম্পকে তাদের সাধ- 

আহলাদেব কথা, না-পাওয়ার বেদনা ও দীর্ঘশ্বাস ঘশীতূত হয়ে আছে। 

৭৬, আলতা পাড্যা চালতা পাটা সকল পাঢ়া পর্যেছি। 

মনহরা শাড়ির লাগো ডাকে চিঠি ছাড়্যেছি ॥ 
৭৭. চল ল সঙ্গতি সবাই বেলাই চণ্ডীব হাট যাব; 

গায়ের গহনা বিকে দিয়ে প্রেম-ডুরিয়া শাড়ি লিব ॥ 

টুস্থ গীতে অজন্র ইচ্ছার মিছিল । য| কিছু চোখে রও ধরায়, তাই গান হয়ে 

ওঠে; যা কিছু মনে ভাব জাগায় তাই সুর হয়ে ভেসে ওঠে । ছুঃপঙক্তির 
গানে একটি মৃহর্ত, একটি দৃশ্য, একটি ভাব অনস্তকাঁলের জন্য ধরা পড়ে। তাই 
কতো! কি তুচ্ছ দৃশ্ঠ, তুচ্ছভাব টুস্থ গীতে মিছিলের মতো বিচিত্র সাজে রূপায়িত 
হয়েছে। 

কখনো ফুল তুলে বিনি-স্থুতোয় মালা গাথবার বাসনা-_- 

৭৮, বাছ্যে বাছ্যে ফুল তুলব বাছ্যে তুলব ভাবরি। 

বিন] স্থৃতায় হার গাধ্যেছি লকে বলে মাদলি ॥ 

কখনো! রাজার বাগানের মল্লিকা ফুলের বাতাসকে গন্ধময় করে তোলার 

চিত্র-- 

৭৯, রাজা যেমন বাগান তেমন মাঁলী ফুল বই ফুটে না। 

আমর] সবাই কিনতে গেলে তিন আনা বই বলে ন1॥ 
কি ফুল ফুট্যেছে বাগানে, ফুলের গন্ধ ছুটে পবনে ॥ 
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এমনি তরে! কতো ইচ্ছা, কতো সাধ যে টুন্থু গীতে চিত্র হয়ে উঠেছে তার 
ইয়ত্বা নেই । 

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্ষেব বিষয়, টুন্ু গীতে রাধাকৃষ্ণ সম্প্িত গান নেই 

বললেই চলে। আমাদেব সংগৃহীত গানের মধ্যে ছুঃচারটির বেশি গান নেই । 

তনিতাযুক্ত লোককবির মুদ্রিত টুন্থু সংগীত গুস্তিকায় অবস্ত বাধা-ক্ সগোরবে 
উপস্থিত আছেন। কিন্তু সে-সব গানকে আমবা আমাদের নিবদ্ধে 

আলোচনার যোগা বলে মনে করি না। ঝাণখণ্ডী শাবীপমাজ রচিত টুন্থ 

গীতে বাধা-কু্ণের কথাপ্রসঙ্গ থাকবার কথা নয়। বৈষ্ণব প্রভাব পুরুষণের 

ওপর ভাসা-ভাস। ভাবে পড়লেও অনীবমহলেব নাধীসমাজের ওপর যে প্রভাব 

ফেলতে পারে নি, তা সপ্রমাণ হয় যখন আমবা লক্ষ্য কবি ঝাডখণ্ডী নাবীর 

একাস্ত নিজব্ব গান জাওয়। গীত, বিয়েব গান এবং টুকু গীতে বাপাকৃষ্ণ-গ্রসঙ্গ 

বজিত গীত। অন্ত কাবণ এও হ০৮ পাবে ফে,ট্ুন্থু গীতে লোকিক গ্রেম- 

কথারই প্রাপান্য, বাধা কুষ্ণ প্রসঙ্গ এখানে একাস্ত গৌণ হযে পড়েছে) অথবা 

লৌকিক .প্রমিকুগলেব অন্থবালে বাধারুষ্জ আাজ্সগোপন করতে বাধ্য 

হয়েছেন । 
৮০. লহ লহ কলমী লতা বাব মাঝে ডাল ফেঁকে। 

এত এত সখী থাকতে বঞ্ণ দব্যাথ ঝাপ দিছে ॥ 

৮১. জল কাল যবুনার আব মাথাব বেণী কাল। 

দেগখতে ভাল অঙ্গ কালাব শ্রীরাধিকাব নাম ভাল ॥ 

এবাবে প্টুস্থ গীত্ের বং সম্পর্কে আলোচন। কবা যেতে পবে। আগেই 

বলা হয়েছে, টু্থু শীতের মুল পদ্দের সঙ্গে বং ব্যবহার কর! হয়ে পাকে। 

তবে এই জব রং যে পদেব অর্থেব সঙ্গে সম্পর্কিত হবেই এমন কোন 

কথা! নেই। রং সার্থেই বর্ণময়, জীবন্ত নব-নাধীব তপ্ত রক্তের বিচ্ছুরণে 

এগানগুলো উত্তপ্ত বক্কিঘ চিত্রমালাব স্ষ্টি করে থাকে । জীবনের এমন 

প্রাণময় গ্রক্জাশ অন্য কোন গানে পাওয়ণ যায় না। এতো! সহজ নিরাবরণ 

প্রকাশ, এমন সরাসরি খন্জুভাষণ অন্যত্র দুর্লভ। গানগুলো যেন ঝাডখথণ্ডী 

মানুষের শব্দচিত্্র বিশেষ; শব্চিত্র হলে-ও তার মধ্যে আমর ঝাড়খস্তী 

মানুষের হৃদম্পন্দনের মুছু শব্দটি পর্যন্ত শুপতে পাই। এসব গান আরো 

অবারিত অনবগুষ্টিত হযে ওঠে পুকুব ঘাটে, নধী-ঘাটে এবং মেলায় । 

এগান যেমন অবারিত হৃদয়ের প্রতিলিপিঃ তেমনি এগান মুক্ত প্রাস্তরের 
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ভাবলিপি। টাড ঝুম্বর যেমন ঝাডধণ্ডের মাঠে-প্রাস্তবের আদিম "সাব" 

হাওয়ায় স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, এ-গান ও তেমণি লোকা- 

লয়েব বাইরে সজীব এবং বর্ণময় ভয়ে ওঠে । 

বংগীতেব বিষযবস্তও বিচিত্র উপাদানে গঠিত হয়ে থাকে । প্রেম- 
ভালোবাসা, ঈর্ষা ঘুণ! মি ভালি-ক্লহ, শাডি গহন! সব কিছুই এব অস্তর্গত। 

মুহূর্তে আবেগে তাত্ক্ষণিক স্থষ্টি বলে এগুলোব মধ্যে মণ্ডনেব কোন 

অবকাশ থাকে না অথচ এবটি অভিনব চিছ্ধরেব আধাবে আবেগটি আবদ্ধ 

হয়ে থাকে । প্রধানতঃ প্রেমই ব" এব উপজীব্য হযে থাকে । তবে এ- 

প্রেম কোনক্রমেই নিফাম তয় শা। দেভকে হাশ্রষ কবেন এ-প্রেম পূর্ণতা 

ও পবিণর্তিলা৬ কবে। অন্তভব্ব কল্পলোকে বিচরণ কবে প্রেমাধুত হওযাব 

চেযে (দরহকে আশ্রয কবে বসাপুত হও্যা ঝছখণ্ডা জনমাশসে শ্রেষ্ঠত্ব 
অভিজ্ঞ হিসাবে গ্রহণ কবা হয়েছে । ডঃ ধাকেন্দ্র শা” সাহা তার ধবঝাড- 

খণ্ডী লোকভাধার গান? গ্রন্থে বলেছেন, “এখানে প্রেমের দেওযা-নেওয়াকে 

গোপন কবা হয় শিঃ দেহ "মনাবশ্থাক অবঞঠনে অদৃশ্য নয। হৃদয় থেকেও 

দেহ যে প্রিষ, মাণসী থেকেও দেহী যে (ণান্পনেব অনেক পদেই তার প্রকট 

প্রকাশ তকুগ স্বীকুতিতহেই । দেহকে দেহের পবতে] বাস্তবতায় ধবার অধ্ীরতা 

এগানেব প্রতি ছত্রে। এখানে আবাঙ্া। ভাবদিগন্তেব পাখি শয়।, 

নিছক দেহহ যেখানে লক্ষ্য, পেগানে পূর্ববাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 
যতক্ষণ না দেহ অধিগত হচ্ছে ততক্ষণ অগ্বাগেব আঁবর্ভাবও সম্ভব 

নয । তাই প্রেমপ্রাথী যুবক কখনো তীব্র শ্লেষে-বিদ্ধরপে বিদ্ধ কবে যুবতীকে 

তাব দিকে আকৃষ্ট কববার চেষ্টা করে। 

৮২ সিনাই লে ল গুবায় জল আছে । তকে প্েখলে ল অকাই পাছে ।। 

দৈহিক প্রেমে ক্ষেত্রে চোখ বা চোখেব চাশনির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা 

আছে। নায়িকার তির্ষক দৃষ্টি দেখে নায়ক সরাসবি পশ্চাদস্ুসরণের জন্য 
কখনে! ডাক দেয়-_ 

৮৩ তু'ই ভালছিপ কি আডে আডে। মন যাছে ত আয় পেছা ধরোয || 
প্রেমিকাও চোখের ইঙ্গিতে তার মনোভাব বোঝাবার চেষ্টা করে-_ 
৮৪ তুই বুঝলি নারে চখঠাবা। করব কত হাতের ইশার] || 
কখনো বা! প্রিয়জনকে অনেক দ্বুরে দাড়িয়ে থাকতে দেখে সে প্রাথিত-জনের 

নাম সে জানে না, তাই নাম ধরে ডাকতেও পারে লা নায়িকা । 
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৮৫ তুই ডাঢ়ালি অনেক ধুয়ে । মাম জানি নাই ডাকব কি কব্যে ॥ 

ঝাডখণ্ডে প্রেমের অনুষঙ্গ হিসাবে পানের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। মুখ- 
চেনা, শ্বল্প-চেনা কিংবা মেলায় চোখেব ইঙ্গিতে মন জানাজানি হয়েছে এমন 
নরনাবী যদি একে অন্যের পান গ্রহণ কবে, তবে উভয়পক্ষই যে দেহমিলনে 

রাজি, একথা উভয়ের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে । ঝাডডখণ্ডে পানের ভেতব 

মোহিনী দিয়ে বশীভূত ঞববাব তুকতাকে লোকে বিশ্বাস কবে। তাই 

অশিচ্ছুক যুবক যুবতী সহসা পাশ গ্রহণ করতে রাজি হয না। 
৮৬ কিদ্দিলিবেপান পাতে । মন কবে নাই ঘব ঘৃব্যে যাতে ॥ 

৮৭ আমদের যগমহিনী গাছ আছে। ডাকি নাই ল'তাউ চলি আসে।। 

একবাব প্রেম ঘনীভূত হলে শাবী কুলত্যাগ এবং গৃষ্ৃত্যাগ কবে প্রেমিখেব 

হাত ধবে গোপণে পালিয়ে খায-__ 

৮৮ একটা নাখে ছু*টা শাখশাবি | তই থাকবি ন বাগহবা।হ যাবি ॥ 

তবে ঝাডখণ্ডে প্রেমিক-যুগল যে লোক্ণিন্দা কিংবা কলম্কেব ৬য কবে না, 

তানয়। তাবাও সামাজিক জীব, তাই শিষিছী বা অসামাজিব প্রেম-লীলা 

অত্যন্ত গোপনে চালাতে হয। বান্তায পথে-ঘাটে সোচ্চাব হয়ে ওঠাব 

অবকাশ পায় না। শুধু চোখেব চাহনি আর মুচকি হাসিব ঝলকে নিঃশব্ে 

প্রেমিক-প্রেমিকা পাবস্পবিক যাগাযোগ অক্ষুন্ন বাপে । 

৮৯ আমরা ব| কাটি নাই লঞ্পাদী | মৃহে হাপি চইখে ভাব বাখি ॥ 

কিন্তু শেষ তক যে-প্রেমকে একদা মনে হয়েছিল, “যেমন গেঁতা মাছের হাব 

গাখা/তব মন মামাব পাজবায গাখাত সে প্রেমেও ভাঙন ধবে,) বিচ্ছেদ 

আসে । তখন পরম্পব পবম্পবকে ধোষাবোপ কবে-- 

৯০ -তবা উডাই দিলি জনহা*ব গই | ভালবাস] বাগ্খতে পাবলি কই ॥ 

হুঃখে-বেদনাষ তখন প্রেমিকা সিদ্বাস্ত শেষ: একবার প্রেম কবেছিলাম, 

ভুলেও আব কবব না, কিন্ত প্রেমে তিক্ত-মধূব অভিজ্ঞতা সাবা জীবনে 

ভুলব না। 

৯১ ভাব করোছি আব ক*বব না । ই জনমে ভুলব না॥ 

কিন্ত সত্যিই কি এ বৈরাগোর কোন মূল্য আছে? যে-বিবহজালার কোন 

অভিজ্ঞতা তার জান। ছিল না, তাও এবাব হল। এ-অভিজ্ঞতা তে! 

বেধনা-মধূর স্মতিবসে সম্পৃত্ত'। 

৯২ আমি নাই জানি বির জালা । জানাই দিল ডাগুয়া খালভর! ॥ 



ছে1 নাচের গান ১৭৫ 

প্রেমেব ব্যর্থতা এবং বিবহজ্বালা নিঃসন্দেহে সামদিক যন্ত্রণার ত্যষ্ি করে। 

অভ্ীত-প্রেমের জন্য দীশ্বাপ যেমন থাকে, তেমশি থাকে স্বৃতিব মাধূরী। 

ভাঙা মনকে জোডা দেবার ইচ্ছা দীর্ঘশ্বাসেব মধ্য দিয়েই আভাসিত হয়ে 

থাকে। 

৯৩ মন ভাঙোছে মিলন হয়ে কিসে । আমাব জডা ককিল যায় ভান্তে॥ 

॥ আট ॥ 

তা নাচের গান 

ঝাডখণ্ডেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃহাসম্পদ “ছে। শা৮। নুঠাগষ্টান ম্মাবস্তেব 

পুর্বে থান গেয়ে নুতোব বিষয়বস্তু, তাল হত্যা বাঁপ। হয়। এই গানগুপোকে 

ছো শাচের গান বলা হয়ে থাকে । ছো শবটি" ২পত্তি সম্পর্কে কম মতামত 

পেশ কবা হয় শি। কেউ বলেন সঙ শর্খ (একে এব সন্ত কেউ বলেন 

ছায়া! শব থেকে, আবাব কেউ লেন শেঁভিক শব থেকে । বল। বাহুল্য, 

এই নৃত্য ঝাডখণ্ডেব অন্যান্য নৃত্যেব মতোই "আদিম প্ৃত্া , পিশেষ উদ্দেশ্য 

সাধনের জন্যই আদিম সমাডে নুত্যেব প্রবর্তন হয়েছিল । নৃত্োব মধ্যে 

যে খন্দ্রজালিক-ভাবনা নিহিত আছে, তাতে কোন সনোহ নেই । পববর্ঠা 
কালে আদিম সমাজের লোকনৃত্য খনো-কখনো নিছক তাশনলাভেব জন্য 

অনুষ্ঠিত হলেও মুলে এগুলো আচার-নৃত্যই ছিল। ছে? নাচ তার ব্যতিক্রম 

ছিল না, তাই কোন্ সুদুর মতীতে এই নাচের প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল, 
তা অন্থমান কবা কঠিন। অধুনা এই লোকনৃত্যে যথেষ্ট প্রপদী কলাকৌশল 

যুক্ত হলেও তার ফলে লোকনুতোব চবিত্র-গ৭ বিনষ্ট হয় নি। ঝাডখপ্ডী 
উপভাষায় এই নাচ চিবকালই “ছ নাচ নামে পৰিচিত ১ বাঙুল। উচ্চারণ- 

রীতিতে বল যেতে পারে “ছো9 কিন্তু কাচ *ছোঁ? নয়। “ছ* শবের অর্থ 
অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঢং করা অর্থাৎ অঙ্গভঙ্গির মুন্রার সাহায্যে বিশেষ একটি 

ঘটনা ব1 উদ্দেশ্ঠকে ফুটিয়ে তোলা । ছে! নাচে অঙ্গভঙ্গির" মুদ্রার সাহায্যে 

জীবনের কোণ ঘটন। কিংবা কোন পৌবাণিক উপাখ্যানকে নূতো রূপায়িত 

কর। হয় । 



১৭৬ ঝাডথগ্ডের লোকসাহিত্য 

ছে! নাচ সাধারণতঃ চৈত্র মাস থেকে জৈোঠষ্ঠ মাস পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়ে 
থাকে । প্রায় সাবা ত্র মাল ধরে সন্ধ্যেবেল। নৃত্যকাবীরা নৃতার্চা করে 
থাকে। কিন্তু অহ সব দিনের নৃত্য নিতাস্তই অশ্রশীলণ মাত্র। চৈস্ত 

সংক্রান্তির আগের বাঙ্জে অর্থাৎ ভগ.ঠ1 পববের প্রক্কালে, যেখানে চডক খা 

ভগতা অনুষিত হযে থাকে, সেপানে "আনষ্টানিক ভাবে সাক্তসঙ্জা, মুখোস 

ইত্যাদি ব্যখহারেব মধা দিয়ে জনতার সম্ুখে এই নৃত্য প্রদশন বৰা হয়। 
তার আগে পযন্ত সব দলহ নিজেব নিজেব গ্রামের আখডায় সাধাবণ বেশ 

বাসে নৃত্যচ61 কবে খাণ্ক। ভগ. তাব খাগের রয়ে বিভিন্ন গ্রামে দলগুলো 

যেখাশে চডকপুজ ও খেলা হয়, সেখানে সমবেত ভয় এবং প্রতিটি দলহ 

নিজেদের শ্রে্ঠত প্রমাণের চেষ্টা কবে। একহ মআমবে বু দলেব নৃত্য 

পবিবেষণেব মধ্যে একটা প্রতিথঘন্থিত।ব ভাব এসে থাকে। যেহেতু ঝাডগণ্ডে 

তেরোই জে।ষ্ট বোহিন পববেব কিছু আগে পথস্থ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে 

চড়ক পুজা অগ্ষ্ঠিত হয়ে খাকে, তাহ বোহনের আগে পর্স্ত অগ্পচি* চডকেব 
আগের বান্ধে ছা শা হয়ে থাকে । তাই সাধাবণতাবে মাগুষ্টান্িক ছো 

নাচেব সময়-মীমানা চৈত্রসংক্রান্তি খকে তেবোহ ট্যু্ট পযস্ত ধরা যেতে 

পারে। একটু লক্ষ্য কবণেহ "খাব যবে, ছে! শাচ পিশিট আচাব অনুষ্ঠাশের 

মতোই চডকেব আগেব রাতে অপরিহাধরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । কাজেহ 

যারা মনে করেন, ছে। নাচ নিগক মনোরঞজীনের জন্য অগষ্ঠিত হয়ে থাকে, 

তাদেব ধারণ] যে ভুপ "হাতে কোন সন্দেহ ঘেহ। 

থরাগীডিত ঝ্াডথণ্ডে চৈন্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পযন্ত বিশিন্ন আচাব-অঙুষ্টানে 

জল-ঢালাব ব্যাপাবটি এ্রন্দ্রজালিক-ভাবশাপুষ্ট, যাব লক্ষ্য, বুটি আনয়ন । 

ওপব থেকে বৃষ্টি ঝরে-পভার সঙ্গে দেবতাব মাথায় জল-ঢালা৭ অস্ঙ্গাণটির মিল 
এবং সাহুজ্জা সহজেই জরে পড়ে। ওপর থেকে বৃষ্টি ঝবে পডতে দেখেই 

আদিম মানুষ জল-ঢাল। আগারটি পালন কখতে শুর করে এবং ভাবতে শুরু 

করে এই আচার পালনের ফলে এন্দ্রজালিক উপায়ে বৃষ্টি অবশ্যই হবে। 
ফ্রেঞজার বলেন, 19810 835070)65 1186 11) 1120016 076 6৬০17 (0110 5 

21)001161 105065991119 200 11152119019 %/101)000 1006156116101) 0৫ 8109 

5011169] 01 [06150191 98610011005 105 101)05817090081 00110612000 

55 30610010981] 1101) 008 01 10006], 90151106 ) 10100511511) 1186 ৮1016 

59660) 15 ৪ 18100 11000011010 99৫ 1581 9100 017) 10 009 01:51 810ণ 



ছে! শাচের গাশ ১৭৭ 

90100112019 91178+016 ১ জাতুক্রিয়ায় টিখবাস কৰা হ্য যে প্রকৃতিতে একটি 

ঘটন। াব একটি খটনাকে স'গতভাবে এবং অনিবাধভাবে অনুসরণ কবে 

খাকে। দর ব। পাক্শক্তি কখনো এব অগ্চবাষ হয়ে বাধা হট কবে না। 

এ ধরনের চ% -৮1ল** আধুনিক বিজ্ঞানের চিন ভাবনার সঙ্গে সামঞ্জস্পূ্ | 

সমত্ত ভাধনাটিব গমীবে এমন এখটি 'পশ্ব।স বাজ করছে যা প্রকুতিতে শৃঙ্খল! 

এব* এখপমিতা দেখাব পক্ষপাতী, যাণও এবিশ্বাস আশ্যপ্ত গভীবে শিশ্িত 

গাহলে৭ তার ভিও খাস্তব এবং দৃমল | ঠা জাদুতরয়ায় আাত্সমর্পণ বা 
আবেদন-নিবেদন-প্রার্থন নেই, বরং তুর শাকের সাহা প্রক্কাতিকে বাধ] 

কবে অভীষ্ছ পিঞ্িব প্রয়াস আছে টা »সঠানেক স।হাযে। জকতিকে 

প্রভাবিত ববে বাঞ্ছিত কশা লা কব মায় বাত, শাপম মানব বিশ্বাস ববে। 

তাই তাখা (ধবঠাব পদতলে নশ্ভাগ্চ হখে পাখ*। জ।শায শা, ববং বাঞ্চিত 

বন দানে দেবতাকে খাধা কবে খাবে 1 ডন ভাতিসল খনেছেশ) 17078 

52৬56 /81715 ১৮7 01 ৮৮100] 01 14105 1) ৫00০ 1101 £9 (0 (16 

01)8101% 910 10109১17916 17101১6]1 ০০1০১ এ 11১6 £০এ 3176 ৭110111010১ 

115 ০0%/) (1006 70 090605 ৭. 58] 0476০ 01 2 %41110-41)09 01 ৪ 

[2]1) 091706 ২. মর্থাৎ অসভ্য আদিবাসা পীপ্র, বাস ৭। বুটটির প্রযে জনে 

মন্দিবে গিয়ে কৃত্রিম দেবতাব প্দণ্লে লুটিযে পদে না) বব পে তাব 

গোষীব লোকেদেব কে সমবেতশাবে শ্রযোজনমত্ো বাঁ ৭হ্ায বিহবা 

ঝটিক।-নুতা অথবা খধা-হ্তশোব আযাজন কবে । এখানেই ছে। শাচেৰ 

উৎপত্তিব ইতিহাস এব এক্রজাপিক+্ ডদ্দেশ্ব খুঁজে পাওয়। যাবে বলে 
আমাদেব বিশ্বাস | 

ছে নাচের পরিবেশ ঘনঘটাচ্ছন্ন কালবৈশাশীব পরিবেশের নিখাডি অঙ্গ 

করণমাত্র* একটু তলিয়ে দথলেহ এটা স্পষ্ট হয়। ঢোলধমস1 এবং সানাত- 

এর সম্মিলিত গুকগন্ভীব খাজনা মেঘগর্জনের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে 

পাবে। প্রচণ্ড শাবীবিক শক্তিব প্রবাশ, অঙ্গভঙগিতে রুদ্র এবং বীবত্ববেৰ 

বাঞ্জনা, বিক্ষিপ্ত অবিন্ত্ত বেধায় নৃত্যেব গতি-সমস্তই কালবৈশাখণীর রূপটিকে 

সুপরিস্ক,ট করে থাকে । অন্যান্ত এন্দজালিক নৃত্য--জাওয়1, কবম-_বাসনুত্যের 
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১৭৮ ঝাডখণ্ডের লোকপসাহিত্য 

মতোই বৃত্তাকার রেপায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ; ছে নাচ বুত্তাকারভাবে অনুষ্ঠিত 

হয় না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই ধরনেব অনুষ্ঠান ছো। নাচে খুব কমই 

দেখা যার়। কয়েকজন মিলে যখন অন্য কোন লোককে বেষ্টন করার প্রয়োজন 

পড়ে,--যেমন সখা-সধী পরিবৃত শ্রীকষচ, রাধা কিংবা উভয়ে-_-তখনই বুস্ত বা 
বেষ্টনী রচনার প্রয়োজন পডে--এ যেন অনেকটা মেঘের সুর্য বা চন্দ্রকে টেকে 

ফেলার অন্থকরণ মান্্র। কালবৈশাখী মেঘ এলোমেলোভাবে আকাশে 

ছোটাছুটি করে, ফলে বজ্রবিদ্যাতের সৃষ্টি হয়, প্রচণ্ড দ্াপা্দাপি করে সমস্ত 

পৃথিবীকে কাপিয়ে তোলে, তারপর যখন স্থির হয় তখন বৃষ্টির ফৌটায় বিধ্বস্ত 

বিপর্ধস্ত পৃথিবীকে ক্িপ্ধ কবে তোলে । আদিম যুগেব আদিম মানুষ তাদেখ 

এই লোকনৃতোর মধ্যে নিখুতিভাবে কালবৈশাখীকে অস্ুসরণ কবে এন্দ্রজা?লিক 
উপায়ে বৃষ্টি আনবাব চেষ্টা করত। জেন হ্যাবিসন ঠিকই বলেছেন, অসভ্য 

আদিম মানবগ্োষ্ঠী কোনদিনই দেবতাব কুপা প্রার্থনা কবে নি, ববং অলৌকিক 
আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এন্জ্রজালিক উপায়ে দেবতাকে অভশষ্ট বস্ত দিতে 

বাধ্য করত । দেবতা যেভাবে কালবৈশাখীব স্ষ্টি বব বুষ্টি মানয়ন কবেন, 

আদিম মানুষ সেই পদ্ধতিটিকেই ছোনাচেব মধ্য দিয়ে বূপাযিত কবে উন্দ্রজালিক 

আচাবেব সাহায্যে বৃষ্টি-শামানোর সম্ভাবনায় দৃ়ভাবে বিশ্বাস কবত। 27০ 
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০০৪] ০০ 0:08 %১০.৩ অর্থাৎ যে-কোন পদ্ধতিব নিখুত এন্দ্রজালিক 

অন্ররূতিব সাহাযো বাঞ্ছিত ফল লাভ কবা সম্ভব । কালবৈশাখীব রূপ এবং 

গতি-ভঙ্গিমার এন্দ্রজালিক অগ্র্কৃতি ছো নাচ ; উদ্দেশ্য বৃষ্টি লাভ । 

আমাদের এ বক্তব্য আরো স্ুম্পষ্ট হবে যখন আমর] ছে! নাচেব অনুষ্ঠানের 

কালসীমানাব শেষপ্রান্তে দৃষ্টিনিবর্ধ করব। বোহিনের প্রান্কাল পথ 

ছে! নাচের অন্ুষ্টান হয়ে থাকে । একদা রোহিন নাগাদ বযাকাল শুরু হয়ে 

যেত বলে মনে হয়। কেননা লোকবিশ্বাস আছে, বোহিনে বুষ্টি হবেই । 

প্রবাদে পাওয়া যায়, বোহিন টলে কপাল টলে না অর্থাৎ রো?্ছনে যে বীজ 

বপন করা হয়, তা থেকে অনিবাধতঃ ফসল লাত করা সম্ভব হয়। এ-প্রসঙ্গের 

উল্লেখ করে আমর একটি বক্তব্যই পরিচ্ষট করতে চাইছি : বুষ্টি নামবার আপে 
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ছে! নাচের গান ১৭৪ 

পধন্থ খবাপীডিত ধিনগুলোতে রন্দরজালিক উপায়ে বৃষ্টি নামাবার আচার 

হিপাবে ছো নাচ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে ছে। নাচের মুল উদ্দেশ্য 
লাধারণ মান্তষও বিস্বৃত হয়েছে । 'আচাব সহজে লুপ্ত হয় না, ছে! নাচের 

'আআচাব অনুষ্ঠান এখনো অব্যাহত আছে । তবে বর্তমানে ছো নাচ এজ্রজালিক 
উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়, পরিবর্তে মনোবঞ্ীনেব উপায় হিসাবে যন্ত্র 

এই নৃত্য অঠষ্ঠিত হচ্ছে। 

ছে নাচের চলনভূমি নিয়ে যতো! না তর্কবিতর্ক তাব চেয়ে অনেক বেশি 

তর্কবিত্র্ক ভযেছে এব উৎপত্তিস্থল নিযে । বঙ্গ-বিহার-উভিষ্যার পণ্ডিতবর্গ 

নিজের শিজেব অঞ্চলকেই ছে শাচেব উৎপত্তিস্থল হিপাবে প্রমাণ কববাব 

অযথা প্রয়াল পেয়েছেন । আমাদের পক্ষে বঙ্গ শিহার-উড়িষ্যাব পণ্ডিতবর্গের 
/কান দুষ্টিকোণই সমর্থনযোগা মনে হয় নি। ছে নাচ বিহারেব ধানবাদ 

জেলা, খাচি জেলাব পাচ পবগণা এবং সি*ভূম জেলাব ধলভূম এবং জেবা 

কেলা মহকুমায় যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি উডিযার ময়ুবভর্তী, কেওঝোবৰ 

আদি অঞ্চলেও প্রচলিত আছে) ছো শাচেব সবাঁধিক প্রচলন পশ্চিমবঙ্গের 

পুক্লিযা জেলায় এ-কপা অস্বীকার কববাব উপায় নেই । তিনটি প্রদেশেই 

যর্দি এ «* চে প্রচলন থাকে, তাভলে সংগত ধাবিট| কাব? আমাদেব উত্তব 

হচ্ছে, বাবোহ না, অথনা তিনটি প্রদেশেরই | এই মআালোচনা-নিবন্ধের 

ভূমিকায় ছোটনাগপৃব এবং সন্নিহিত পশ্চিমবাংলাব পৰিচয় প্রসঙ্গে দেখানো 

হয়েছে ষে প্রাচীন ঝাডথণ্ডের অন্তর্গত ছিল ছোটন।গপুব ( পুরুলিয়া সহ ) 

মালভূমি এবং উডিষ্যাব মযুভঠী, কেঁদ্ঝোব আদি বাজাগুলো। ছে! নাচের 

চলন-ভূমিও এই অঞ্চলটিই । আমর? যা বলতে চাই, তা হল এই যেছেো নাচ 

বাংলারও নয়, বিহারেবও নয়, কিবা উদ্চিষ্তাবও নয়, ছে! নাচ ঝাডখণ্ডের 

বৃত্যসম্পদ। কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্রে ঝাডখণ্ড লুপ্ত হয়ে গেছে এবং 

এব বিভিন্ন অংশ বজ-বিহার-উডিষ্যাব অন্তর্গত হয়ে নামাস্তরিত অস্তিত্ব 

জায় বেখেছে ; এদিক দিয়ে দেখতে গেলে ছো নাচ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার 

সম্মিলিত নৃত্যসম্পদ । ছে! নাচের ধারক এবং বাহক বলতে প্রধানতঃ কু 

( মাহাত ) ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের লোকেদেরই বোবায়। উল্লিপ্লিত অঞ্চলে 

সর্বজ্রই এই ছু”ট সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সংখাগরিষ্ঠ তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । ছু*টি সম্প্রদায়ই সম্ভবতঃ একই জম্প্রদায়তুক্ত ছিল কোন 
কালে। আমর] এই ছু'টি সম্প্রদায়েব বহু শতাবীর লীলাভূমি ঝাড়খণ্ডের 



৫ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্য 

বিশেষ সংহ্কাববহ জাঠীয় লোকবৃত্য হিমাবে ছো নাচকে গ্রহণ কববার 

পক্ষপাতী । 

আগেই বল] হয়েছে, ছো নাচ আদিকালে এন্দ্জালিক আচাব ভিসাবে 

অন্ুষ্ঠিত হত। তখন এ নৃত্য উন্তরজালিক অন্তকৃতিমাত ছিল। বর্তমানে ছে? 

শাচ মুগোসনুত্যে পরিণত হলেও স্ুত্রপাতের সময যে কান প্রকার মুখোজেব 

ব্যবহাব ছিল না, শাতে কোন সন্দেহ নেহ। গন খুব সন্ভবতঃ নৃত্যকাবীকা 
নিজেদের শবীীব বঙ-বেরঙে চিত্রিত কাব পুত্যেব বিখযপস্ত অন্থস্াবে বীভৎস খা 

ভয়ংকব কবে তুল৩। পববর্তাকালে চবিত্রগুলোকে আবে (ধশি বাস্তব 

রূপময় করে তোলাব জন্থাহ যুগাসেব ওয়োজন পড়ে খাকবে। শাদিবাশী 
জীবণের বিভিন্ন বিষযপস্থ -ধমশ বষি, পশুশিকাব, মং্স্তশিপাব- ছে নাচে 

দেখ।যায়। বর্তশানে ভালুক ািব ভগ্ত মুখোস বাখহাব বৎ শালও শুনতে 

এব বাব্হার পা থাকাবহ কখা। বর্তমানে মুখেস বাদ দিযে ছা শাঁচেব 

অনুষ্ঠান হয় না বললেই চলে । বিষয়বস্তরতেও পবিবর্তন এসেছে ১ রাধ"-কষ্জের 

কাহিনী, বাঁমাযণ মহাভাবতের কাহিনী ধর্তমানে ছো নাচের বিষযবস্তব প্রধান 

অংশ 'অধিকাব কবে শিযেছে। বাধাকষ্ণের কাহিনী বপায়িত কববার জন্য 

ছে! নাচের মুখোসের ব্যবহাব তেমনটা লক্ষ্যগোচর হয় না। কাবণ বাধাকৃষ্ের 
কাহিনী বঝাণ্ডখণ্ডী লোক চেতন।য় লাঁবিক প্রেম কাহিনী থেকে খুব এবট" 

পৃথক বস্ত হিসাবে বিবোচত হয় নী । বামাযণ মহাঙাবতের কাহিনী রূপাষণে 

মুখোসের ব্যবহাব সর্বাধিক লক্ষ্য করা যায়। মুখোসেব ব্যবহার প্রসঙ্গে 

ডঃ আশুতোব ভট্টাচার্য বলেছেন £ “মণিপুববাসীব সুন্দৰ গৌববণ দেহারুৃতিব 

জন্য তাহাদেব নৃত্যকালীন বাধাকৃষ্েব মুখোস ব্যবহারের বীতি প্রচলিত হয় 

নাই একথা সত্য , কিন্তু কষ্ণকায় এবং অপেক্ষাকৃত নুৎসিৎ দেহারৃতিব জন্য 
পৌবাণিক অভিজাত চবিত্রের নৃত্যাভিনযে অংশ হণ করিবার কালে 

পুরুলিয়া সাধারণ জনসমাজে ম্বতাবতঃহ মুখোজেব ব্যবহাব প্রঢালত 
হইয়াছে । সেইজনা ছো শাচেব মধ্যেও যাহাতে অনভিজাত কিংষ আঞ্চলিক 

কোন বিষয় প্রকাশ কবা হইযা খাকে, তাহাতে মুখোস ব্যবহৃত হয় না।+8 

ডঃ ভষ্টাচাযেব এই মন্থবা বিভ্রাস্তিকর এধং ঝাডখণ্ডী জণতার পক্ষে অপমান- 

জশকও বটে । ঝাডখণ্ডেও যে বাধাকষেখে কাহিনী কপাধিত করবার সময় 

৯ ধাংলার শলোকনাহিাতা "ম থও 
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হখোসের ব্যবহাব সাধারণত্তঃ কবা হয় না, একথ1 আগেই বল। হয়েছে। 

পৌরাণিক অভিজাত চরিত্র কেনঃ নিজেদের জন্প্রদদায়বহিভূঁত সমস্ত চবিজ্র- 
রূপায়ণেব জন্যই মুখোসেব ব্যবহার কবা হয়ঃ তা জন্তজানোয়ার হোক 

কিংবা রাম-রাবণ শর শ্রী চরিত্রই হোক অথবা গণেশ তুর্গা-শিব চবিজ্ঞই হোক। 
মুখোপেব ব্যবহাব চবিদ্্রকে অধিকতব বাস্তাবান্ুগ এবং বূপসম্মত করে তোলবাব 

জন্যই যে ব্যবহৃত হয়ে থাকেঃ তাতে সন্দেহ শেহ | পুরুলিয়া মানুষ কষ্ণকায় 

এবং কুৎসিত (দহাকৃতিব হওযাব জন্য মুখোস ব্যবহার করেন, এমন মন্তব্য 

অতান্ত অশ্রদ্ধেয়। স্বদেশী যাত্রায় সাধাবণ পোষাকে তভিনয় করা ভয় কিন্তু 

পৌঁবাণিক যাত্রায় সাজপজ্জা উপকবণেব সাহাযো চবিত্রেব বপস্ৃষ্টি কৰে 
অভিনয় কবাহভয। এব কাবণ প্রসঙ্গে যে ব্যাখা দেওয়া ধায়, সেই একহ 

ব্যাখ্যা ছো নাচেব পৌবাণিক অভিজাত চবিতে মুখোস ব্যবহ।বেব কারণ 
হিসাবে দেওয়। মেতে পাবে । এ-্ছাডা আগে ব$-০বধঙে শবীব চিত্রিত কবে 

নুতারভি*যেব কখা বলা হয়েছেঃ এক্ষেত্রে তা"ও স্মবণীয। বিভিন্ন জীব জক্ঞ 

দেখদেবতাব চরিত্রে নৃত্যাভিনয়েব জন্য আধিতে ধিখিধ রঙে মখ চিত্রিত কবে 

চিত্র বপাযণ বা হত, বাব বাব মুখ চিত্রিত * স্কববাব বিধাও অনেক, এই 
অন্্র্পি দব বববাব ওগ্য পাকাপাকি ভাবে মুখোস ব্যবহাবেব প্রবণতা 

দেখা গিয়ে খাতে পাবে। 

(চ1 মাচ যে এন্খজালিক ণুত্য তাতে কোন সন্দেত নেহ। জীবনের 

দৈনান্দন প্রয়োজনীয় উপক বণ সংগ্রহর জন্য আাদিম মাগষকে স"গ্রাম করতে 

হযেছে । থাছ্যবন্ত সংগ্রহের সংগ্রামেব এক একটি ঘটশাকে নৃতা নাটোর 

মাধ্যমে ভার। রপাযিত কবত। তাই ছে নাচ মূলতঃ বৃষ্টি আনবাব জাছু-নৃত্য 

হলেও এর মধ্যে শিকাবনৃত্য, মেছুয়ানৃহ্য, শবরনৃত্য, উত্ত্যাদি জীবন- 

সম্প্চি সুপবিচিত ঘটনাবলী-সংবলিত বৃত্যও স্থান লাভ কবে। মাত্র দু 

এক শতক আগে ছো নাচে বামায়ণ মহাভাবত্েব ঘটনাবলী অনুপ্রবেশ 

কবেছে। ইতিহাস বলে, ১৭৬৭ খুষ্টাবধে ঝাডখণ্ড বুটিশ অধিকাবে যাবার 
আগে এখানে আর্সভ্যতা 9 সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে নি, যার ফলে 

আঞ্চলিক সভ্যত' ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী জনমানস প্রভাবিত হতে পারে। 

উচৃবর্ণেব লোকেদের অনুপ্রবেশেব ফলে াদের সভ্যতা ও সংস্কান্ত ঝাড়খণ্ডের 

লোকেদের বিশ্বাসের ভিত্তিমুলে তীব্র নাডা দেয়। তারা হীনমন্তায় ভুগতে 

শুরু কবে, উচুবের্ণৰ লোৌকেদেব সভ্যতা! ও সংস্কৃতিকে অন্ুকবণ করতে প্রয়াসী 
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হয়; তারই ফলে বামায়ণ-মহাভারতেব কাহিনী ছে1 নাচেব বিষয়বস্ত হিসাবে 

সগোরবে গৃহীত হয় । শিব-ছুর্গা-কালী-গণেশ রাম-রাবণ-রুষ আছি পৌবাণিক 

চবিত্রগুলো নৃত্য-নাট্যে বিশেষ তূমিকা গ্রহণ কবল , কিন্তু পরোধর্ম ভয়াবহুর 

মতো! এই সব পৌরাণিক চরিত্র তাদেব জীবন-চে'তনাকে সৃষ্টিশীল করাব 
পবিবর্তে গতানুগতিক কাহিনীর চৌহুদ্দীব মধ্যে আবদ্ধ কবে বাখল। এর 

ফলে স্বাভাবিক বিকাশ শুধু নৃত্যেব ক্ষেত্রেই নয়ঃ সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও 
ব্যাহত হল। পৌরাণিক কাহিনী ছো নাচে নিত্য নতুন বিষয়বস্ত ভূগিয়ে 

যেতে লাগল, কিন্তু কোণক্রমেই স্বাণীয় অধিবাসীদেব হৃদয় স্পশ কবতে পারল 

না। সংস্কৃতি-সমম্থয ঘটল শা) যদিও অনেকেই সংস্কৃতি-সমন্থয়ের কথ বলে 

থাকেন। ছুর্গাপুজা, কালীপুজা কোনদিনই ঝাডখণ্ডের জনতাব পৃজা হতে 

পারে নি। শিব-ছুর্গা কালী-গণেশ কোন দেবতাই ঝাডখপ্ডী মানুষের দেবত। 

শয়। বামলীল1 উৎসব কিংবা কৃষ্ণের দোলোত্সব ঝাডখগ্ডেব মান্নষেব উৎসবে 

পরিণত হতে পাবে নি। এমন কি গানে বাধা-কষ্ণ প্রণয়-গ্রসঙ্গ এলেও তা 

শুধু নামেই এমেছে। লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকাবাই বাধাকৃষ্ণ নাম গ্রহণ কবে 

আভিজাত্তা মর্জনেব বৃথা চেষ্টা কবেছে। 

ছো শাচে প্রধানতঃ কুমি-মাহাত এবং ভূমিজ সন্গ্রদায় অংশগ্রহণ কবে 

থাকেন। কুমিবা এই সেপিন আবধি আধিবামী অণীহুক্ত ছিলেন এবং ভূমিজ 

সম্প্রদায় এখনে আ[দিব[সী শ্রেণীভুক্ত আছেন । ছে! নাচ এই গোঠীব আদি- 

বাসীদের নৃত্য তাতে কোন সন্দেহ নেই । পশ্চিমবঙ্গে পণ্ডিতবর্গ আদিবাসী 

বলতে শুধৃমাত্র সীওতাল ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায় বোঝেন শা অথবা বুঝতে 

চান না। সীওতালদের মধো ছে! নাচ কেন করম নাচও প্রচলিত নেই। 

কিন্ত আজকাল ঈাওতালরাও হিন্দূঘমাজেব অস্ততুক্ত হবার চেষ্টায় ব্রাহ্গণ্য- 
বাদের শিকারে পবিণত হয়েছেন, আব তাই তাবাও ছে! নাচ, কাঠি নাচ 
আদি নৃতাঃ যাঁদের বিষয়বস্ত্র হিন্দু পুধাণ-কথা, অনুশীলন করতে শুরু 

কবেছেন। 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ ছে! নাচেব গানেব উৎস সম্পর্কে বলতে গিয়ে 

পরস্পববিরোধী মন্তব্য কবেছেন। তিনি বলেছেন, “ছো-নৃত্যের সঙ্গে যে 

ঝুমুর-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তাহা আধিবাসী সমাজেব প্রভাবজাত।--.... 

ছে! নাচে প্রচলিত বাংলা ঝুমুবেব প্রস্ভাব তাহাছেব উপব গিয়া কিছু কিছু 
প়িক্ধাছে , কিন্তু তাহাদের দিক হইতে কোন প্রভাব আনিয়া ছো নাচের 
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ঝুছবের উপর পড়িয়াছে, তাহা মনে করা যায় ন11'8৪ আদিবালী সমাজ 

বলতে তিনি মাতাল সমাজকে সাধাবণতঃ বৃঝিয়ে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ 

ছে নাচেব গান সাধাবণতঃ দু" পরক্তিব হযে থাকে বলে শ্বল্লায়তনের নিপীণে 

তিনি এ গানকে আদিখাসী সমাজেব গরভাবজাত খলে উল্লেখ করেছেন। 

স্ব্লায়তন যদি আদিবাসী সংগীতের প্রভাবের নিবাখ হয় তাহলে বঝাডখণ্ডী 

উপভাষায় বচিত প্রায় সমস্ত গাণবেহ আ[পিবাসী প্রভাবজাত বলে উল্লেখ 

কবতে হয়। 

ছে! নাচেব গান হিস|বে যে-সব গান গাওয়া হয় তা যে ছে নাচের 

মৌলিক গান এমন কথা ভাববার কাবণ নেই । কাবণ ঝাডগণ্ডে এক নাঢেব 

গান অন্য নাচে গান হিসাবেও গীত হয়ে থাকে । 

ছো নাচের গান সাধারণ ৩; ছু? পর্ডভ্তিব মধ্যে সীমাবদ্ধ থ।কে। প্রকাশ" 

ভঙ্গি অতান্ত সহজ সবল এবং অকৃত্রিম | বিষয়পস্তু মধো পুবাণ-প্রসঙ্গ যেমন 

আছে, তেমনি আছে বাস্তবসংসাবেব সুখ দুঃখ আ।শনাবেদশাধ বথা। পুবাঁণ- 

প্রসঙ্গে গানের পবিমাণ সংখ্যায় যেমন বম) (*মনি বাব্য-রপ এবং জীবন- 

বসেব বিচাবে অগল্লেধাও বটে | পুঝাণ প্রসঙ্গে গানগুলো সম্পণতঃ বন্তবা- 

ধর্মী) কবিত্বে ছিটে ফোটাও এগুলোব মধো নেহ। লোৌবিক জণবন- 

সম্পকিত গানগুলো, অন্য পক্ষে, কবিত্বের জাদুস্পশে সজীব এবং প্রাণবন্ত । 

কাডখণ্ডের আদিম প্রাণের স্পন্দন এই সব গানেব মধ্যে খুব সহজেই মেলে 

ছে শাচের গানেবও একটি বিশিষ্ট বিখয় হল প্রেম । এ প্রেম লোকজীবন- 

পৃষ্ট, তাই অবাবিত উদ্দাম। বিগ এ-প্রেম শুধু আনন্দ-উচ্ছ্রসিত নয়, 

অশ্র-সজলও বটে । 

১. কুল্হি কুল্হি আ*লবে বধ বসবে বাঞ্ণে। 

তাম্বক খাবার লছনা করো হে'ববে নয়নে ॥ 

ঝাডখণ্ডের প্রেমিকা যে লঙ্জাবনতা যুবতী নয়, গানটি থেকে '্তা প্রমাণিত হয়। 
২. গুণগুণায়ে আ'সলে ভমর ব'সলে কন্ ফুলে। 

লইতন ডালিম ফুল ফুট্যেছে বসবে এই বারে ॥ 

গাঁনটি কূপকধমর্ণ। গানটিতে স্পষ্টতঃ শরীর-প্রেমের ইঙ্গিত রয়েছে। ভ্রমর, 
ডালিম, ফুল ইত্যাদি প্রতীকগুলে। দৈহিক প্রেমের অনুষঙ্গ-বিশেফ4 

৪ বাংলার লোকনাহিতা, ও খ, পৃ ১৯৩-১৯৪ 



১৮৪ ঝাড়খণ্ডেব লোকসাহিত্য 

৩, ভাব তজান না বধূ প্রেম তজান না। 

কন্ ফুলেতে কত মধূ ভাউ তজাণ ন॥ 

দুঃলাহসিক প্রেমিকা সমাজেব রক্তচক্ষুকে বেপরোয়া শদ্ধত্যে অথহ্থেল করে-_ 

৪. চিংড়ি মাছে ভিতর ফর। 'তাহ ঢাল্যছি ঘি। 

আমরা যদি পিবিত করি তদেেব গেল কি ॥ 

৫ ঘরের জল বাইবে ফেলণাই জল আঃনব বই তকি। 

চায়া শালে নাগব আছে হা”সব ণই কি 

ছেলেবেলা ম্থৃতি অত্যন্ত মধ্ব। তাত ছেলেবেলাব “ভালবাসা'কে দখলে 

এক মুহূর্তে সুদ অস্পষ্ট অতীতের এক একটা ঘটন। ছবি ভয়ে চোগ্েব সাখিশে 

ভাপতে থাবে আব সেই ফেলে-আসা দিণগুলোব জন্য দাঘশ্বাস ঝকে। 

৬ শিশ্কালে খেল্যেছিলম এক গলা জলে । 

সে সব কথা মনে পড়ে তুমায দেখিলে ॥ 

প্রেম কখনো গেপন থাকে না। যতোই সে দ্বুঃসাহসিক। হো, বনক্ক তাবেও 

স্পর্শ কবে। 

৭ দুধিলতাব বন গ সখি ছুধিলতাব বশ । 

নাকছাবিতে লাগল কালি গচাখি কখন ॥ 

এখানে কলস্কেব কথা অপুধ কাব্যবাঞ্জনায় প্রকাশ কবা হযেছে, চিত্রকলা 

আমাদেব চমকিত কবে। "নাকছাবিতে লাগল কালি*_নিঃসন্দেহে গভীব 
ব্যঞ্রনাবহ একটি চিত্র। একদিকে শাকছাবি গহনাটিতে প্রেমিকেব দানের 

স্বৃতি জড়িষে আছে; অন্যদিকে নাকছাবি শাযিকাৰ গরিমাময উজ্জল 

যৌবনেবও প্রতীক । তাই নাকছাধিতে কালি লাগাব অর্থ, একধিকে ফেমন 

গোপন প্রেম জানাজানি হয়ে-ফাওয়াব হর্গিত আছে, অন্যপিকে নাঘ্িকার 

ফৌবনধর্ষে কলঙ্কের দাগ লাগার মংকেতও আছে। 

এসবের পবেও নায়িকার যন্ত্রণাব শেষ নেই। নিঃসর্তে এবং নিঃস্বার্থতাবে 

ষে-পুরুষেব কাছে সে আত্মদ্ান করেছিল. সে-ও শেষ তক জার অঙ্গে প্রতাবণ! 

করে। প্রেমিকেব প্রতারণ। তাই প্রেমিকার হৃদয়কে চুর্ণ করে ফেলে। 

৮ ধন গেলে জীবন গেলে তাউ ত ভাবি নাই। 

গুণের বধু চল্যে গেলে বল্যে গেলে নাই ॥ 
ভালবাস যদি ভাল মনে বিদায় নিয়ে যেত, ছুঃখ থাকত না; কিন্তু যাবার 

আগে প্রেমিক যে একটি কথাও বলে গেল ন1। | 
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» ভাব করো শ্বাম চল্যে গেলে বলো গেলেনা। 

প্রেমের আগুন জলছে ছিগুণ নিমাই গেলে না॥ 

তবু তো মানুষ আশা নিয়েই বেঁচে থাকে । প্রেম গেলে ও প্রেমের জন্য দীর্ঘশ্বাসে 
ভর! প্রতীক্ষা থাকে। 

১০ আধারি-এ ধান সিঝায়ে' ভূলশায় ঘাটি ধান। 

মাথ। বাধ্যে দেগ মাসি যদি ফিরে শাম ॥ 

১৯১ লর্দী কাদে লাল। কাদে কাদে গ মালতিয়া। 

লটায়ে লটায়ে কাদে বনেব ধাদকিয়া॥ 

ঞত্যিকথা বলতে কি ঝাঙখণ্ডেব প্রেমে কাহিনী এমনি অঞা সঙজ্ল কাহিশ্পীব 

মধোই যেন পবিণতি লাভ কবে। 

বধ্-জীবনেব বেদণার কাহিনীও ছো। নাচেব গানের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ 

অধিকার কবে আছে। শ্বশুরালয়ে শিধাতনে-নিপীভনে, লাঞ্চনা-গঞ্জনায় বধূর 

জীবন বেদনাবিধুব হয়ে ওঠে । তাই কখণো-কখণো প্রাকৃবিবাহ যুগেব প্রেমের 
কথা মনে পড়ে। দাম্পত্যজীবন-বহিভূতি প্রেম কখনো তাকে উন্মন করে। 
১২ বাধের আডায় বা "জল বাশি শুনতে পায়েছি। 

আব বাজ না প্রেমেব বাশি শ্বশুব ঘব যা ॥ 

শশুববাড়ির লোক দেখলে তাৰ চোখে জল আসে । 

১৩ আবাড শরাবণ মাসে মুরুণ পাতে জল। 

শ্বশুর ঘরেব লক দে*খলে চইখে পড়ে লব ॥ 

১৪ আয়ন। দিলি পাইনা তেল ত দিলি গাহ। 

শ্বশুর ঘরের মাথা বাঁধা মনকে ধবে নাই ॥ 

তার মনে হয়, মেয়েছেলের জীবন অলার্থক, কাবণ সে পবের ঘব আলে" কবে। 

১৫ বনে ফুটে বনতিলাই ফুল বনকে করে আল। 
বিটি ছানার মিছাই জনম পরের ঘব আল ॥ 

১৬ মাঠে-মাঠে গঁইঠ] কুঢ| তা-উ বব" ভাল । 
শ্বশুর ঘরেব হাড়ি মাজ্যে গা হলা কাল ॥ 

একবার সিদ্ধাত্ত নিলে তা কার্ধকরী করতে ঝাঞুখণ্ডী নারী দ্বিধা করত না। 

শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগত ণ। বলে তার! গোপনে বাপেব বাণ্ডি পালিয়ে যেত। 

১৭ স্বস্তির ঘর লে পালাই আলি বনে লুকালি। 
গামছা-পাডা। সর শাড়ি ঘামে ভিজালি ॥ 

 বঝাঃ১ং 
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যে-সব গান নিয়ে আলোচনা করা হল তার প্রতিিই নারীর উক্তি তো বটেই, 
নারীর বিচিত্রজীবনের রস-ধারায় এগুলো পুরোপুরি সাহিতোর উপাদানেও 

পরিণত হয়েছে। জীবন-ধমিতা এইগুলোকে সাহিত্য-পদবাচ্য করে তুঙ্গেছে। 

এই গানগুলে! নিঃসন্দেহে ঝাডধণ্ডে লোকসাহিত্যের মুল্যবান উপকরণ। 
খাটি লোকগীতির সব গুণ এই গানগুলোতে পাওয়া যায় । আগেই বলা 

হয়েছে, এগুলে! ছে নাচের গান হলেও একেবাবে মৌলিক এমন কথ! বলা 

যায় না। ঝাডপণ্ডে এক শ্রেণীর গান অন্য শ্রেণীতে যথেচ্ছ যাতাযাত কবে 

থাকে । ছো নাচ পুরুষের নাচ, তাই এ-নাচে নারীজীবন-সম্পকিতঃ সম্ভবতঃ 

নারী-রচিত, গানের প্রচলন যথেষ্ট বেমানান এবং অসংগত । 

দ্িটীয় নধ্যায় 
আচার সংগীত 

কিছু কিছু লোকসংগীত আছে, যা সম্পূর্ণতঃ আচার-ভিতিক। বিশিগ্ 

অনুষ্ঠানের আচার উপলক্ষে এই সব গান গাওয়া হয়ে থাকে । এব মধ্যে কিছু 

গান, ষেমন বিয়ের গান, পারিবারিক জীবণের ব্যবহাবিক প্রয়োজনে গীত হয়ে 

থাকে , এই গানের একটা ব্যবহাবিক দিক থাকায় একে ব্যবহারিক সংগীত 

বল! যেতে পাবে । এ-গান শুধুমাত্র বিয়ের দিন কয়েক ছাড়া বছবের অন্ত কোণ 

সময় গাওয়া হয় না। ব্যবহাবিক প্রয়োজনেব অতিরিক্ত এগানের তেমন কোন 

প্রভাব লোকমানসে লক্ষ্যগোচব হয় না। বিয়ের গান সম্পূর্ণ তঃ আচাব" 

ভিত্বিক গান। কেউ কেউ বলেন, ঝাডখণ্ডে বিয়ের গানই বিয়ের একমার্জ 

আচাব; এ-সিদ্ধাস্ত সর্বৈব ভ্রান্ত । বিয়ের বিভিন্ন আচারেব অন্তষঙ্গ হিসাবেই 

বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়া হয়ে থাকে । প্রতিটি আচারের জন্য ধিশের গান 

থাকে; যে-কোন আচাবে যে-কোন গান গাওয়া চলে না। বিষের গান 

ষেহেতু আচাবভিত্তিক তাই এ-গানে রক্ষপশীলতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় । 

আচার ধেমন কখনো পরিবর্তিত হয় নাঃ তেমনি এ গানও । বিয়ের গান নিত্য 

তন রচিত হয় নাঃ আচাবের মতো! প্রাচীন কালের গান ভাবে-ভাষা, 
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সংরক্ষিত হয়ে এখনে! ব্যবহৃত হচ্ছে! তাই এই গানকে আমরা আচার সংগীত 

নামে চিন্তিত করবার পক্ষপাতী । 

আচার-মুলক 'আরো। কিছু গান আছে যেষন+ রুমুজ গান? মন্ত্র গাল 

ইত্যাদদি। রুমুজ গান ঝুপারের (কারো গায়ে দেবতার ভর মামা) সময় 
দেবতাকে আবাহনের গান । এ-গানও সব সময় গাওয়া হয়না; বছরের 

যে-কোন সময় ঝুঁপারের অনুষ্ঠান করা হলে শুধুমাজ্স সেই অনুষ্ঠানে দ্বেবতার 

স্মাবির্ভীব কামন। করে আচারের মতো এ গানগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

বলাবাভুলা, এ-গানও অপরিবতিতভাবে সংরক্ষিত হয়ে বহুকাল ধরে একই 

ভাবে গীত হয়ে আসছে । এগানের ঝু'পার অনুষ্ঠানে যে একটি ব্যবহারিক 

প্রয়োজনও আছে, তা”ও অস্বীকার করা যায় না। সপ্পমন্ত্র রোগশোক ভূত- 
প্রেতের ঝাডনমন্ত্র, মোহিনীমন্ত্র, বশীকরণমন্ত্র আণি মন্ত্রগানের অস্ততূক্ত। মঞ্ত্রের 

মধ্যে আচারের ধর্ম সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাই এই সমব্ত গানকে আমর! 

প্যবহারিক সংগীত না বলে 'আচার-সংগীত হিসাবে উল্লেখ করেছি। 

॥ এক ॥ 

0বেহা গীভ 

«বেহ? গীত ব। বিবাহের গান বিবাহের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গীত হয়ে 

থাকে । বত্সরের যে-কোন সময় বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে পারে । অগ্যকথায়, 

এ-গানযেমনখতৃচক্রের উৎসবসংগীতের মতো নির্দিষ্ট সময়-সীমায় আবন্ধ থাকে 

না, তেমনি বিবাহ-অন্ুষ্ঠান বাতীত কখনো এ-গান গাওয়া হয় না| ব্যবহারিক 
প্রয়োজনেই এ-গান গীত হয়ে থাকে । বিবাহের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠানকে 

উপলক্ষ করে গান রচিত হয়েছে । বিবাহ-সংগীত তাই প্রতিটি আচার- 

অনুষ্টানের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়ে থাকে । নিপ্রাণ আচারকে যেন বাণীরপ 
দিয়ে সজীব প্রাণবন্ত করে তোলে । বিবাহের গানের, "সুনির্দি্ই একটি 

ব্যবহারিক প্রয়োজন? থাকায় এই গানকে ব্যবহারিক সংগীত (107060881 

50128 ) ও' বলা হয়ে থাকে। 

বঝাড়খচণ্ডর ভাষা এবং সংস্কৃতি মূলতঃ কুমি-মাহাতদের ভাষা এধং 



১৮৮ ঝাড়থণ্ডের লোকপাহিত্য 

ংস্কৃতির ওপর নির্ভবশীল। শ্বাভাবিক কারণেই এই নিবন্ধে আলোচিতব্য 
আচার এবং সংগীত কুমি-মাহাত সম্প্রদায় থেকেই গৃহীত হয়েছে। ধানবাদ, 
পুরুলিয়া, পাচ পবগণা, সেরাইকেলা, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম বাকুডার 
সর্বত্রই এই সম্প্রদায়ে মধ্যে একই ধবনের ত্চার এবং সংগীত বিবাহ- 
অন্ষ্ঠটাপে লক্ষ্যগোচটর হয়। অবশ্য ঝাডখগ্ডের কুগ্সি ভূমিজ-বাগাল-ভুঞা 
কামার-কুমোর আদি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের আচাবে এবং গানে 

পার্থকোর পরিমাণ খুবই কম । 

বিবাহের গান আচারমুপক। তাই পুজা-মস্ত্রের মতো এই গানেও 
রক্ষণশীলত। লক্ষ্য করা যায়। ব্বাহসংগীত নিতা নতন রূপে বচিত হয় না। 

আচাব-অনুষ্ঠানকে অন্ুসবণ কবে প্রাচীনকালে যে গান বচিত হয়েছিল, 

এখনে সেই একই গান গীত হয়ে চলেছে। স্বভাবতই গানগুলোব ভাষ' 

অতান্ত গ্রাচীন। বর্তমানে এই ভাষা সবাসবি ব্াবহৃত হয় না। বহু শব্দই 

অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে । গানের ভাষাই প্রমাণ কবে গানগুলো যথেষ্ট প্রাচীন । 

বেহ] গীত একান্তভাবে নারীসমীজেৰ গীত । গানস্থট্টিতে এবং ক্চদাশে 
তারাহ যৌথভাবে অংশগ্রহণ কবে খাকে। অবশ্য বঙ্গ বসিকতার ময 

পুরুষদেব কষ্ঠেও এগান শোনা যায়, তবে শুধুমাত্র বঙ্গ-বসিকতার গান। 
আচাব-সম্পফ্িত সমস্ত গানই নাবীকঞ্ঠে গীত হয়ে থাকে । বঝাডখণ্ডে নাবী- 

সমাজ বিয়ের গানে যৌথভাবে অংশগ্রহণ কবে। একক-কঠে এ-গান যে 
শোণা যায় না, তা নয়) তবে এগান সম্পর্ণতঃ যৌথভাবে গের । বিবাহ 
সংগীতে কোন বাছ্যষন্ত্র বাঞানে হয় না, কিংবা কোণ নৃত্যও এই গানের 
সঙ্গে জডিত পয়। আসলে বিয়ের গান বিভিপ্ন আচার-অন্ুষ্ঠানকে কেন্দ্র 
কবেই বচিত। যথন যে আচাব-অন্ুষ্ঠান, তখন সেই সম্পর্কিত গান গাওয়াই 

বীতি। তবে সব সময় যে এ-নিয়ম মেনে চলা হয়, তাও নয়। তাছাডা 

বছ আচার*অনষ্টান বর্তমানে অপ্রচলিত হলেও গানগুলে অবনৃপ্ত হয় নি, 
সমান 'আদরে সে-সব গানও গীত হয়ে থাকে। 

বিয়ের কণাবার্তাব স্ত্রপাতের সাখে-সাথেই বিয়ের গান করবার 

বেওয়াজ ঝাডথণ্ডে লক্ষ্য ক্বাযায। বাড়িঘব রঙ কববার সময়, চাল-ডাল- 

মুডি-চিডে তৈবী করবার জময় নাখীকঠে বিয়ের গান গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে । 
খিয়েব সব শন্ুষ্ঠান শেষ হলে এবং 'অতিথি-অভ্যাগতেরা বি্বায় নিয়ে যাবার 

পব বিয়ের গান গাওয়ার পঞজিসমাপ্ি ঘটে । বিয়েটা আনন্দের, কিন্ত মজাব 



বে? গীত্ত ১৮৪ 

কথা এই যে, বিয়ের গান এক আশ্চর্য ককণ সুরে টিমে লয়ে গাওয়া হতে 

থাকে। একমাজ বঙ্গরসিকতার গানগুলোতে এই স্থুরটাকে খানিকটা সহজ 

এরং ছাক্কা করে নেওয়া হয়, লয়ও খানিকটা ভ্রুত হয়ে পডে। বিয়ের 

পালাখানগুলে। এমনি করুণস্ুরে গাওয়া হয়ে থাকে ফে, গায়িকার সুরের 

অনগরণন, শ্বাসাধাত এবং 'আস্তরিক উচ্চারণ-সঞ্জাত পরিবেশে শ্রোতার চোখ 

সহজেই সজল হয়ে ওঠে । 

'অতঃপব “কন্যা” নিরীক্ষণে বেরুবাব শুভ মৃহূর্ত থেকে বিবাহোনুর সময় পর্যস্ত 

বিভিন্ন আচাব মনুষ্ঠান-সম্পঞ্কিত গানগুলো ধাবাবাহিকভাবে আলোচন। করা 

ঘাবে। 

১ ছুটুষুটু রঙ্গশী মা ঝববলি রে ডাল, 
শুন যে শুন গ বাব। পরিবার বালার কেউ নাই ॥ 

সঙ্গে সঙ্গে জনকজননী৷ সচেতন হয়ে ওঠেন। সত্যিই তো, পুত্রের বিবাহুই 
দেওয়া হল শন, পুত্রবধূ থাকবাব কথাই তো ওঠে না । অতএব যেখানে-যেখানে 

পারীব সন্ধান আছে আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে পিয়ে সে-সব স্থানে ছোটাছুটি 

করতে হয়। 

যে-ভাবেই হোক» পাত্রী যেন জেনে যায তার জীবনের গনঠিপধ 

পরিবর্তনেব সংকেতটি। 

২ “নদিয়! কা ধারে ধারে কুইলী কা শবদ গ/আস কুইলী বস নীম ডালে গ। 
পালছ্ছখে বস্তে আছেন মোর যে বাবা গ/গুন বাবা কুইলীব শবদ গ+॥ 
“কি-অ শুনিব মা কুইলীর শবদ গ 

আঁখি মোর টরকিছেঃ ছাতি মোর বিছুবিছে গ? ॥ 

পাত্রপক্ষের লোক অবশেষে কন্যাগৃহে এসে উপস্থিত হুয়। নানাভাবে খু'টিয়ে- 

খু'টিয়ে কনে দেখা হয়, পছন্দও হয়। এবার কথাবার্তা পাকাপাকি কর।। 

দরদত্তর রীতিমতো! বিকিকিনি ব্যাপার । 

৩ «বাবার বাড়ি-এ ঝুঁছুরীর লত্ গ/ফুলে ফলে ঝবরলি ডাল গ। 

মাচিলায় বন্তে আছেন ষোর ষে বাব! গ!/বল বাবা ফুলেকেরি দর গ। 

স্ুনর সুন্দর ফুল দেখো খস্দার লাগিল গ/বল বাবা ফুলেকেরি দরগ।; 

“্যদ্দি ফুলের দর করি দশ কুটুম ধৃজি'গ 

কুটুম থাক্যে দিব গ মুল'াই, কন দিনে না করবে বেমান ॥+ 



৯৯০ ঝাড়খগ্ডের লোকমাছিত্য 

আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে শুধুমাত্র বাবার কথাতেই বিষ্বে 
পাকাপাকি হয় না, মায়েব মতামতের ও বিশেষ মুল্য আছে। 

৪ “মালিনীর বাঁড়ি-এ রুপল বাইগন, দশ টাক! দিব মাল্যান লিব বাইগন 1, 

“নাই লিব দশ টাক! নাই দ্িব বাইগন, নাই লিব বিশ টাকা নাই দিব বাইগন 

গাছের বাইগন তু*ললে গাছ হবেক গুধা, কলেব বাইশন বিকলে কল 
হবেক শুধ।॥ 

কোল গুন্ত হবে বলে তো মেয়েকে চিবকাল ঘরে বাখ। যায় না, তাই আত্তীয়- 

স্বজন লমাজের লোকেব দববাবে পাকাপাকি সিদ্ধাস্ত গৃহীত হয়। 

€ তিলগিলি বুনিলম ধাদাকীধুদুকী, উঠ শিল ভূঁই মাটি ছাডিযে'। 

স্বঘরের ঝি হথ্য স্থখ বাসিত গ, লিলজ কন্যা দববারে বসালা গ। 

স্ুজাঠের বিটি তুমি সুজাতেব বিটি, লিলজ কন্যা দববারে বসালি। 
বাবা-এ মোব সমুদয় দেশ ডাকিধে' গ, মা-এ মোর সমুদয় দেশের পাশে গ। 

অর্পবস্তব না হুয যেমন জাল] গ, 

অনূব জাল। পবন্ভু বস্তুত জালা গ, ধন্তব বিনে বন মানে হীন ॥ 

ওপবের গানটিতে ছু'টি ব্যাপার সুস্পষ্ট । গ্রববাবে* বসে মেয়েব বিষের 
বাগদানের ব্যাপাবে কন্তাপক্ষ যেন বেশ হীণমন্যতা বোধ কবে। অন্যদিকে 

অন্নবস্ত্রেব অনটনের খ্যাপারটায় মহজেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা অন্তমান করা 

যায়। কন্তাপণের অতিবিক্ত পাব্রপন্মকে এই ভাত-কাপডেব শর্তটাও 

মেনে নিতে হয়। 

বিষের কথা পাক হযে যাবাব পব আহন্ষ্ঠানিকভাবে দু'পক্ষের লোকই 

দু'বাডিতে যাতায়াত কবে। এই অন্ষ্ঠানটিকে বলা হয় “ছুয়াব মাডা?। 

তারপরই গুরু হয় বিয়েব উদ্যোগপব। 

প্রথমেই আসে নিমন্ত্রণপ্রসঙ্গ ' বিবাহ একক পারিবারিক অনুষ্ঠান নয়, 

আত্তীয়ম্বজনসহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান। গ্রামেব প্রতি ঘরে ঘরে একটি 

াখড়কা” (ছোট হাড়ি) সহ ঘুরে ঘুরে নিমন্ত্রণ করবার রীতি আছে। বর্তমানে 

হাতে লেখা বাছাপানে। নিমন্ত্রণপত্রের চল হলেও হলুদমাখানো গোটা গুয়া 

বা সুপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ কৰবার বীতিই মৌলিক রীতি । বরপক্ষ কনেপক্ষ 

পরস্পর পরস্পবকে নিমন্ত্রণ কবে। সম্মান এবং মর্ধাদা অস্সারে শিমান্তদের 

একটি ব1 ছুটি স্ুপারী দ্রিতে হয় । শিমস্রিতদের মধ্যে বহনোইঃ বা তগ্মিপতিৰ 

সম্মান 'শত্যস্ত বেশি । ভগ্মিপতিব জন্ঠ ছুটি স্থুপারী দিয়ে শিমন্ত্রণ করতে হয় । 



বেষ্থা বীষ্ত ১৯১ 

কোড় উভভাল করিয়ে, বালা, বহনোই আন, বহনোই-এর বড মান গ। 
বিরহি কুখি ঘড়ার দানা, ধর চাবুক ছুটাও ঘড়া গ॥ 

এরপব তিনদিন বা একদিন আগে বরপক্ষ থেকে কন্যাগুহে 'লগণ” পৌছে 
দেওয়া হুয়। “্লগণ” কনেবাডিতে পৌছালেই বিয়ে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া 
যায়। ববগৃছের “লগণ'এর তেলহৃদ শাড়ি-গহনা-প্রসাধন প্রব্যাদির সাহায্যেই 
কনের “গায়ে হলুদ” অনুষ্ঠান পালন করা হয়। “লগণ+ এর দিন থেকে উভদ়্ 

বাড়িতে বরকনের গায়ে হলুদ মাখানে। হয়। গায়ে হলুদের সঙ্গে সঙ্গে ববেব 

হাতে জাতি এবং কনেব হাতে কাজলল তা] তুলে দেওয়। হয়। গায়ে হলুদেব 

সময় গাওয়া হয়--- 

৭ «কঠাঘরেব দুয়ারে কঠাঘরের ছুয়াবে, বালার মা, কিমের বাতি জলে ? 

“আম্দেব বালা হল*দ মাথে ঘি-এর বাতি জলে ।, 

ভারপর আসে বিয়ের দিন, অধিবাসের দ্িন। ঝাডখণ্ডে বিয়ের দিপ 

ববকনের উপবাস করবার বীতি নেই, শুধু শিজের বাড়ির অন্রগ্রহণ ণিষিদ্ধ। 
বিবাহিতা লোনেবা, মাপি-পিসি-মামীবা এবং অন্যান আত্মীযাবা তেলহলুদ 

মাধিয়ে খাবার পরিবেষণ করে। প্রতোকেধ খালা থেকে অন্ততঃ কিছুট। 

খাবার খেতে হয়। বব-কনে এই অনুট।নে নগদ দক্ষিণা এবং নূতন বস্ত্র 

পেয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানের নাম “আভা ভাত খাওয়া” অেবুঢান)। 

এই সময়ে গাওয়। হয়__ 

৮ ডুঁগুবি কা ধাবে ধারে কুডাবি ক শবদ, কে কাটিছে পাজনেব গাছ। 

পাজন তন্ধতলে এই ব'লার জনম, মাশ বালা আভডাব হল'দ ॥ 

অবশেষে “বরিক্াত্, খা বরযাত্রার সময় এগিয়ে আপে । ক্ষৌবকাব এসে 
ক্ষৌবকর্ষ সম্পাদন করে। নাপিত নখ কেটে ববেব পায়ে আলতা পরিস্ে 
দেয়। পুরনারীর1 গানে-গানে তিবস্কাবে এবং বঙ্গরপিকতায় নাপিতকে 

বিদ্ধ কবে-_ 

৯. এক পইল। চাউলে লাপি'ত ভুলিয়ে" রহিল। 

ঠাদ্দের বকম বছ লাপিত চোরে নিয়ে গেল ॥ 

এরপর ল্লানের অনুষ্ঠান । বলাবাহুল্য, গায়ে হলুপ হবার পব থেকে জান 

করা নিষিদ্ধ। নিশ্চিত করে বল! কঠিন, তবে গাণের মধ্যে যেশ্ধরনের 

প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, তাতে নতুন পুকুর কেটে তার জলে স্নান করানোর 
ননীতিই হয়তো একদা প্রচলিত ছিল । 



১৪২ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিতা 

১*.মুদি-এ মাটি তাডে মুইদানে ফেলে, লিবি ত লিবি মৃদি আলা হাতের ধুতি ।. 

লিবি ত লিবি মুইর্ান টসর ক! শাড়ি ॥ 

বর্তমানে অবশ্য নতুন পুকুরের কোন হুদ্দিশ মেলে না। “বহুনোই” কোদাল 

দ্রিয়ে একটা চারকোণা প্রত্বীক-পুকুব কাটে । একটি জোয়াল অই গগ্ডির 

ওপর পেতে তার ওপর বরকে দ্লাড করানো হয়। তারপর মাথার ওপর 

শালপাতাব একট 'ধালি+ (পাতা) ধরা হয় এবং বহনোই একটি ঘটি থেকে 

জল ঢালে। গায়ে ছি'টেফেটা জল পড়ে মাত্র, সবটাই চারপাশে গড়িয়ে 

পড়ে। ওখানেই বিয়েব সাজসজ্জা! নতৃন জামাকাপড পরানো হয়। নতুন 

চিরুনি দিযে বহনোই ববের চুল আঁচডে দিয়ে মাথায় “মা, (এমুকুট) 

পরিয়ে দেয়। অনুষ্ঠানটি যেন যুদ্ধে বেরুবার আগে অনুষ্ঠিত অভিষেক 

মঙগলাচরণ। হাতে জাতি অন্ত্রের প্রতীক, ক্ষৌবকর্ষ অস্চিতা নাশের 

প্রতীক, ্লানেব অনুষ্ঠান পবিত্র বাবিসিঞ্চনে অভিষেকের প্রতীক এবং 

মোড় উষ্ভীষেব প্রতীক । ক্নাণেখ পব বরকে হাটানোর নিয়ম নেই, তখন 

থেকে সে ববেব কোলে বা কাধে চডে স্থানান্তরে যায়। ক্ষৌবকর্মেব সময় 

বৰ একবাৰ আঙিণায় বেরিয়ে এলে ফেব ঘরে ঢোকার নিয়ম পেই । এটা 

যে যুদ্ধযাত্রার স্বতি-অবশেষ, তার ইঙ্গিত বিভিন্ন গানে মধ্যে খুঁজে 

পাওয়া যায়। তবে এ যুদ্ধযাত্্রা অতীতের নারীহবণেব সঙ্গেই তুলনীয়। 

স্বভীবতঃই ববেব মা এবং নিকটাত্বীয়াদেব আচবণে এই আননের দিনেও 

এক আশ্চর্য চিত্ববেদনাব প্রকাশ লক্ষ্য কবা যায়। 

এবপর গ্রামের একটি প্রাচীন আমগাছেব তলাষ “আমবেহা” অঙ্থষ্ঠিত 

হয়। এটিও একটি মেয়েলি আচাব। বব আমগাছটিকে দু'হাত মেলে 

বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে। তার আহ্বলসহ গাছটিকে বহনোই নতুন 

স্থৃতো দিয়ে সাতবার বেড় দেয়। এই “সাত বেড" স্থতো। দিয়ে আমগাছের 

পাতা পেডে বরেব ডান হাতে বহনোই “কাকন? (একঙ্কন) বেধে দেয়। এই 

সময় গান পাওয়া হয়-_ 

১১, আম গাছে আম বকুল ঝবরলি, তাব তলে সাধের বালা গ॥ 

আমবেহা! একমাত্র “ফলস্তত আমগাছের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হুয়। অনুষ্ঠানটি 

বৃক্ষপুজা-সম্পক্কিত হতে পারে। শুভযাত্রায় বেরোবার আগে এই সুপ্রাচীন 

আত্বুক্ষকে বিবাহ করে তাকে আলিঙ্গন করে দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। 

সাত পাক বাধনে বেঁধে গাছটিকে তার আমু তার নিরাপত্তাব রক্ষাকর্তা 



বেহ। গীত ১৮৩ 

হিসাবে স্বীকার কর হয় এবং আশিস চিহ্ন হিসাবে আত্রপল্পবের “কাকন'টি 

বাধ হয় । দ্বিতীয়তঃ, আত্রপল্লব কল্যাণ এবং মঙ্জলময়তার প্রতীক, তাই 
গ্রাকৃবিবাহ অনুষ্ঠান । তৃতীয়ত, আত্রবৃক্ষে গ্রচুর পরিমাণে ফল ধরে। 
প্রজননক্ষমতা, সন্তানপ্রাঞ্থি ইত্যাদিব উদ্দেশ্েও এই আচার পালন করা 

হতে পারে। 

আমগাছের তলাতেই একটি অদ্ভূত স্ত্রী-আচাব দেখা যায়। এই 
অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'আমৃল থাঁওযা”। *আম.ল" শব্টি “আমলকী? কিংবা 

“আম. লোর* কোন্ শব্দটির সঙ্গে সম্পঞ্চিত বলা দুরূহ । কচি আম পাতা পেডে 

তাব বোটা অংশগুলো ববকে চিবোতে দেওয়া হয়। তার মুখেব সেই অঙ্নরস 

হাত পেতে প্রথমে মা, তারপর মাসী-পিসি জোঠি-কাকীথা মুখে দেন এখং 
বরের মুখে সরাসরি চুষ্বন করেন অথব1 কখনো কখনে। ববের ঠোটে হাত 
ছইয়ে সেই হাত নিজের ঠোটে ছোয়ান। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ 

আচার, এর জন্য যাঁরা আমল? খান, তাদেব উপবাস করে থাকতে হয়। 

বিনিময়ে তাবা অবশ্য শাডি-কাপড পেয়ে ৭াকেন। অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট আবেগ- 
ধম । মা-মাসির্েব চোখে জল পযন্ত দেখা যায, অন্তনিহিত চিত্তবেদন। 
স্বত:স্ক,তভাবে প্রকাশ পায় । এই সময়ের গান__ 

১২*বরের মা রাজার ঝি আম.ল খাইছে+ কন্যার মা হাডির ঝি শিচিত্তে ঘমাছে 

কে আম্ল খাম বলি কে আমল থায়, ধে বরেব সদর মাসি সেই আম্ল থায় ॥ 

«আম ল+ খাওয়ার পর মা ছেলেকে কোলে ণিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করেন, 

“কুথায় ষাছিস বাপ? উত্তরে ছেলেকে বলতে হয়, 'কামিন আ*নতে 

যাছি।' তারপর মা ছেলেব গায়ে “পাল্লা” উত্তরীয় তুলে দেন তার এক কোণে 

সর্ব অগ্ুভনাশন মন্ত্রপূত সরষে বাধা থাকে । এইলব লৌকিক আচার-অঙ্ষ্টানে 

কল্যাণ আত্ব এবং অগ্ুভনাশ কামনা করা হয়ে থাকে । চিত্তবৈকল্য দেখা 
দিলেও এই সময়ের গানগুলো আনন্ধবেদনার সমষ্টি ছাডা কিছু নয়। 
১৩, 'লোকলস্কর লিয়ে বালা কুথাকে সাজ্জিলে, দিয়ে রাখছুধেকেরি ধাঁর ।* 
, “এখন নাই দিব মা দুধেকেরি ধার, গঙ্গা যায়ে দিব এক ধাঁব।+ 

“কুথাকে সাজিলে বাল। লোকলম্কর লিয়ে * 

'রানী আঁগ.সার করোেছে মা গ দেখিবার তরে।, | 

“যাই লিবি তাই দির বাল1, কি লিবি রে বল? 

“মাথায় বাধা নুরু চার মুখে পানের খিলি ॥, 



১৪৪ ধাড়খণ্ডের লোকগাহিত্য 

পুত্র 'রানী” আনতে যাচ্ছে জেনে মা তাঁকে রণসজ্জায় সজ্জিত করে উৎসাহিত 

করে বলেন-_ 
১৪. বাম-ঝাডের বাশ গ বাল! সীতা"ঝাড়েব শর 

বালাচলো যা ন রানী দরশন। 
এক কাড় বি'ধিবি বালা আদাডে বাদ্দাডে 

দশ কাড় বি'ধিবি বালা বানীব বাসঘরে ॥ 

( এখানে রাম-সীতার প্রসঙ্গ লক্ষণীয় ।) মা পুত্রকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে 

বীবত্বপ্রকাশের বীতি-নিষম শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং বিয়ে করে রানীকে শিয়ে 

আসবার জন্য উত্সাহ দিচ্ছেন-_- 

১৫ *উচ উচ পিশ্ঢা, বালা, গহীশীর গহীব খু'ঁটাঃ তার তলে ভমরাব বাঁসা। 

যাও বালা, যাও গ বিভা করতে যাও 

বিভা করবে ফুলকুমাবী কন্যা গঃ বিভা ক*ববে ফুলনুন্দবী কন্যা ॥ 

মাগামছায় টাকা বেঁধে ছেলেব ভাতে তুলে দিযে সংশয়ে নিরুৎসাহ পুত্রকে 

ভরসা দিচ্ছেন-_ 

১৬ «কে জানে ম| গ কে জানে বাবা গ, পরেরবিবে দিবেক ন নাই দিবেক ? 

'গামছার টাকা বাল বি'চিয়ে দ্িবেঃ পবেব বিকে কেনে নাই দিবেক ॥? 

তাতেও পুত্রকে নিরুৎ্পাহ দেখে মা নানান উপহার সামগ্রী দিয়ে উৎসাহ 

দিচ্ছেন 

১৭ অই কালা মেঘে অই কল? মেঘে, বালা বে, শেয়াল বরন বসে। 

ধব ধব ছাতা দিব বাল গ বাশীব মহল যাতে, 

উডকি ধানের মুডকি দ্রিব বালা গ বাশীব মহল যাতে, 

কদমফুল্যা মিঠাই দিব বাল] গ শালাকে ভূলাতে ॥ 

পুত্র সম্মত হলে রানীকে শিয়ে আবাব জন্য এবাব যাত্রাব আয়োজন চলে__ 

১৮ লক্ষ লক্ষ হাতি সাজে লক্ষ লক্ষ ঘডা সাজে, 

রাজ! মিথি সেন সাজে মথৃব1 গঃ যাও ন গ বানীব মহলে ॥ 

ক্রমশ: অপন্থয়মান বব-বরযাত্রীদেব দিকে তাকিয়ে মায়ের বুক দীর্ঘস্বাসে ভরে 

ওঠে 

১৪. ই পথে দেখোছ যাতে ই পথে দেখছ যাতে গাটি ত হুল*দ বরন, 

ই পথে দেখ্যেছ যাতে হাতে বে কাকন আছে, 

ই পথে দেখোছ যাতে কপালে তিলকের ফট! ॥ 



বেহা শ্লীত ১৪৫ 

বরের ক্ষেত্রে যে সব আচার-অনষ্ঠান পালিত হয়ঃ কন্তার ক্ষেত্রেও তাব কোন 
ব্যতিক্রম নেই। সমধর্মী আচারমূলক গানগুলোও প্রায়শঃ এক। শুধুমাত্র 
*বাল|'র স্থানে “ধনি? কিংবা “কন্যা” শবটির প্রয়োগ লক্ষ্যাগোচর হয় । আভডা 
খাওয়া, নাপিতেব শখ কাটা, স্নান এবং নুতন বস্ত্রজ্জা সমস্তই একই ধবনে 
অনুষ্ঠিত হয়। কনেব হাতে কাজললতা যখারীতি থাকে, কিন্তু মাথায় 'মোড়' 
বা উষ্তীষ তুলে দেওয়। হয় না। ওটা “বানী" হবাব পব ববপক্ষ এথকেই 
দেওয়া হয়। 

একটি ক্ষেত্রে মৌল পার্থকা লক্ষ্য করা যায়। কনের আচার অনুষ্ঠানে 

“আম বেহ। নেই, পরিবর্তে 'মনুল বেহা+ গ্রচলিত। বয়োজোষ্টা আত্মীয়াব| 

কনেকে কোলে তুলে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রাচীন মন্তধা গাছের তলায় শিল্কে 
যায়। আম গাছের সঙ্গে ববকে যেসব আচাব পালশ করতে ভয়, কনেকেও 

মহুয়া গাছের সঙ্গে সেই সব আচার পালন কবতে হয়। এখানেও তার 

বহনোই তাব বাম হাতে মন্তযা পাতাব ৰাঁকন বেধে দেষ। এখানে বহনোইকে 

ভামীসা কবে গাওয়া হয়_- 

২০ বধহনোইকে বল্যেছিলি মলঙল ঝাটাছে, 

আমাদের সাধেব ধশি জব্বায় ডাঢালা । 

হাতের কাকন বাধি দিহ যত্বু কবোঃ বহমোহ মিনতি কবি ॥ 

কনেব উদ্দেশ্তে গাওয়া হয়-_ 

২১ মহুলতলে মছল খচে ঝববলি, 

ছিলে ধনি মায়ের ভারি, ছিলে ধর্ন বাপের শারি গ || 
“মহল বেহা” সম্পর্কে আম বেহার মতোই বিছু ব্যাখা! দেওয়1 যায়। লক্ষণীয় 
বিষয় এই যে, এখানেও একটি ফলপ্রস্থ প্রাচশন মহুয়াবুক্ষকে নির্বাচিত কৰা 
হয়। ( অভাবে আম বা মহুয়ার চাবা গাছেও কাজ চালানে। হয়।) দীর্ঘ 
জীবন এবং আয়ু, প্রজননক্ষমতা এবং সস্তানপ্রাঞ্চি আদি কামনায় যে এই 
বৃক্ষবন্দনা তাতে কোন সন্দেহ নেই । আম এবং মন্ছল দু”টি গাছই বহপ্রস্থ। 
দু'টি গাছ পৃথকভাবে নির্বাচিত করার উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে আম গাছটি পুরুষ 
এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রতীক, এবং মহুয়া গাছটি নারী এবং নারী যৌনাজের 
প্রতীক ছু+টি বৃক্ষের ফুলফলের ধারাটি লক্ষ্য করলেই এই কথার্টি স্থাঞ্াবিকভাবে 
মনে আসে। তা ছাড়া আম এবং মন্ুয় বৃক্ষের বন্কলরসও এ-ব্যাপারে 

বিচার্ধবস্ত । ঝাডধণ্ডে শিশুসস্তানের মৃত্যু হলে তাকে মহুয়া বৃক্ষের তলান্ধ 



১০৬ ঝাড়খণ্ডের লোঁকসা হিজা 

প্লুতে ফেল! হয়। কারণ, মহয়ার বন্কলর়দ এবং পত্রবৃন্ধের রম দেখতে মাতৃ" 
ছুগ্ধের মতো; মাতৃত্তষ্ের অভাবে শিলু মন্থয়ার দুধ খেতে পাবে, এটাই লোক” 
নিশ্বাস ঝাডখণ্ডের লোককথাতেও এই বিশ্বাসটির প্রসঙ্গ পাওয়া ধায় । 

মুয়ার্তলায় কনের 'আম্ল? খাওয়ার রীতি আছে। কনে মছয়াপাতার 
বৌটা চিবিয়ে ভার রসটা মা-মানি-পিসিদের হাতের তেলোয় দেয়। বর্তমানে 

এরীতির বদলে মিষ্টাল্লের বাবহারের ঝৌক দেখা ফাচ্ছে। পৃত্রকন্তার কল্যাণ 
কামনায় অশুভনাশেব জন্য ষে এই অনুষ্ঠান তাতে সন্দেহ নেই । এর পশ্চাতে 

কোন লৌকিক জাদুক্রিয়! থাকাও অসম্ভব নয়। অবশ্থ প্রাচীনপ্রাচীনাদেব কাছ 
থেকেও এর রহস্য কি*বা মর্মকথা উদ্ধাব কবা সম্ভব হয় নি, হতে পাবে এ- 

অনুষ্ঠানে মাতৃখণ বা "ছুধেকেবি ধার শোধ কব হয়। 

অবশেষে লোকলম্বর নিষে বর কনেব গায়েব কাছাকাছি এসে পৌছলে 

কনে যেন বাজনার শবে অন্্রস্ত হযে ওঠে 

২২ গ্ডুঁগুরি কা ধারে খাবে কিসের বাজন বাজে? 

“অই দিগের লে আ*"সছে ধনি "তরি শিরেব লক ।ঃ 

“আমাকে লৃকা ন বাবামহল ভিতবে, তুমিযে খাকিবেবাব। সব ছুয়াবে। 

"কি কব্যে লৃকাব মা মহল ভিতরে, দেশমজলিসেব পাশে জবাব কব্যেছি ॥ 
কম্যার্দানে অঙ্গীকাববদ্ধ পিতাব কাছে ভবসা শা পেয়ে কনে এবার দাদার 

শরণাপন্ন হয়__ 

২৩ ঝাঁটিয়! কাটিকুটি পালহাব বেডন রে, রাখি দে ন খিড়কি দুয়াব | 

খিস্তি দুযাবে ভাইবে চোর সামাছে, এক বহিন যাছে তব চুরি, 

ভাইবে ফুলনুন্ধবী বহিণ যাছে চুবি |। 

সবারই নিরুপায় অবস্থা । ইত্যবসবে বর তার “লকলগ্কর+ নিয়ে গ্রামেক্ প্রবেশ 

মুখে পৌঁছে যায়। গ্রামের লোফেদেব সাথে অতীতে বরপক্ষের লোকেদের 
গানে-গানে বাদপ্রতিবাদ চলত শোনা যায়। দুর্ভাগ্যবশত: সেঙ্ব গান 

সংগ্রহ করা জন্তব হয়নি। তবে এই যে বাদপ্রতিবাদ ত] যুদ্ধেরই প্রতীক । 

বর্তমানেও গ্রামেব লোকেরা বরের গতিরোধ করে থাকে; ফ্াররণর কিছু 

পাওনা-গপ্ডা আদায় করে পথ দেখিয়ে কন্যাগৃছে নিয়ে আসে অর্থাছ হৃদ্ধেষ 
পর মৈত্রীর মতোই ব্যাপারট। দীড়ায়। 

বর এসে কন্যাগৃছের দবজাত্ব দাড়ায় । কন্তাকর্তা *গেয়াচন্দন? করে বয় 

বরণ, করেন । এখানেও বৃদ্ধের প্রতীক খুঁজে পাওয়। যান্থ। ছুটি সবৃষ্ত তি" 



বেস গীত ৯১৮৯৭ 

পল্লব তিনবার অদ্লবদল করা হয় এবং শেষে দুটিই বরের হাতে তুলে দেওয়া 

হয়। সবৃস্ত আত্রপল্পব ছু'ট সুস্পষ্টভাবে অস্ত্রের প্রতীক। বরের হাতে নিজের 

আত্মপল্পবটি তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে কন্তাকর্তার আত্মসমর্পনের ছবিটিই ফুটে 
ওঠে । এখানেও আবাহন আদির মাধ্যমে মৈত্রীর রূপটি ফুটে ওঠে । 

ততোক্ষণে বরপক্ষের প্রতি পুরনারীদের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। 

২৪ বরের ভাই-এব এলেং ঝেলে" তেলেং ধৃতি, বিরালে মারিল লাখি ॥ 
পি'ড্রা শলের কুল্হি আভায় সন্ল৷ ফুল ফুটোছে, 

আমর] বলি ববের ভাই ফুলছড়ি সাজাছে ॥ 

২৫ পায়বার লাগ্যে ফাস আডেযছি গ, লাগ গেল বরের সদর বাপ। 

ববেব বাপ বলে" চিনিতে না পারি গঃ মারে দিলি খাড়িয়া ফাবড ॥ 

ববকে “ছামডা (ছায়ামণ্ডপ) তলে আনা হলে বর দেখবার জন্য পুরনারীদের 

মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে যায়। বরকে গালাগালি ব্যঙ্গবিদ্রপ করে গাওয়া 
হয-_ 

১৬ ফিসেব এ .দরি বর কিসের এত দেবি, 
মাম জাম ডাল দিলি ছাহির! হবেক বলি। 

ধাবে পাশে গাছ শাই মহকে আসে বাস, 

কুথায় পালি বে বর কিয়া ফুলের বাপ ॥ 

বিবাহ আনন্দের অনুষ্ঠান, স্বভাবতঃই ব্যঙ্গবিদ্রপ, অপমানকর বাকাবাণ 
নিতান্তই বেমানান মনে হতে পারে । তবে বরপক্ষের অভিযানকে নারীহরণ- 

ঘটিত যুদ্ধ যাত্রার স্থতি-অবশেষ ধবে নিলে মোটেই অসংগত মনে হবে না। 

বিজয্ী বরপক্ষের বাক্যবাণ প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না, অন্তপক্ষে পরাজিত 
অসহায় বাকপর্বস্ব কন্াপক্ষের শাণিত বিজ্রপই শেষ অস্ত্র। 

“রানী দরশন*-এর আগে বরকে বোনের শেষ প্রহরী শ্তালকের সম্ম্থীন 
হতে হয়। বর টোপর-মাথায় এবং শ্তালক পাগড়ি-মাথায় নিজের নিজের 

ভগ্লিপতির কাধে চড়ে সবৃস্ত আশপঙ্গব তিনবার অদলবদল করে এবং শেষে 

শ্তালক নিজের পল্পবটি বরের হাতে তুলে দেয়। টোপর এবং পাগড়ি 
নিঃসন্দেছে শিরঙ্তরাণের প্রতীক এবং আত্রপল্পব বরের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ 

ু্ান্তে শ্তালকের পরাজয় স্বীকার । একে অন্যকে মিষ্টার'খ্ব্ং পানের ধিলি 

খাইয়ে দিয়ে মৈত্রী স্থাপন করে; এছাড়াও বর শ্যালককে একটি ধৃতি দিয়ে 
খাকে--তাই এই অনুষ্ঠানের লাম “শালা ধৃতি লৃটা+। 



১৯৮ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্া 

এবার কমেকে বিবাহমণ্ডপে গিয়ে আমা হয়। শেষবারের মতে! সে যেন 

বাবাঃ দাদার কাছে মিনতি কবে-- 

২৭ ই পঁচা সে পিট চালে ছুয়াল্য গ, ধনিব বাঁবা পাটপণ্ডিত। 
বাবাব কলে বস্গ্যে করিছে বিনতি গ, দেখ বাবা নাপ্দিহ যেদান।| ইত্যাদি 

এই বেদনাময় বিষ মুহূর্তে পুরমাবীদের কণ্ঠে বরুণস্ুরে গান বেজে ওঠে। 
সবার চোখ অশ্রসিক্ত হয়ে ওঠে । যেখানকার যা সব আছে, ধনসম্পত্তি 

কিছুই এদিক ওদিক হয় নি. শুধু সাধের কন্য। চুবি যাচ্ছে, পর হয়ে যাচ্ছে 
এ যে এক মর্মীস্তিক অনুভূতি, এছুঃখের ষে কোন পান্না নেই__ 

২৮ আঁচিরে পাচিরে ঘর তায় সামাল্য চর, 

ধনদদরিব সক'ল আছে, আমার ধনি চুবি যাছে, আম্দেব ধশিচুরি যাছে। 

আঁচিরে পাচিবে ধর তায় সামালা চর 

ঘটিবাটি সক'ল আছেঃ আমাব ধনি চুরি যাছে, আমদেব ধনি চুবি যাছে। 
এত বড বাখ*লে ধনি নাই আটিল, শাগবাইগনেব মতন ধনিকে বিকিল || 

বরকনে মুখোমুখি হয়ে দু'জনের মাঝখানে ঝোলানো পর্দার তলা দিয়ে ছু*টি 

সবৃস্ত আত্রপল্লব তিনবাব বিনিময় করবাব পর পাতা ছু'টি বরের হাতে তুলে 
দেওয়া! হয়। আমাদের মনে হয়, এটিও অতীতেৰ যদ্ধের ন্থৃতিচিহু মাত্র । 

সেদিন স্ত্রীপুরুষনি বিশেষে অস্ত্রপবিচালশা ঝরে আ্বক্ষার শিক্ষা নিত। কন্যা 

আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয়ে বরের কাছে আত্মসমপণ করবার পর মাঝখানের 
পর্দাটা ধীরে ধীরে উঠে যায়, বরকনেব শুভদৃষ্টি হয়। তারপব উপস্থিত আত্মীয় 
স্বজনের মাঝে বরকনে মালাবদল কবে। পুবনারীদের কণ্ঠে তখণ আবার 

গান শোন যায় 

২৯ কচা বাডির ভিতরে গুলা”চ ফুলেব পাছ। 

ডাল ভাঙ়ি ফুল'তুলে বিদেশী ভমর]। 

সেফুলের হাব গাথ্যে দিল ধশিব গলে, 

ফুলের মাল। গলে দিয়ে গিবহজ্বাল। দিলে । 

নাই লিক ফুলের মাল। নাই লিব জ্বাল, 

গির্হজ্ঞালা বডজবাল। নয়নে বছে ধার। ॥ 
তারপরই বর কনের সার প্লিথি রাঙা করে দিয়ে সিঁদুর লেপে দেয়। যে-কনে 
বাধার কাছে তাকে লুকিয়ে রাখবার আবেদন করেছিল, যে তাকে দান না 

করধার জন্য “বিনতি” করেছিল, তার মধ্যে পরিবর্তন আঙে। 



বেছা শীত ১৪৪ 

৩* বাবার বাড়ি-এ ল'্ভার জনম গ, তরুলতায় হয়ে'ছে মিলন । 
সুববে করেছি সত্য সা'গে রইবার তরে গ, পরাণ গেলে হব ছাড়াছাড়ি । 

জাগার পাউশে রহিব জড়ায়ে গ, কুখা যাবে আমারে ছাড়িয়ে" ॥ 

ববাগমনের পর ষে বিদ্বেষেব ভাব দেখা যায়, বিয়ের পর আর তা থাকে না। 

সবাই তখন বরকনে দেখবার জন্য ভিড করে। 

2১ তেঁতলী পাতে ধান ঘ'াটিলম হেলকি হেলকি পড়ে ডাল, 

লহুকি লহুকি পড়ে ভাল। 

ছামডাতলে বাজকু'য়ব জামাই গ, ছামডাতলে বাজকু'য়বী কন্তা গ, 
হেব্যে হেরো প্রাণ গ জুডায়, হের্যে হেব্যে মন গ ভূভায ॥ 

বাকি ভোব হতে না হতেই বিজবী যুদ্ধযাত্রীব1 বন্দিনী বাজকন্যাকে নিয়ে ঘবে 
ফেবার উদ্যোগ কবে। 

২২ “থুকুডা ডাকি গেল নিশি পুহাল্য গ, উঠ বন্যা পথ বনী ধুর |, 
*কমনে উঠিব পবস্থু কেমনে বসিব গ, অচলেতে সহদব ভাই ।, 

“ধুকুডা ডাকি গেল নিশি পৃভাল্য গ উঠ কন্যা পথ বড়ী ধৃব | 
“বন্য ন ব*স্ত পরতূ তিলেক পলম গ, বাবাকে মোব বধ দিয়ে বাখি 

খুকু ডাকি গেল নিশি পৃহাল্য গ, উঠ কন্যা! পথ বড়ী ধূর।" 

“বস্ত ন বসত পবভূ তিলেক পলম গ, মাকে মোর বধ দিয়ে রাখি ॥ 

এই গানটি থেকে সহজেই কনের যন্ত্রণা-বিক্ষুন্ধ মনের খবর পাওয়া যায় । 

আজন্ম-পবিচিত এই সংসাব ছেড়ে তাকে চিরকালের মতে! চলে যেতে হবে । 

সহোদর ভাই বাবা মা সবাই একসাথে তার মনের দোর আটকে যেন 

ধ্াডিয়ে আছে। তাদের প্রবোধ দিয়ে সাস্বন দিয়ে তবে তো সে অজানা 

অচেনা দেশে যাত্রা করবে । তাই মেয়ে মা-বাবার কাছে গিয়ে ঈাভায়, তার 

কণ্ন্বরে বেশ খানিকটা অভিমানের আভাস পাওয়া! যায়-_ 

৩৩ চাঁ"র কুনে চা*র খড ভাবি, ছিলি এদ্দিন বাবার ভারি গ। 

এবার বাবা ঘবমাবে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি শগুরালি গ॥ ইত্যাছি 
ম৷ সোচ্চার কানায় ভেঙে পড়ে মেয়েকে বুকে জডিয়ে কিছু সাংসারিক উপদেশ 

দেন-.. 

৩৪ রাঙাচাঙা টুপাডালা রইল ধনির শি'কায় তুলা গ, 
আধার ঘরে রাখিবি মাধ্যাঘরে বীর্টিবি গ। 



৫৬* বাডখণ্ডের লোকিসাহিতা 

সুখ দুখ হলে ধনি কহিষ্ে পাঠাৰি গ, 
বাবা যাবেন দেখিতে খুড়া যাবেন আনিতে জেঠ1 যাবেন বৃঝাইতে গ ॥ 

মা মেয়েকে কাছেই শ্বশুরবাড়ি বলে সান্বনী দেন আর নানান উপহথারে 

ভোলাবার চেষ্টা! করেন_- 

৩৫ ই পারে হাস ঘুরে সে পারে পায়রা ঘুরে মধ্যে ত বরের বাপের ঘর। 

ছ মাসের তেল দিব ছ মাসের হল"দ দিব আর দিব পদ্মফুল্যা শাড়ি ॥ 

এবারে কনে তার ভাইদের কাছে বিদায় নেয়-__ 

৩৬ “এক মায়ের এক বাপের ভাই অ বহিন, সবরি সবরি দুধ খায়। 

তুমি যে যাবে ভাই রাজার দরবার রে, আমি ভাই যাছি পবের ঘব। 

পরের ঘবে ভাই গাগ্নায় গাজিবে রে, আচলে ঢরকি পড়ে লব।” 

“আমি নাহি লেখি বহিন বিধাতায় লিখেছে বে, বিধাতায় লিখেছে 

পরের ঘব 

পরের ঘরে বহিন সংসার চালাবে রে, রাখি দিবে বাপভাহই-এর নাম ॥ 

এই বিদ্বায় মুহূর্তটিতেই তাই অপ্রত্যাশিত হাবানোর বেধনা জনকজননীকে 
আকম্মিকভাবে বিহ্বল করে তোলে । মেয়েব থাকা-থাওয়। ভালে! মন্দের কথা 

ভেবে তার স্বস্তি পান না। চোখের জল €তো সমুদ্রের মতোই উত্তাল। 
£বেহ্াইসকে তাই তারা মেয়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপাবে কাতর মিশতি 

জানান-- 

৩৭ মোর ঘরে মোর ধনি সকাল হলে খাতে খুজে 

সাজ হলে শুতে খুজে, বেহাই বিনতি করি। 
মোর ঘরে সকাল হুলে ছডার্বাটিঃ সাজ হলে স*নঝ্য। বাতি, 

বেহ্বাই বিনতি করি, মোর ঘরে সকাল হলে টুপায় মি ॥ 
মেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে দুরে আরো ঘরে । মা এক বিশাল শুম্তা- 

বোধ নিয়ে শুধুই নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন। তিনি ফেন কিছুই দেখতে 
পাচ্ছেন না। সারা মন জ্তুডে কবে কোন্ দিণ মেয়ের ওপর থারাপ ব্যবহার 

করেছিলেন, ভার কথা মনে পড়ছে । মেয়ের সেই অভিমান-্ষৃন্ধ কথ কাকে 

তীব্র অসহ্থ কষ্ট দিচ্ছে: “এবার মা ঘুমাবে নিশ্চিন্তে ঘরে, আমি যাছি 

শগুয়ালি গ।' কিন্ত সেই 'শগুরালি'তে মেয়ে কিভাবে দিন কাটাবে, তা 

ভাবতে গিয়ে বৃক ফেটে যাচ্ছে। 
৩৮ জড় পাতটি লড়েচড়ে মায়ের মন কেমন করে, 



ধেহ] গীত ২০৭ 

এবে মা গকাতর হলে, কাতর হয়ে দিলে পরেব ঘরে । 

জণ্ড পাতটি লডে চডে মায়ের মনে পড়ে, 

কেমনে রহিবে শ্বশুর ঘরে মা গ কেমনে বহিবে শ্বশুব ঘবে ॥ 

মা যেন শোকে কাতর হয়ে পাষাণ হয়ে যান ; তাব চোখে আব জল নেই, 

অথচ এশোক ভোলবাব জন্য কান্নার প্রয়োজন । তাই পৃবনাবীবা তাকে 

কাদাবাব চেষ্টা করে-- 

৩৯ মেঘ আধাব রাতি হাতে কাজল বাতি 

কন্যাব মা-এর কঠিন পাষাণ ভিয়। যনে পাই বহে ধাবা গ॥ 

ওদ্দিকে বব তার «রানীঃকে শিয়ে গৃহে গুত্যাবর্তন কবলে তাৰ ম' ববকনেকে 

সাদরে বরণ কববাব জন্য এগিয়ে আসেন-_ 

৪০ *শশুবাল গেলে বালা কি কি পান পালে বে ?, 

“ভাতিশালে ভান্তি পালাম ঘডাশালে ঘা, আব পালাম মেজুবের ঝুটি ॥ 

বধূর সঙ্গে কয়েকজন “লগিন” থাকে । সম্ভবতঃ অতীতে বধর সঙ্গে তার 

প্রিয় সথি অথবা দাদশচাকবানশ পাঠাবার একটি বীতি ছিল ' পববর্তাকালে 

অর্থনৈতিক দুববস্থার জন্য মযষেন সঙ্গে ঝি-চাকবাশশ দেবাব ক্ষমা অনেকেবই 

থাকে না। বর্তমানে বীতিটি লুপ্ধ হয়ে গেলেও প্রতীকগতভ।বে বধূব সঙ্গে 
ঠাকুমা, দ্িদিমাদেব লগিন” হিসাবে পাঠানো হযে পাকে। ঠাকুমা- 

দিদিমাবা তাই ববকে বসিকতা কবে প্রশ্ন কবে, এহগুলো বমণীৰ কোনটি তার 

“কামিনী” অর্থাৎ, বধূ । 

৪১ “তিনটি যে লক বে ধন কনটি কামিনী ?, 

“ঁ। দিগে ভার্টাই আছে সেই ত কামিনী |? 

“ই ত সম্পত্তি লিতে আলা ধশদরিব পাতে আলা বিষয উদ্ডাত্ে আল্য । 

তিনটি যে লক ধন কন বে কামিনী ?” 

'যার সী'তে সি"ছুর আছে সেই ত কামিনী বঠে, 

যার পায়ে আলতা আছে সেই ত কামিনী বঠে॥+ 

ববেব মায়ের মন কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল । বধূর বাবামার বেদনার কথা 

তিনি নিজেও অন্কুভব করতে পারছেন । তাই ছেলে শ্বশুব-শাশুড়ীকে ক্ষিভাবে 

সাস্বন। দিয়ে এসেছে? তা একে একে জিজ্ঞেল করে জেনে নেম, 

৪২ ঞতরি যে গুনি বালা সাত শ্বশুর বেঃ সাত শ্বগুবকে কি দিয়ে বধালি ? 

'সাত শ্বশুরকে সাত শাল1 কলে দিলি, আল্লারদিনীকে নিয়ে আলি ।” 
ঝা.--১৩ 
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“তরি যে শুনি বালা সাত শাশুড়ী রে, সাত শাগুড়ীকে কিবা বদল দিলি ? 

“সাত শাশুড়ীকে সাত ঘরে বাতি দিলি, আল্লার্দিনীকে নিষ্মে আলি ।, 

“বাল। রে আল্লাদিনীর দিদি আছে, দিদিকে কি দিয়ে বধালি ?” 
“কাড়া মেলায় কাড়া-পাধায় বাধিলি, আল্লাদিনীকে নিয়ে আলি। 

কাড়া-পাঘ1 ছিটাই করি পেছু পেছু দ্রৌড্যে আলা 
আন্তে ম! মাঝ্যাঘরে ভাঢ়াল্য, 

মা গ মাঝাঘরে খাতে দিবি আধার ঘরে শুতে দিবি 

ই ৩ বঠে ছুদিনের কুটুম ॥' 
“দিদি” অর্থে প্ঠাকুরদিদিঃ মামািদি' বা ঠাকুমা-ধিদিমার প্রঙ্গই এখানে 

রয়েছে । শ্বভাবতঃই বর তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটু চট্টুল রসিকত। গুণ 

জবাব দিয়েছে। 

বরের মা বরবধূকে বরণ করে “ছামডাতলে' তোলেন । বর-বধ “গে 

পুরনারীরা গেয়ে ওঠে__ 

৪৩ আকছুয়ারের পি'প*ল গাছ করে লহলহ গ/ লহসি লহমি মেলে ডাল। 

ছামড়ার তলে রাজপুত্র-কন্তা গঃ 

হের হেরো মন গ জুড়ায়ঃ হের্যে হেরো প্রাণ গ জুডায় ॥ 

ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নামে । এবার শোবার প্রশ্ন £ "বালা? যেন "ফুলের 

বিছনা"র জন্য অস্থির হয়ে ওঠে । সেই নিরিবিলি নির্জনতা? যেখানে থাকবে 

শুধু সে আর তাররানী। 

৪৪ ছুয়ারের ছাঁমভা রুষ্ুরে ঝুনুঃ মাঝ্যাঘরে বোল ফুলের বিছনী গ; 

সেহ দেখ্যে সাধেব বাল খুজে বিছবনা গ। 

দিব যে দিব বাল! ফুলের বিছনা গ* কেনে বালার আকুল জীবন ॥ 

এবং তারপরই গুরু হয় দাম্পত্যজীবন। 

॥ ছুই ॥। 

কুমুজ গান 

দেবতা ডাকানো মন্ত্রকে ঝাড়খণ্ডেঃ বিশেষভাবে ধলভূমে* রুমুজ গান বলা 

হুয়। পটমদা আদি এলাকায় এই গানকে “ভাউ? বলা হয়। কুমুজ গান 
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পাব নামক একটি অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। মন্ত্র শেখাবার জন্য 
ওঝারা তেরোই জৈোষ্ঠ থেকে “চেল] বসায় বা শিষ্য নিয়োগ করে। এই 

আখডায় শুধু যে তুকতাক ঝাড়ফু'ক মন্ত্রতস্ত্ই শিক্ষা দেওয়া! হয়, তা নয। 
'ঝুপাব” এই আথডাব অন্যতম আকর্ষণ । ঝুপার হচ্ছে কোন দেবতাব কোন 

মিডিয়ামের শবীবে ভব কবাব বাপার | বোগ শোক ছুঙিক্ষ বৃষ্টি চুরি বাহাজানি 

সবক্ষেত্রেই এব প্রয়োগ লক্ষ্য কৰা যায়। মিডিয়ামের মারফত জিজ্ঞাস্য 

প্রশ্নগুলোব উত্তব পাওয়।যায়। সব সময় যেতা সত্যি হয়, তাও ন।। 

জবাবগুলো বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই অগ্যস্ত ভাসা-ভাসাঁ। কিন্তু তা সত্বেও 

ঝাডখণ্ডী আদম মান্ষ ঝুপাবেব পদ ববাণী'তে অত্যন্ত আস্থাশীল । আমাদের 

মনে হয়, এব পেছনে আদিম মান্ুবের জেই চিস্তাটি কাজ কবছে যে, 

দেবতা মান্তবেব শবীরে ভব কবেন এবং তাকে দিয়ে তার উদ্দিষ্ট কাজ কবিয়ে 

নন। ঝাডখগ্ডশ জনতা বিশ্বাস কবে, দেবতা আকুলঙাবে আহ্বান জানালে 

তারা শা এসে পারেন না এবং যখন আমেন তখন কোন ভক্তরেব শরীবে আশ্রয় 

গ্রহণ কবেই শিজেব শ্ববপ প্রকাশ কবেন। তাহ এবা নিজেদ্দিগকে দেবতার 

বাহন পা ঘাডা হিসাবে কল্পনা ববে 2101 আব শা আগুন খেতে পারেন, 

গণিম্ফুলিঙ্গ মিশ্রিত ছাহ গায়ে মাখতে পারেনঃ শিমুল কণ্টকেব ওপর বসতে 

পাবেন শাখা পবেন, তাই এবাও ঝুপান্রব সময় নিজেবা দেবতা সেজে 

এহসব অগুচান পালন করণে এব" শাখার বদলে সাবৃই ঘাস দিয়ে পাকানে। 
“কড়রা'র (শক্ত দডি) আঘাতেব জনা হাত এবং পা এগিয়ে দেয়। এই 

সমত্ত অনুষ্ঠান রিচুয়ালস ছাড়া কিছু নয়; দেবতাদের কর্মকাণ্ডের বিশ্বস্ত 

অন্নকবণমাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা মনসা! প্রথম আবিভতা হন, তাবপর 
মাঞ্চলিক এবং আদিম ,লীঁকিক দবশাবা। 

অবশ্থ প্রত্যেকদিন ঝুঁপাবেব অনুষ্ঠান হয় না। বোহিমেব দিন আখডাব 

প্রথম পুজার দিন থেকে শুরু কবে সাধারণতঃ সাপ্তাহিক পজাব দিন 

মঙ্গলবারে ঝু'পার হয়। এছাডা বিশেষ কারণেঃ যেমন কোন পরিবারে কোন 

অকল্যাণ দেখা দিলে, চুরি হলে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, ঝুঁপাবের 

আয়োজন কবা হয়। দেবতার মুখ থেকে ভালোমনগ খবরাখবব জানবাব জন্য 

তাদের আখফায় আসবার জন্য মাহ্বান জানানো হয়। দেবতা ওঝা কিংবা 

কোন চেলাকে আশ্রয় কবে আবির্ভূত হতে পাবেন । একে 'বলা হয় “ভরন?। 
অন্য কারো শবীরে «ভবন আনতে হন্পে দেবতার ভব-নামা! লোকটিব সামনে 
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তাকে বসিয়ে দেওয়] হয়, তার স্পর্শ লাগলেই “ভরন, সঞ্চারিত হয়ে থাকে। 

তবে দেবতাকে নামাবে। বললেই হয় না, অনেক তুকতাক সাধ্যি-সাধন! 

করতে হয়। উবু হয়ে বনে এক পাতুলে রাখা, শিলের ওপর বসা, একগাছি 

লাঠি ধরে খুবই আলতোভাবে বসে-থাকা-_“ভরনের” এগুলো কয়েকটি পদ্ধতি 

মাত্র। কুমুজ গান সম্মিলিত কের গান; দেবতার ভরের প্রতীক্ষায় আখড়ার 

সামনে বসে্থাকা চেলারা রুমুজ গান তগয়ে দেবতাকে নেমে আসবার জন্য 

আহ্বান জানায়। দেবতাকে ণামাশোর এই পছ্ঈতিটি সারা ঝাড়খণ্ড জুড়ে অত্যন্ত 

জনপ্রিয়। দেবতাব ভর হলে লে!কটির মাপ? প্রথমে দুলতে শুরু করে, তারপর 

সারাদেহ থরথর করে কাপতে আবন্ত করে এবং লোকটি 'সোহা, 

(€সোহং ? ) বলে চীৎকার কবে মটি কাপিয়ে ভাত প। আছড়ে দাপার্দাপি 

করতে থাকে। 

দেবতা সহজে আখডায় আসেন শা। অনেক সময় দশর্ঘকাল ধরে সমবেত 

রুমুজ গান করে দেবতাকে আহবান জানাতে হয। কমুজ গাশেব একটি বিশিষ্ট 

সুর আছেঃ বিলম্বিত লয়ে টান] সবে এই গান গাওয়া হয়| মন্ত্রের মতো রহজ 

গান কবিত্ব-বজিত নয় । এব মধ্যে লোককপির কল্পনার ব্যা্চিৎ সৌনযবোধ 

এবং চিত্রকল্পন্থষ্টিব প্রযাস কখশে। কখনো দৃষ্টিগোচব তয়। সাধারণতঃ 

দেবতাদেব জাগাবাব গান দিয়েই অনুষ্ঠানের স্থত্রপাত করা হয়। লোকবিশ্বাস 

এই যে, দেবতারা শিদ্রিত থাকেন, গান এগয়ে তাদের ঘুম ভাঙাঁতে হয়। "তাই | 

রুমুজ গানে একের পর এক '“দবতার মাম কবে গাশ গেয়ে দেবতাদের জাগাতে 

হয়। 

১ 'আগডা জাগাও' পিঁঢ়া জাগাও' জাগ!ও সবগের দেবতা । 

আগে জাগা বাস্ুকী বসমাতা পেছু জাগা চেলা ॥ 

দেবতাদের ঘুম ভাঙানোর গাণে একের পব এক বিভিন্ন দেবতাব নাম 

আসতে থাকে £ ধরম, গরামঃ মনসা, সন্ত্যাসী, ভৈরব+ হনুমান, বাঘৃৎ, সাত 

বহনশী আদি লৌকিক দেবতাদের একে একে ডাক পড়তে থাকে। 
নিজেকে দেবতার ঘোড়। কল্পনা করে দেবতাকে তাঁর ঘোড়ার পিঠেচাপবার 

জন্য কাতর অনুনয় কর! হয়। 

নামিয়ে আইস গায়ের গরাম দেবতা গ, 

তুমার ঘড়া র'হল বাধা আগ্গনাতে গ॥ 

শুধু ঘোড়া বেধে রেখে আবাহন জানালেই দেবতা আসেন না। তার জন্য 
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প্রদীপ জেলে আরতিও জানাতে হয়। 

৩ সাজ দিলম স*ন্ঝা। দিলম সগ.গে দিলম বাতি। 

গটাশিল1 আ"সবেন বলি গুরু জালিছেন বাতি || 

তা সত্বেও দেবতাব আসন যদি শাটলে, তাহলে একলব্যের মতো অন্থলিচ্ছেদ ন 

কবে দ্েবতাব মনস্তুষ্টি করবার চেষ্টা করা কব! ভয় | 

৪ কঁডি আগুল কাটিয়ে আজ ত সলিতা জালিব গ, 

অ গ গটাশিলা আসবেন বলি গ॥ 

দেবতাব জন্য ভোগাদ্রবোবও আয়োজন কবতে হয । তাই 'আাহপ চাল আব 

কাচা দুধ সাজিয়ে গুকশিষ্য মিলে কমুজ গাণ গেয়ে দেবতাকে মাবাহনজানায়। 

৫ "মওষ" চাল আব কাচা দুধ কাব নামে ধিব। 

যদি আসেন মা মনসা তাব শামে দিব ॥ 

এখানে একটা কথা বলা প্রযোজন £ একই গান গেষেই বিছিন্নু দেবনাকে 

আবাহন জানানো! হয, শুধু এক দেবতার শাম বদলে অন্য 'দবঠাব শাম 

বসিয়ে দিলেই হল। 

৬ টিলহাতে গবজে টিন্হাব সাপ মাখডায গকাজ গবগ্সণাইঃ 

হাঁড কার্টি কাটি টাওবা ক'বলম বকত কবলম পানী ॥ 

ঝাডখাঞণ্র (রব'তা মানেই "টো বন-পাহাডের দেবতা । তাই ভক্তেব ডাকে 

দেবতাবা উচু পাহাড থেকে নেমে আসবে এসে উপস্থিত হন । 

৭ মেঘ বরুষে বিজ লী চমকে দেবতাকে ভুলায় রে, 

সাত শিম'ল পব্ধতের উপর দেবতা চলি আয় বে॥ 

মেঘাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকারে বিদ্যুতেব আলোকে পথ দেখে-দেখে দরবতা নেমে 

আসেন, এটি আদিম মানুষের শিতান্ত কল্পনা হলেও ণব মধ্যে বধিত্ব এবং 
কিছুট] আধ্যাম্সিক উপলব্ধিও মিলে আছে বলে "সামাদেব দিশ্বাস | 

৮ বিমির ঝিমির পানী বরষে ভিজি গেলশায় বাতি, 

কন্ দেবতা নাচ লাগায় নিশাভর বাতি ॥ 

দেবতাদের নৃত্যানুষ্ঠান নিশাস্ত ভাব-কল্পনা নয় । মাভষ ভার নিজেব আধাবেই 

দেবতার কল্পনা কবেছে। তাই দেবতারাও যে নাচেন, স্বাভাবিকভাবেই এই 

বিশ্বাসটি তাদের মধ্যে এসেছে। ধাবা ঝু'পার অনুষ্টান দেখেছেন, উবা দেখে 

থাকবেন «সাত বহনী” দেবতার] একসজে বুত্তাকারে নৃত্য করেন, কে থাঁকে 
*আম্ল। মেখি চুয়াচন্দন ঘামে ভিজি গেল” আদি গান এবং অন্য একজন 
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দেবাশ্রয়ী ব্যক্তিমাদল বাজাবার অভিনয় করে মুখে বাজনার তাল ধরে থাকে। 
এই সাত বোন দেবতা বন-পাহাডের দেবী । সাত বহশী ঝাডখণ্ডের সব 

সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেবতা হিসাবে আবতি পেয়ে থাকেন। সাতটি বোন যেন 
ফুলের মতো । এই সাত বহনীকে সাতটি ফুলের ওপব নেচে নেচে আসবার 

জন্য আমন্ত্রণ জানানো ভষ-_ 

» নর্দীর ধাবে সুরগু'জা ফুল ফুটে লালে লাল। 

হিলতে আয়বে দুলতে আয় বে সাত বাহন সাত ফুলে শায়॥ 

এত কবেও যদি দেবতাব আবির্ভাব ন| ঘটে, তখন মনসাব দোহাই পাড়া হয়, 

মনসার দোহাই দিলে দেবতা ন1 এদে পাবেন না। 

১০ কাচ ঠ*কতে কাস! বাজে, কন কন দেবতা খেলি খেলি আসে। 

আয়বে দেবত।, মনসাব দোহাহ ॥ 

একবার একজন দেবতা এসে গেলেই হল, াবপব একে একে সবাব গাষে 

“ভবণ+ আবস্ত হয়, সব 'দবতাই শিজ্েব শিজেব “ঘাডায+ চডে আগডায 

আসেন। তাবপব কুশল প্রশ্থ জিজ্ঞাসাবাদঃ গায়েব স্উভশুতঃ বৃট্টি-বাদল ২ম্পকে 

পূর্বাভাস, চুবি-রাহাজাশিব হদিস দেবতাদেব সঙ্গে গশ্নোভুরেব মাধ্যমে গ্রথ|শ 

পাষ। তাবপব ধীব যা প্রিয় নৈবেছ/ তাকে তা দিলেই তিনি খুশিমনে বিদায 

নিয়ে চলে যাণ | মা মনসা ধৃপধূনে| (পলেহ খুশি (যদিও অন্যত্র মনসাপুজায় 
ধুপধূশো চলে না, ঝাডখণ্ডে এটি অপবিহায উপকবণ ), নবসিংবীর কডবার 
মাঘাঠ পেলে খুশি) সন্ন্যাসী দ্েবতাব প্রয়োজন বসবাব জন্য সকণ্টক 

শিমুল দণ্ড, বিভতিব জন্য আগুনেব যুলকি মেশানো ছাইঃ আর এক কলকে 

গাজা ; বাঘৃৎ দ্েবতাব জন্য চাই কাচা বক্ত, একটি জ্যান্ত মুবগী যাব ঘাড ভেঙে 
বাঘৃ্ধীব তাজা গবম বক্ত খান। দেবতা বিদায নিলেই ঝুঁপাবের অনুষ্ঠান 

শেষ হয। 

॥ তিন ॥ 

অন্তর গান 

মঙ্থকেও আমবা গান হিসাবে উল্লেখ কববাব পক্ষপাতী । একটি বিশিষ্ট 

সবে কখনো বাগ্ভযজ্জ ছাড়াই, কখনো বা ঢাকী কিংব। ডস্বরুর তালে তালে, 
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মন্্রোচ্চাবণ কৰা হয়ে থাকে । তবেবঝাডফুক কববার সময় ঢাকীব বাবহার 

হয় না। এগুলোকে গান হিসাবে ন্বীকাব কব হোক বাণা হোক এগুলো 

যেলোকসাহিত্যেব উপকরণ তাতে কোন সন্দেহ শণেই। তবে এগুলোর যে 

তেমন কিছু সাহিতা মুল্য নেইঃ তাতে দ্বিমঙ থাকতে পারে না। কাব্যরস 

কিংবা জীবন-বসেব দশনলাভ মন্ত্রতম্ত্রে একেবাবে ধিবল খলা যেছে পাবে। 

মন্্ ঝাডফু'ক ঠিপাবেঠ সাধাবণ ভঃ বাবহৃত হয়ে খাকে। অস্ুু বিশ্ুখ, 

কু-নজব, মাবণ-উচাটন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এব প্রযোগ থাকলেও সপদংশনের 

চিকিৎসাব ক্ষেত্রেই এর মুখ্য প্রযোগ লক্ষ্য কবা যায়। 

তেবোই জোট বোহিনেব গিনে মনসাব পুজা করে ঝঁপবৈদ্য বা ওঝাবা 

“চেলা বসায় বা শিষ্য নিষোগ কবে। প্রতি সন্ধ্যায় মন্ত্র শেখানো হয়, 

প্রতি মঙ্গলবাব পূজা কৰা হয়। ওঝাদের ঝাডগণ্ডে "গুণী? বলা হয়। এই 

গুণীদেব ম্মমতা অদীমিত বলে জন মানসে সন্বম এবং আতঙ্ক ছটোই তারা 

সষ্টি কবে থাকে । গুণী উপযুক্ত শিয়াকে মন্ত্রঘান পরে খাকে। শিষ়া তাব 

গুরুর অন্তমতি না পলে ভবিষ্যত গুপ্চগিবি করতে পাবে পা। গুক শিবা ব 

প্রতি সন্ধা আগায় তুলশীমঞ্চেব সামণে ডধু হয়ে বসে তুকতাক, 

ঝাডধুক, মন্ত্রতজ্্ আদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে খাকে। এইসব মন্ত্রের মধ্যে 

সর্পমন্ত্রেধ পরিমাণই সর্বাপিক | জপমন্ত্র ছাড ৬ বিশ মোগিনী মন্থ, গানবাধা, 

জব ঝাডা, কুনজব ঝাড়া, ধুলে। পড়া, স্ব পড়, বাটি চালা, তেল দেখা, 

ঢালন কাট] আদি অসংখ্য ধবনেব মন্্ শিক্ষী দেযাক্য়। এ-ছাডাও নানান 

তুকতাক, ভোজবাজি, ওরুধপত্র4ণ শেখানো ইহয়। ঝাডযুব করবাব ধবন- 

ধারণ, বোগীর রোগনির্ণয় আদি টোটকাও শেখাণো হয়। 

মন্ত্রগুলো কখনো মনে হয় অর্থহীন প্রলাপ, কখনে। মনে হয় শিছক পছ্যেব 

পদ মাত্র। ছডাব সঙ্গে মন্ত্রে, অন্থতঃ বহিবঙ্গে, যথেষ্ট মিল দেখা যায়। 

প্রায় ক্ষেত্রেই মন্ত্রগুলে। ছডাব ছন্দে বচিত হয়েছে৷ ছডার মতোই মন্ত্রগুলো। 

ংগতিহীন , চিত্রের পর চিত্র মন্ত্রকেও চিত্রময় কবে তুলেছে । ছড়া শিশুদের 

জন্যই মূলতঃ রচিত কিন্তু মন্ত্র এক শ্রেণীর বযোপ্রাপ্ত লোকেব জন্য রচিত। 

ছড়া নিছক মনোরঞ্জন বা নিব্রাকর্ণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে; মন্ত্রের 

ব্যবহার কিন্তু সম্পূর্ণ তিন কারণে-_বোগ-শোক, সর্পদংশন আদি দুঃখকষ্ট 

নিরাময়ের জন্যই মন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে । মন্ত্রের নায়ক-নায্পিকা সাধারণতঃ 

কখনো! লৌকিক কখনো বা! পৌরাণিক দেবতা, এ ছাড়া ভাকিনী-যোগিনী 
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ভূত-প্রেতও সগৌঁরবে স্থান পেয়ে থাকে কিন্তু ছড়ার নায়ক সব সময়েই 
শিশু বললে অত্যাক্তি কৰা হয় না-_লোৌকিক প্রাণীই তার উপজীবা হয়ে 

থাকে । ছডাব সাথে মন্ত্রের মৌল পার্থক্য এই যে, মন্ত্র আচার-ধমর্শ রচনা, 
মৌখিক ধারায় প্রচাব এবং শ্রতি স্মৃতিতে এর শিক্ষা এবং সংবক্ষণ, একটি 
শব্ও এর পরিবর্তন কবা চলে না; মন্ত্র গ্রতিনিয়ত বচিত হয় না আছ্যি- 

কালেব বচনাই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে) মন্ত্রের গোপনীয়তা একটি 

প্রধান ধর্ম; মঙ্ক্রেব প্রতি কেমন একট। জশ্র্ছ ভয় লক্ষ্য বরা যায, মন্ত্রকে 

লিপিবদ্ধ কবার কথা অভাবশ্ধয ব্যাপাব, তাতে গোপনীয়তা শঙ্ট হবার 

আশঙ্কা থাকে_-মন্্বেব গোপনীয়তা নষ্ট হলে তাব কাযকাবিতাও নষ্ট হয়, 

যেমনটা হয় মন্ত্রে শব পবিবত্িতিত হলে ১ 'তবে একাই যর্দি লিপিবদ্ধ করতে 

হয়, তবে তা শাল কালিতে লিখতে হবে এব* স*গোপনে রক্ষা করতে হাণ। 

ছড়া কিন্ত আরো মাচার-ণমর্শ ব৮না নয় ; 'অপবিবর্তনীয়তা কিংব। গোপশ্শীযতা 
ছডার ধর্ম ণয়) ববং গ্রঠিশিযত পবিবর্তশশীলতাব মধ্য পিযেহ ছতাব 

প্রাণমযতা প্রকাশ পায় এবং সশব্দ উচ্চাবণে তার সভীবতাই মুত হযে ওঠে, 

মন্ত্রের মতে ছডার কোন তুকাতাক কাষকার্পিতা যাকে না) ছডার রচনা কোশ 

কালে সীমাবদ্ধ থাকে না, ছডা সব সময়ই এচিত হয়, তাই ছঢাব ভাষায় 

বক্ষণশীনত' মোটেই দেখা যায না, যা মান্থব একটা অপবিশাষ ধর্ম। 

মন্ত্রগলোর মধ্যে পৌবাণিক পেবতাব প্রসঙ্গকথ| সহজেই খুঁজে পাওয়া 
যাযস। বামলক্ষমণ-শিব-কৃষ্ণ মণসা-কামরূপ-কামাখ্যা সবাব প্রসঙ্গছই আছে। 

কিন্ত কোন প্রসঙ্গে কোন দেবতাব স্মরণ নেওয় দবকাব তা এই মন্ত্রশর্টাদেব 

যে ভালোভাবেই জান৷ ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। বাংলার সীমান্ত অঞ্চল- 

গুলোতে এবং ঝাডগণ্ডে একই ধরনেব মন্ত্রগান প্রচলিত । সীমান্ত অঞ্চল- 

গুলোতেই এখনো আদিম জীবণের স্পন্দন পাওয়া যায়। অলোকিকতাব 

প্রতি আকর্ষণ, কুস*স্কাবেব 'মধ্যে জীবনের উপলব্ধি এখনো অনগ্রসর আদিম 
সমাজেব মধ্যেই লক্ষ্যগোচর হয়। মন্ত্রের মধ্যে এন্দ্রজালিক ক্ষমতাব অক্তিত্বেব 

বিশ্বাসে তাই ঝাডথণ্তী জনমানস এখনো পরিপুত হয়ে আছে। 
প্রথমে গা বাধার একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র আউডে “গা বাধলে” ভূত-ভাই শী- 

অপদ্দেবতার নজর লাগে না, সাপে কামডায় না। 

১ আয়। বন্দি মায় বন্দি, সগগে পাতালে ব্রহ্মা বন্ধি। ফলস্তি নজব বন্দি, 
ফলস্তি মুখ বন্দি। এক খাড চৌবাশি বাণ, মা ভবানী মড্ডা পান। কে 
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গ] বাধে? গুরু বাধে । গরুর আজ্ঞায় আমিবাপি। কার আজ্ায়? 

লীত! শিরামের আজ্ঞায় শিগ গি লাগ ॥ 
মন্ত্রটিব ধারাবাহিক অর্থ উপলদ্ধি কবা কঠিন। ণিছক শব্দে পব শঘ, 

পঙভ্ডিব পর পডউক্তি যেন বহতা ধাবায় সাজাণে। হযেছে । ছন্দ আছে, ছন্দ 

মিল আছ্ে_কিন্ত অর্থে কোন স'গতি নেই। লগ্মণীয, মক্ষটিতে সীতা 

শ্রীধামের দোহাই দেওয়া হয়েছে । নিচেব কু নজব ঝাডবাব “কু-কাটা” মস্তি 

মুসলমানী মন্ত্র, মৃুঘলমানের আল্লা বা গোধাব দোহাই দিযে মন্জ পডলে হিন্দুব 
কু-নজব নাকি তক্ষুশি নষ্ট হয়ে য।য়। 

২ মুদলমান কাটে স্ৃতা উপবে স্টঠি খি। তাব তলে বসে পেচুয়া কক্স 

কি॥ আন রে ঝাঢাব গাছি পৃষ্ঠে কবি পাব । ছা বেটা চোবা পাচু হুকুম 

আল্লাব। খোদাব দোহাই তোকে ছাড এইবাব ॥ 

ম্ত্রাচাবেব প্রধানতম বিষয় সর্পমন্ত্র। সর্পপংশন শিবাবণ খববার জন্য 

সাপের মুখবন্ধনের মন্ত আছে ১ দংশনে উদ্যত সাপ এম এন্ত্রোচ্চারণেব ফলে 

শিশ্চল হয, দাতে দাত লেগে তা" মুখবন্ধ হয় বলে লোবশিশ্বাস আছে । 

৩ টিল্হাব মাটি দেবীব বাট, লাগ সাপাকে ঠটে ঠটে দাত । আব গায পা 

ফুটে দাত, হাত বাড়াইছে শিবশঙ্কব শাথ | হাত বাবং লুহা জাবং, সাপ- 

সাপিতীকে অধীন কবং | কি খাবি বে সাপ? হাতে আছে দেবী ধর্মেব 

পা। জিবৃভা তোব হোক অসাড, পোহাহ রাজা গোবিন চাদদ। মুখে 

আশি বদ আব বদ বিষেব লপী। হা হা কব্যে খাম না মুখে, বাজা বন্ধে 

ুহাই তকেে। থাক পাপা নিশ্চলে, মৃখ বাল্যেছি লুহাব শিকলে । কাব 

আজ্ঞায়? ম| মনসাব আজ্ঞায় ॥ 

মন্ত্রটতে অনুম্বারেব প্রয়োগে সংস্কৃত-গদ্ধ এনে এর কার্ধকারিতা বৃদ্ধিব প্রয়াস 

লক্ষণীয় । মন্ত্রের সাহায্যে সাপের ঠোঁটে ঠোটে দাত লাগানো, দংশনেও 

ঈাত না-ফোটা, সাপেব জিহব! অসাড কবে দেওয়া এবং তাকে নিশ্চল কবে 

দেওয়া! এর আসল উদ্দেশ্য । সপমস্ত্রে মনসাব দোহাই দেওয়া বা আজ্ঞা পাডা 

খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার | এখানে রাজ! গোবিন চাদ এবং রাজা বঙ্ষেব দোহাই 

দেওয়া হয়েছে_-এই ছুই রাজা কাবা? মন্ত্রের মধ্যে লৌকিক বা পৌবাণিক 

যে-সব দেবতাব দোহাই দেওয়া হয়ে থাকে-_তার মধ্যে এই ছুটি নাম বিরল- 

দর্শন বললেও চলে। সর্পদংশনের পর শাশা ধরনের সপ্পমন্ত্র অউড়ে বিষমুক্ত 

করার চেষ্টা করা হয়| 'উড়ান মন্ত্র আউড়ে ফু দিলে বিষ নাকি উডে যায় 
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৪ বায়বরনী ইন্দ্রে বরিষয়ে জল, একখানি ঘরে বিষ আছে থরথর । আস্টে 
বসিলে যার কাছে, সকল শুনের বিষ উড়িল বাতাসে । আঘ্ বলে 

আমি কিছুই নাজানি, কন ঘরে বিষ তুমার কন্ ঘরে পানী । আছ্য 
বসিল যার কাছে । সকল শুনেব বিষ উডিল বাতাসে । চন্দ্রিম। পুণিমা 

যোল কলায় সম্পূর্ণ হর হর বিষ তুই কুইলী বর্ণ । বসিতে ছগ্নর বিষ 
ডন্থুব বায়, শিমুলের তুল! যেন পবনে উডায়। উডিল বিষ পড়িল বায়, 
চাউঞ্ি বিষ নাই অমকার গায়। সবাই বল হরি হরি সে মুণ্ডলঃ বিষ 

কবি কুগডল। বসন্ত বিষ করি ধারা, অবে বিষ তুই হবি শবে ভণ্ড 
কুশলা হরি হবি সবাই বল মুখে, হরি শব্দে বি নাই এ তিন ভুবনে ॥ 

সপ্পদংশনের বিষ ঝাভবাব মন্ত্রের সংখ্য] অসীমিত । যে কোন পৌবাণিক চবিজ্ঞ 

যে-কোন সময় এইসব মন্ত্রে আবিভূত হতে পাবে। নিচের মন্ত্রগুলোতে সধীসহ 
রাধাব গ্রসঙ্গ যেমন আছে, তেমনি আছে গরুড, গোবিন্দ আদিৰ উল্লেখও । 
৫ সাত শিম'লে আগে খাঙ্কা, তাহ বসেছে গড়ুব পাঙ্খা। যখন গঞ্ুব 

লম্কে ঝস্পে, *ষ্টাঙ্গেব বিষ ধৰহবি কম্পে | আয বিব তুহ উচ হতে, নাম, 
বিষ তুহ শি হতে। কাব আজ্ঞায়?/ গড়ব গবিনোেব আজ্ঞা ॥ 

৬ বিনধিনী বাই, পুর্ণমাসী বঙ্গে নয়ে সুযপুর্জা ফাউ । স্থযেব মন্দিবে 

তুমবা বস প্রুণমাসী, সধা সঙ্গে নানা সঙ্গে পুষ্প তুলে আদি । হাসিতে 

খেনিতত গেল যবৃশাব জলে, জলে ছিল কাপ সাপ দ"শিল চবণে। ঢলিয়ে 

পড়িল বাধে নাইথ চেতনে । তপশি ষে ললিতা কন বৃদ্ধি করিল, হামিতে 

হাসিতে বিষ বাউ-এ উডাইল । কাব আজ্ঞায়? মা মনসাব আজ্ায় ॥ 

এতোক্ষণ পষন্ত যে-সব মন্ত্র উদ্ধৃত করা হল, সেগুলোতে জীবন সম্পর্চি 

কোন প্রসঙ্গ নেই । শুধু তাই নয, এ-গুলোব মধ্যে কবিত্ববসও দ্নিরীক্ষা 

বললে অতযান্তি করা শুয় ণা। ম্বভাবতঃই এগুলো সাহিত্যগুণবিবঞ্জিত 1 
মন্ত্র আচাবখধমী হওয়ায় কিছুটা বক্ষণশীলতা বজায় থাকে। তাই ভাষা- 

তত্বের দিক দিয়ে মন্ত্রের গুরুত্ব আছে। মন্ত্রে মধ্যে ৰামসার, কৃ্সার, 

শিব চিক্লাশ আদি মন্ত্রগুলে। অত্যন্ত বিখ্যাত । খ্যাতিমান এব* সিদ্ধ ওকাদেক 

অধিকারেই জাধারণত্ঃ এই সব মন্ত্র আত্মগোপন করে থাকে, বলতে গেলে 

এগুলোই তাদের অলৌকিক ক্ষমতার চাবিকাঠি এই যব মন্ত্র অনেকটা 
পালার মতো! হয়ে থাকে এবং এগুলো সাথী গান হিসাবেও ব্যবহৃত হক্ক। 

এখানে “শিব ছিয়াঁন+ মন্তরটি উদ্ধৃত করা হল। 
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তৃমন্তকে বিষ মাহাদেব মথন করিল, অকুটা কলাব পাত আনিয়া বিষ 
রাখিল। অতি যতন কব বিষ চা'র ভাগ কবিল, এক ভাগ বিষ 

মাহাদেব নাগগণকে দিল। একভাগ বিষ মাহাদেব খড়ি পি'পডিকে 

পিলঃ একভাগ বিষ মাহাদেব গরু মানুষকে দিল । একভাগ বিষ মাহাদেব 

বীচায়ো রাখিল। হাসিয়ে খেলিয়ে মাহাদেব ক্নান কবিতে গেল খিরাই 
নপীব কৃলে। জয়বিজন্ন দুটি ঢাক বাজিতে লাগিল, বিষকে অমৃত 

বলে মাহাদেব ভক্ষণ কবিল। কি কবকিকবমামী শিশ্চিতে বসিয়ে, 

মামা শিবশঙ্কব নাথ ঢলে পডেছে গবল বিষ থেয়ে। বঙ্গ না কর ভাগিনা 

না কব তামাসি। তোব মুণ্ড খাই গো মামী গণেশেব মুণগ্ড হাত, সত্য 

টলেছেন ম।মা শিবশঙ্কব পাথ। ডানণ হাতে অযুতের ভালা বা হাতে 

সিছবেব কাটি, হাসিয়ে খেলিয়ে দুর্গা পোহাইল বাতি । বানি পোহাইল 

তর্গাব পডে গেল মনে, উঠ উঠ নাবদ ভাগিনা ঘৃূমে অচেতনে । তোমবা 

তন শাশিনা পজ্যাকে যাওঃ সিজ্য়ায় আছে কে, পছুম] কুমাবী। 
অহোডং চিয়াও চা, যেই চিয়ানে চিয়ায়েছে বালা লখিন্দব | সেই চিয়।নে 

চিয়া ও অমকাঁব কাল ঘুম। কাল বেকাল *চ৮ক্ষর চাদ, শামে দিশ বিষ 

দেখুক জগৎ সংসাব। বড ঘবেব বউ জলকে যায় কাখে কুস্ত কবি, 
অমকব দেব কালকুটেব বিষ হলা গঙ্গার ণাশী ॥ 

বলাবাহুল্য, সর্পদংশণেব বিষ ঝাডাব শেষ মন্ত্র এই চিয়ান মন্্ব। মৃত লখিন্দর 
একদ। এই চিয়ান মন্ত্রেই নাকি পুনজীবণ লাভ কবেছ্লি। তাই এই চিয়ান 

মন্ত্র বার্থ ভলে বোগীব জীবনেব আশা ছেডে দিতে ভয়। 

॥ চার ॥ 
সাখী গান 

সাধী গান আগলে মন্ত্রই | প্রধানতঃ ঝাঁপান জলেব ঘাটে বয়ে নিয়ে 

যাবার লময় এবং ফেরার সময় এই সাথী গান গাওয়া হয়ে ধাকে। সাথী 
গান ঝাপানেব সঙ্গে জড়িত বলে সংক্ষেপে ঝাপান সম্পর্কে কিছু কথা বলা 
দরফার। বাঁপান শবটি সংস্কৃত গযাপ্যযান+ থেকে উত্ভুত। অর্থ, মনুত্তবাহিত 
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যান। শ্রাবণ সংক্রান্তির মণসাপুজার সময় এবং আশ্বিন সংক্রান্তি বা 
ডাক সংক্রান্তির সময় বঝাডখণ্ডে ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয্ন। গুণী বাঁপানের 

ওপর বসে এবং শিল্কা বা চেলাবা৷ তাকে বাঁপানসহ পুকুব ঘাটে বয়ে নিষে 

যায় এবং ক্লানপর্ব শেষ হলে আবার গুণীর গৃহে তাকে বয়ে নিয়ে ফিবে 

আসে। ঝাডখণ্ডের বহুস্থানেই এখনে ঝাঁপানেব আদি বূপটি টিকে আছে। 

কোথাও কোথাও গক্ব গাডিব ওপর ছই-এব কাঠামোব মতো কবে 

বাঁপানের ব্যবস্থা কবা হ্য। শিষেবা গাড়িটি টেনে থাকে। সাধারণতঃ 

বেদে এবং ঘৃশিয়া সম্প্রদায়ের গুণীবাহ ঝাঁপানে চডে থাকে । তবে ব্যতিত্রম 

যে নেই, তাশয। ঝঁপান বাশ ধিয়ে তৈবী কবা হয়ঃ অনেকটা গরুর গাড়ি 

শধশৃচা” বা ছহ-এর মতো এব গডন। গুণী এই ঝাঁপাশেব ওপব দু'পাশে 

দুটি পা ঝুলিয়ে দিযে ঘোডাব পিঠে চডাব মতো চডেথাকে। চেলাবা 

শর কোণে কাধ দিযে পালকির মতো কবে গুণীকে তাব বাড়ি থেকে ব্যে 

নিয়ে জলাশয়ে যায | গুণীব মাথায সাপ, কাবে সাপঃ উপবীতেব মতো 

কষে জডানে! বুঝ্তেব ওপব সাপ। বল বানুন্য, সবি খবিস সাপ। তেবোই 

জ্যৈষ্ঠ রোহিনেব দিন জমি খেকে তুলে-আনা ধূলে' মাটি মন্ত্রপূত কবে বাকি 

চেলাব! ওঝাব গাষে ছু'ডে মাবে, ওঝাব গ1| ধুলোয ছেয়ে যায । তাই বলে 

বিষধর সাপগুলো ছোবল মাবে না, এমন কথা নেই । ওঝারা এ-ব্যাপাবে 

অত্যান্ত হুসিষাব। ঝাঁপাণের দিন সকাল বেলা সাপগুলে।ব বিষর্দাত ভেঙে 

ফেল। হয়ে থাকে । তা সত্বেও "অনেক সময় ছুর্ঘটন] ঘটে, বিবেব জ্বালায 

ওঝাকে ডলে পড়তে দেখা যায । কিন্তু ঝাঁপান বন্ধ বাখা হয়না। ওবা 

বলে, “লুক ঝী।পান, বাজুক ঢাক।” ঢাক আবো গুরু গম্ভীব আওয়াজ তুলে 

বাজতে থাকে , 'পাট চেলা (প্রধান শিশ্ত ) ওঝাব জায়গায় গিয়ে উঠে 

বসে। দুর্ঘটনাব কাবণ হিসাবে ওবা বিশ্বাস কবে যে অন্য কোন গুণীবা 

ওঝ। ণালন' কবেছে অর্থাৎ মন্ত্র আউডে সাপগুলোকে উত্তেজিত কবেছে। 

চতুর্দিক শিশ্যদেব কণ্ঠোচ্চাবিত সর্পমন্ত্রে সন্মিলিত ধ্বনিতে শব্ধিত হয়ে 

ওঠে । লুকিয়ে-থাকা গুণীকে বাহবে বেবিষে এলে মন্ত্র-শান্তর পরীক্ষার 

জন্য ছন্বযৃদ্ধে আহ্বান জানানো হয়। অনেক সময় অঙ্নীল এবং খেউড় মন্্ 

আউডে প্রতিপক্ষ গুণীকে অপমানিত কবে সবাসবি মন্ত্রযুদ্ধে ডাক দেওয়া 

হয়। জলাশয়ে যাতাযাতেব পথে এই মন্ত্রই গান করে থাকে শিল্তেরা, মনসা- 

মঞ্জল গানেব জাতের মতো এর সঙ্গেও যোগ কণা হয় এঞ্বপদ বা ধুয়ো। 
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এই গুলোকেই সাখী গান বলা হয়। অনেক সময় ছু'পক্ষের গুণীর মধ্যে 

ঘোর মন্ত্রযুদ্ধ লেগে যায়। প্রতিপক্ষের প্রশ্থ্ের জবাব গুণীকে দিতেই হয়, 

না দিতে পারলে পুজার ঘট নেধার কোন অধিকার তার থাকে না। এই 
প্রশ্নোততরেব মন্ত্গুলোও সাধী গান। শুধু তাই-বা কেন, মনসামঙ্গল গানের 
ফাকে-ফ্াকে ণ্াাকী” বাজিয়ে তালে তালে স্থরে-স্থরে যে-মস্ত্র আওড়ানো হয় 

তাকেও সাখী গান বল হয়। মনলাপুজার অময় দর্শকদের এই সাখী গান 

গেয়েই সাপের গেল। দেখানো হয়ে থাকে। এমন কি জীবিকার উদ্দেশ্যে বেদেরা 

গৃহস্থের ঘবে-ঘরে সাপেব খেল! দেখাবার সময় মনসা-সংক্রান্ত গান কিংবা সর্প- 

মন্ গেয়ে থাকে। ওগুলোকে সাপ-খেলানোর গান বল যেতে পারে। 

আসলে কিন্তু ওগুলোও সাধীগান ছাড়া কিছু নয়। মন্ত্র সাধারণতঃ সরবে 

উচ্চাবিত হয় না; মন্ত্রযগন সরবে উচ্চারিত হয়, তখন তাকেই সাখী গান 

বলা হয়। মন্ত্রে মতো ওগুলোতেও কাব্যরস তেমন দানা পাধবার অবকাশ 

পায় শা। 

নিচের সাখী গানটি 'ধানসাএ” শ্রেণীব একটি সপমন্ত্র। এর বিষয়বস্তু হল, 

নীলক মহাদেবকে বিষের করালগ্রাস থেকে মনল কর্তৃক উদ্ধারের কাহিনী । 

প্রসঙ্গক্রমে মনসার ম্বন্ধ উক্তি গেকে তাব এবং দুর্গার মধ্যে ঘোর বিরোধের 

আভাস ৫ মেলে । 

১ বিষ পেয়ে মাহাদ্দেব হলেন অচেন ! বেডি খত দেবগণ করেন রোদন ॥ 

বঙ্ধা কান্দে বিষু কান্দে কান্দে যোগতিথি | নন্দীভূঙ্গী কান্দে আর লক্ষ্মী 
সরম্বতী ॥ ক্রন্দন শুনিয়া ব্রঙ্গার বৃদ্ধি উপজিল | নারদ মুনিকে তখন স্মরণ 

করিল ॥ ধাডনেতে বসিয়ছিল নারদ মহাখষি । ব্রহ্মার শিকটে মুনি উত্তরিল 

আসি।॥ ব্রঙ্মা বলেন শুনহ নারদ তপোধন। পিজুয়া পর্বতে শীন্ত করহু গমন ॥ 

পিজুয়! পর্বতে আছেন জয় বিষহরি । তিনি আইলে সদাশিবে জিয়াইতে 

পারি ॥ এতেক শুনিয়া মুনি ত্রহ্গার বচন। সিজ্য়া পর্বতে শীঘ্র করিলেন 

গমন ॥ সিজুয়া পর্বতে আছেন জয় ব্যিহরি। তথায় গেলেন মুনি অতি ত্বরা 

করি।। কি কর কি কর দিদ্দিনিশ্চিন্তে বসিয়ে। বিষ খেয়েমাহাদেব পড়েছেন 

টলিয়ে ।। অমৃত মথনে কাল গরল উঠিল । কষ্টিবক্ষা করিবারে দেব গরল 

ভক্ষিল। ঝট করি চল দির্দি উঠি ত্বরাকরি। এন শুনি রুষিলেন জয় বিষুহরি ॥ 

না যাব তথায় আমি গুন মুনিবরে | হেমস্ত ষির কন্যা আছে তথাকারে ॥ 
হেমন্ত খষির কন্যা বড়ই অহঙ্কারী । দাই বলিয়! থাকে বাপ-ভাতারী ॥ 
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বাপের নাহিক দোষ কিদোধিব তায় । অবশ্য যাইব আমি দেবের সভায় ॥ 

এত বলি চলিলেন আস্তিকের মাতা । বিষ খেয়ে মাহাদেব ঢলিয়াছেন 

যথ1|| শুভ্র বরণ ধান দেবী হাতে করি নিল11...ধানের ঘায় বাপ চিয়াও 

বলে দস্তবাণী। কালকুট সাপের বিষ ধানের ঘায় পানী ॥ মাংস গলিত 

করে ছাডে করে বাসা । খেদাড়িয়ে দাও বিষ বলেন মনসা ॥ 

পরবর্তাঁ সাধী গানটির বিষয়বস্ত সমৃত্রমস্থন। 

২ ছুর্বাসার শপে লক্ষ্মী হইল চঞ্চলা। সাগর প্রবেশে লক্ষ্মী ইন্দ্র হেল ভলা | 
হত লক্ষ্মী ব্বর্গপুরে ভাবয়ে যাদব । মন্ত্রণা করয়ে স্বর্গে লইয়া কেশব ॥ সাগর 
প্রবেশে লক্ষী আছয়ে বিশ্বময় । সাগর মন্থিবে লক্ষ্মী জানিহ নিশ্চয় ॥ এত 

বলি অনস্তকে ডাকি চক্রপাণি। মস্থহ সাগর আজি কৈল দৈববাণী ॥ 

তেত্রিশ কোটি দেবতা যার বচন পুবন্বর | সাগরমস্থনে তারা হইল তৎপর || 
মন্দার পর্বত আনে পেবগণ খধি। পবন চালনে বিষ ভূমে পড়ে খপি ॥ 

পঞ্চাশ যোজন গিবি নডিতহে ন। পাবে। অমভবে অনন্ত লাগ গবল 

উদশারে॥ বিষভবে পূম উঠিল মাকাশে | জলজন্ভ মবে কত মন্থনেব ত্রাসে ॥ 
কুষ[শে ঢাকিল মহা হৈল আঙ্গীণাধ | এবাবত হস্তী উঠে পরত আকার ॥ 
বাবণ দেখিয়া হন্দ আনন্দিত হইল । পাধিজাঙসহ হন্দ্র হন্তী যেপাইল। 

আদি মন্তন শুন বিন ততোমাব জনম। মডাব আঙ্গ ছাড়ো কাল কবহ 

গমন ॥ 

চঞ্চল। লক্ষ্মী দুর্বাসার শাপে সাগবে প্রবেশ করলে তন্ত্র মাদি দ্েবগণ লক্ষ্্ী- 

হীন হয়ে অতান্ক চিন্তিত হয়ে পড়েন। খিষ্চুর সঙ্গে পবামর্শ করে অনস্থ নাগকে 

মস্থপবজ্ব কবে মন্দার পরতে সাহাষে] জমুদ্রমন্থন করা হয়। ফলে অনস্ত 

নাগেব মুখনিইক্তত বিষের মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়। এই জমৃদ্রমন্থনে 
বিষ এবং অমৃত ছুই-ই উঠেছিল । এই সমুদ্রমন্থন থেকে ইন্দ্র এরাবত হস্তী 

এবং পাবিজাত পুষ্প লাভ কবে শত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, অন্য দিকে 

পৃথিবীর একটি বিবাট ক্ষতিও হয়েছিল। যে-পৃথিবী বিষহীন ছিল, দেই 

পৃথিবী এই সমৃদ্রমস্থনের ফলে বিষগ্রন্ত হয়েছিল । পৌরাণিক কাহিনীটি এই 

ভাবে মন্ত্র বা সাধী গান হিসাবে পদ্দবদ্ধ হলেও কোথাও কাহিনীর রস ব্যাহত 

হয়নি-। 

পরবত্র্থ সাথী গানটি 'রামসার+ নামক বিখ্যাত সর্পমন্ত্রের অস্ততু'ক্তি | 

রামচন্দ্রের জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে এখানে বিবৃত করা হয়েছে। 
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৩ জন্মিলেন শ্রীরামচন্দ্র দশরথের ঘরে । উদ্দিবাছ করে নিত্য করে পুরন্দরে ॥ 

গন্ধর্ধে গায় গীত নাচয়ে অপ ছরী | যত ছিল বডাব বিষ হয়ে গেল পানী ॥। 

যে-কালেতে রামচন্দ্রের মিথিলায় গমন | পাধাণ হয়েছিল অহুল্যা বনের 

ভিশর ॥ পাষাণ হয়েছিল অহল্যা! ছিল দৈবদোষে। মুক্তি পদ পেল রামের 

চরণ পৌরশে॥ ইহ শুশি যদি বিষ না নামিবে তুমি । মিথিলার গপ্ডি ভাঙা 

শুনাইব আমি ॥ ভাঙ্গিল হরের গন্তী শ্রীবাম ধান্ুকী | পণরক্ষা করে বিজয় 

করিল জানকী || বিবাহ করিল রাম জনকনন্দিশী। শ্রীবামেব আজ্ঞায় বিষ 

নামিল এখনি ॥॥ রাজা হবেন বামচজ্জ্র মনে ছিল আশ । আচন্বিতে শুশি 

রাম কি যাবেন বনবাস ॥ কাদেন কৌশল্যাবাণী রামের জননী | শ্রীরামের 

আজ্ঞায় বিষ নামিল এখনি॥ মিথিলার প্রজাগণ কবে হায় হায়। রাজপাট 

ছেড়ে রাম কি বনবাসে যায় ॥ বনবাসে যায় বাম অধুধ্য। ছাড়িয়ে । যত 

ছিল বডার বিষ যায় পালাইয়ে ॥ চিত্রকূট পর্বতে বাম বাধলেন কু ডে- 

খানি । কাল হযে এলবাম কি সশাব হবিণী ॥ মুগ মাবতে বামচন্দ্র করিল 

গমণ। বৃক্ষ আডে ঈকায। মশনইয়ে জীবন॥ মায়া মোহ বাণ গ্রনু পুরিল 

সন্ধাণ। বাণ খেষে মবশ ডাকে কুখা এব লক্ষণ । সেভ বাকা সীএংদেখা 

শুনিবাবে পেল। লক্ষণে ডাকিয়েকিছু কহিতে লাগিল || শুন শুন শুন ৩হে 

দেবর লক্ষণ | বিপত্বো পড়িয়ে ০হামায় ডাকেন শাবায়ণ।। তোমাদের 

মায়া প্রভু বুঝিতে নাপারি। ভরত নিন রাজাণও তুমি নিবে শারী | 

সেই খাকা শুনে লক্ষ্মণ কর্ণে নিল হাঠ। কট্রক্ণ। কহে গেছে সান্ষী থাক 

বঘুনাথ। বাম কুগুলী দিযে লক্ষ্রণ কহে পুনর্ার। কদাচিৎ সীতাদেবী না 

হইবে পাব || যদি পাব হবে পীতা আপনার গুণে । অবশেষে দোষ 

কিছু না দিবে লক্ষণে ॥ বাম অন্ষণে লক্ষণে করিল গমন । যত হিল 

বডার বিষ নামিল এখন ॥ রাম বাধণে যখন ঘোর মহারণ। শক্তিশেলে 

পড়েছিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ || কুথা 'আছ হন্মান পবশনন্দন | গন্ধমাছ্যণে 

আছে বিশল্যকরণ।| গন্ধমাছ্যন "মনল বীব হঞ্জমান। লুশঙ্কর অঝারে ওষধ 

কল্প প্রাণ ।। রাম বলে ঘরে চল ঠাকুব লক্ষণ । শ্রীধবামের আজ্ঞায় বিষ 

সামিল এখন | রাম রাবণে ষখন ঘোব মহারণ। লক্ষণ করিল তখন অমৃত 

বরিষণ ॥। হম্মান জালিয়ে দিল পবনেব আগুশি। দিবাকর আরগি দিল 

জগংমোহিনী |॥ অনলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশিল সীন্ডা। এসে বিভীষণ 

তখন জোড় করিলেন হাত। ই কিআশ্চ্য প্রভু দেখি রঘৃনাথ || শুন 



৯১১৬ বাড়খণ্ডের লোকপাহিত্য 

রে পাপিষ্ট নাগ সীতার পরীক্ষার ঝাহিনী। যত ছিল বডার বিষ হলা 
গঙ্গার পানী || 

রামায়ণের মোটামুটি কাহিশীট্ুকু আশ্চর্য নিপৃণতার সঙ্গে স্বল্পপরিসরের 
মধ প্রকাশ করা হয়েছে। আবো ছু'চার কলি পদ লুপ্ত হয়ে থাকা 
অস্বাভাবিক নয়, কাহিনীটি তাই কিছুটা অসম্পূর্ণ মনে হয় । তবে রামায়ণের 

প্রধান ঘটনাগুলো স্বল্লায়তনের মধ্যেও স্থান পেয়েছে । শ্রীবামচঙ্জ্রের জন্ম- 

কথা, পামাণী অহল্যা উদ্ধার, মিথিলার হরধণ্ুভঙ্গ এবং অীতাকে বিবাহ, 
রাজ্যাভিষেকের প্রান্কালে রামচন্দ্রের বনবাস, স্বর্ণস্গকথা ও সীতাহবণ, 
লন্্মণের শক্তিশেল, রামরাবণের যুদ্ধ, সীতাউদ্ধার ও সীতা অগ্নিপরীক্ষা 
সমস্ত উপাখ্যানই এই "রামসাবঃ মন্ত্রটব অন্তর্গত হয়ে আছে। রামায়ণের 
কাহিনীর রস এর ফলে মোটেই বিরুত হয় নি, ববং ছু'চাব কগায় যে আশ্চঘ 
শিপুণতার সঙ্গে এই কাহিনী বিবৃত করা হযেছে, তা আমাদের বিস্ময়ের 
উদ্রেক করে। 

পরিশেষে 'কৃষ্ণসার? মহামন্ত্রে সাথী গান । 

৪ সখাগণ সঙ্গে কষ্ট জমুনাব তীর্সে। নানান কৌতুকে কাম্থ বনে বনে ফিরে ॥ 
ব্রজবালক সঙ্গে যত সিদাম স্ুদাম। কহ কষ্ট মহাবল ভেয়! বলরাম ॥ 
উজ্জল ককিলার জল শ্রীমধুমঙ্গল। কষ্টের স্মরণে বিষ ধায় রসাতল ॥ 
বনে-বনে সথা সনে করেন গোচারণ। এক কথা আচশ্ষিতে হইল ম্মরণ ॥ 

কানাই ডাকিয়! বলে শুন অরে ভাই। তৃষ্টাতে আকুল চল জল খাইতে 
যাই ॥ পলস্বারির বচনে পলায় সব পাল । যায়রে কালকুটের বিষ সপ্ত 
পাতাল ॥ কান গেলেন ধেন্ু নয়ে কালিদরহের কুলে । কমল দেখিয়া 
সব পডে গেল তুলে ॥ তবে হাসন চান কুষ্ট বলরামের পানে । কষ্টের 
মনের কথা বলরাম জানে ॥ কানাই ভাকিয়! বলে দাদা রে বলাই। তুমি 
আজ্ঞা দেঅ পুষ্প তুলিবারে যাই ॥ কৃষ্টের বচনে পলম্বারি দিল সায়। 
কমল তুলিতে কষ্ট সাজিলেন ত্বরায় ॥ কালিদহের কুলে রে কদশ্ব শিপুগণ। 
তার ভালে উঠিলেন শ্রীনন্দের নন্দন ॥ ঝীপ দিয়ে পড়েন কষ্ট কালিদহের 
জলে। কৃষ্টকে বেড়িল যত নাগিনী সকলে । দমফয়ে নাগিনী সব 
কষ্টের শরীরে | কষ্টের স্মরণে বিষ অস্তরীক্ষে উড়ে ॥ কালিদহে ডুবিলেন 
শন্দের নন্দন । তা দেবে আকুল হল সব শিশুগণ ॥ আর কে করিবে 
রক্ষা দাবা অগ্নি হতে। আর কেবা খুদ্রা পেলে এনে দিবে খেতে ॥ 
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এবোল বলিয়! শিশু ধূলিতে নটায়। কৃষ্ট্রের স্মরণে বিষ বাঁউ-এ 

উড়ে যায় ॥ বলরাম ডেকে বলে গুন অরে ভাই। ত্বরা করি কহ গিয়া 
জননীর ঠাই ॥ এবে।ল বলিয়া শিশু উদ্বমুখে ধায়। নয়নের জলে পথ 

দেখিতে না পায় ॥ হেখা যশোমতি দেবী ব্যাকুল অন্তরে । কেঁদে কেঁদে 

এসে শিশু দেখে কত দুরে ॥ নিকটে আপিল তখন রোহিশীনন্দন। 
মররে কালকুটের বিষ ফু'য়ে করিজল॥ কেঁদে কেদে বলে শিশু শুন 

অগ মা। কালিদহে ডুবিলেন প্রাণের কাশাই ॥ হেথা যশোমতি দেবী 

উদ্ধমুখে ধায়। কুথা ছেডে গেলে বাছা অভাগিনী মায় ॥ ললিতা 
বিশাখ। রাধা করে হায় হায়। কষ্টের ম্মরণে বিষ বায় উডে যায়॥ 

মনে বিচারিল তখন রোহিণীনন্দন। কশ্যাপতনয় গড়ুরে করিল স্মরণ ॥ 

গড়ুব গড়ুর বলে ডাকিতে লাগিল । কুশম্বীপে গড়ুব বীরের আসন টলিল ॥ 

আসন টলিল বীর ভাবে মনে মনে । সংকটে পড়িয়া মোরে কে করে 

স্মরণে ॥ এ বোল বলিয়। বীর বমিল ধিয়।নে | ধিয়ানে জানিল বীর সব 

বিবরণে ॥ কাণিদহে ডুবেছেন শ“ন্দের নন্দণ | তেকারণে আমারে ডাকেন 

সংকেত্যান ॥ কুষ্টকে দংশিল কালী এত অহংকার । আজ যে করিব 

চূর্ণ কালীর অহংকার ॥ এবোল বলিয়া বীর ধায় মহারোড়ে। মেঘ খান 

খান হয় নিঃশ্বাসের ঝডে ॥ দ[গ্ডাল গড়ুব ধীর কালিদহে আসি। 

অচেতনে পড়ে সব যত ব্রজবাসী ॥ ললিতা বিশাখা তারা যত ব্রজবাসী । 

উচ্চন্বরে কান্দে তারা কালিদহে আসি ॥ যশোমতি বলে কুথ! গেল 

নীলমণি। উঠ বাছা খাওয়াতে 'এসেছি ক্ষীর ননী ॥ ললিতা বিশাখা 

রাধা করে হায় হায়। কষ্ট্রের স্মরণে বিষ বায় উড়ে যায় ॥ মনে-মনে 

ভাবে বীর কি করি উপায়। কালিদছের জল পরশিতে না জুয়ায় ॥ 

এ বোল বলিয়া বীর পাঁকসাট মারে । কালিদহের জল সব উড়াইল 

ঝড়ে ॥ ভঙে ভ্রাসে লিল কালী কৃষ্টের স্মরণ। গড়ুর বলিয়৷ কষ্ট দিলেন 
আলিঙ্গন ॥ প্রাণ দান দেও বাছা এ কালনাগিনী। আজ হতে তুমার 
নামে বিষ হবে পানী ॥ চেতন পাইল যদ্দি নন্দেরি নন্দন | চেতন পাইয়। 

উঠে সব শিশুগণ ॥ বাহু পসারিয়া রানী পুত্র নইল কোলে । লক্ষ লক্ষ 

চৃষ্ঘ দিল বদন কমলে ॥ রুষ্টকে দেখিয়া সবার আনন্দিত মন | কষ্টের 

স্মরণে বিষ ধায় রসাতল ॥ ,4৪ 

কালীয়দমন এই সাধী গানের বিষয়বস্ত হলেও প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে এর 
ঝা.--১৪ 
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অসামঞ্জস্ত সহজেই নজবে পডে। প্রচলিত কাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ শ্বয়ং কালী 

নাগের দমনকার্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, 

পীক্। নাগের দংশনে বিষের জালায় অট্চতগ্ হয়ে জলের তলায় তলিয়ে 

গিয়েছিলেন ; নিরুপায় বলরাম গরুডের স্মবণ করলে গরুড় এসে শ্রীরুষ্ণকে 

জলের তল1 থেকে উদ্ধাব করে বিষমুক্ত কবে। 
সাথী গানে বিধৃত কাহিনীটি এই £শ্ীদাম, লুপাম, বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ 

গোচারণে গিয়েছিলেন । তখন তাবা সবাই নিতান্ত শিশু ছিলেন। যমুণার 
তীরে খেলাধুলো করে ক্লাস্ত হয়ে শ্রী্ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েন। তখন দাদা 
বলরামের কথামতো সবাই জল খাবাব জন্য কালিদহেব কূলে উপস্থিত হল। 
কালিদহে পদ্মফুল ফুটে থাকতে দেখে শ্রীরুঞ্ণ তৃষ্ণাব কথা তুলে গেলেন । 

বলবামের অনুমতি নিয়ে শ্রীরুষ্ণ ফুল তুলতে গেলেন । তীববর্তা কাদশ্ববৃক্ষেব 
ডালে উঠে শ্রীকৃষ্ণ জলে লাফিয়ে প্লেন । অমনি চাবপাশ থেকে নাগিনীবা 

তাকে ধিরে ধবে দংশন কবতে লাগল | বিষেব জালাষ শ্রীকৃষ্ণ অটৈতন্য হয়ে 

কালিদহে ডুবে গেলেন। 7শশুদেব মধ্যে শোকের জাগব ভেঙে পডল। 

বলরাম যশোদাকে খবব দেবাব জন্য গোকুলে দৌডে গেল। খবব শুণে 
যশোদার গ্রাণ উডে গেল। ললিতা বিশাখ। বাঁধা হাহুতাশ কখতে লাগলেন। 

এমনি সময় বলরামের হঠাৎ গরুডের কথ! মনে পডল। গরুডের আসন দুলে 

উঠল, কৃষ্ণকে দংশন কবার জন্য উদ্ভত কালিনাগকে সায়েস্তা করবাব 

শপথ নিল সে। প্রাণের কানাই শ্রীকৃষ্ণেব শোকে শিশুগণসহ সমস্ত ব্রজবাসী 
তখন অচেতন হয়ে পড়েছেন। গরুড কালিদহের জল না ছুয়ে পাখাব 

ঝাপটে সব জল উডিয়ে দিয়ে শ্রীকষ্জকে উদ্ধাব করল ; াবপব যেই সে 

কালীনাগকে মাবতে উদ্যত হল অমনি শ্রীকু্জ ওকে বাধা দিলেন। 

গরুড়কে আলিঙ্গণাবদ্ধ করে শ্রীক€ কালীনাগকে ক্ষমা করতে অনুবোধ 

করলেন, বললেন, “আজ হতে তোমার নামে বিষ হবে পানী।, 

শ্রীক্চ চৈতন্য ফিবে পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে সবাই চেতনা ফিরে পেল । যশোদা 
শ্রীকষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে লক্ষ লক্ষ চুক্দনে তাকে ভবে তুলল। এই 
কখাবস্তর মধ্যে নিঃসনেহে অভিনবত্ব আছে । ঘটনার পবিকল্পনায়, কাহিনী- 

বয়নে যথেষ্ট দক্ষতা লক্ষ্যগোচব হয়। মন্ত্র হলেও আশ্্য মানবিকতার 

স্পর্নে এই সাথী গান সাহিত্যবসসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। করুণ বোনা-রসে 
এই সুদীর্ঘ সাথী গানটি এমনি সিক্ত হয়ে আছে যে তা আমাদেব বেদনা" 
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পুত করে। প্রাণের ফানাই যে ব্রজবাসীব কতোখানি, তা শ্রীুষ্ণের অদর্শনে 
তাদেব সবাব হৃতচেতন হয়ে পড়াব মধ্যে সুম্পষ্ট। শিশুদের শোকার্ত 

মুহুর্তের চিন্তা-__«আর কে করিবে রক্ষা দাবা অগ্নি হতে | আর কেবা খুদ। 

পেলে এনে দিবে খেতে”_কি-গভীব বেদনাব অন্তগুট উপলব্ধি, তা আবো 
ঘনীভূত হয «নয়নেব জলে পথ দেখিতে না পায়” পদটিতে এসে। পুত্র 
শোকাতুবা জননী যশোদার আর্তনাদ “কুথা ছেডে গেলে বাছা অভাগিনী 
মায় যে কোন বাস্তব মায়ের আর্তনাদদেব চেয়ে কম হৃদয়বিদারক নয়। 

জীবনবসসম্দ্ধ এই কাহিনী ষে কোন লোকের হৃদয়স্পর্শ কবতে সক্ষম। 

এইখানেই এই সাধী গানটিব চরম সার্থকতা ॥ 

ঢটীয় অধ্যায় 
ধর্মাচার-সম্পক্ষিভ গান 

এই অধ্যায়ে মাহবা গীত এবং ছুয়। গান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। 
মাহরা গীত ধবম পুজাব পৃববাত্রে জাগবণ গাশ হিলাবে সাবাবান্তি গীত হয়ে 

থাকে । এই গানেব মধ্যে ধর্মীয় কোন গু বন্য স*গুপ্ু থাকে না, অন্যপক্ষে 
ছুয়া গানে দেহতত্ব এবং আধ্যাত্সিকতাব জটিল তত্বকথ। বিশেষভাবে স্থান 
পেয়ে থাকে । অনেকে তত্বাশ্রয়ী গানকে লোকষম*গীত হিলাবে গণনা করতে 

চান না, কাবণ তত্বপংগীত কখনো সর্বজনীন 'আবেদন স্থষ্টি কবতে পারে না; 

ফলে তত্বসংগীত মুষ্টিমেয় লোকেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তা সত্বেও 
আমরা ঢুয়া গানকে লোকসংগীতেব উপকবণ ছিসাবে গ্রহণ করা' যুক্তিযুক্ত মনে 

করি। ঢুয়া গানের লৌকিক সুর সর্বজনমানসে অবশ্যই আবেদন কৃষ্টি করতে 

সক্ষম হয়। তাঁছাড। সাধারণ মান্তষও তাদের শিজন্ব বোধশক্তিব সাহায্যে 

যতোখানি সপ্তব, কথাবস্তব রন উপলব্ধি করবার চেষ্টা কবে। এদিক দিয়ে 

বিচার করলে ঢুয়া! গানকে লোকসাহিত্যেব উপকরণ হিসাঁবে গণনা না করে 
পারাযায় না। 
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॥ এক ॥ 

সারা গীত 

পশ্চিম বঙ্গের বাঢ় অঞ্চলে প্রচলিত ধর্ম ঠাকুর ও পুজা শিয়ে তর্কাবিতর্কের 

অন্ত ৬নই। ধর্ম ঠাকুবকে অবলম্বন করে যেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী 

গড়ে উঠেছে, তেমনি ধর্ম ঠাকুর ও তার পুজাকে কেন্দ্র করে আলোচনা 

গবেষণার বিপুল দলিলপত্রও রচিত হয়েছে। আমবা কোন রকম তকের 

মধ্যে না গিয়ে ঝাডখণ্ডের ধবম ঠাকুর সম্পর্কে স্বল্প কথায় আলোচনা সীমাবদ্ধ 

রাখব। বলাবাহুলা, রাট়ের ধর্ম ঠাকুৰ এবং ঝাডখণ্ডের ধবমঠাকুরের মধ্যে 

নমের মিল থাকলেও অমিলটাই সবাধিক । আচার-অনুষ্ঠান, পৃজা-বিধি 

সব পিক দিষেই অমিলটা সুপ্রকট। ঝাডখণ্ডেব ধরম পৃজায় গান করবার বীতি 

আছে। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী থেকে এর কাহিনী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 

ধরম পূজা ঝাডখণ্ডের আদিবাসীদেব পৃজান্ুষ্টান হলেও কুমিদের মধ্যে 

এর একটি বিশিষ্ট রূপ লক্ষা কবাযায়। করম ধরম ছুটি দেবতাই কুমিদেব 

বিশিষ্ট দোতা। ধরম পুবোপুরি স্থ্ধ দেবতা, তাই ধর্মেব পুজা স্থধ পুজা ছাড়া 

কিছু শয়। কবমেব পৃজাতেও স্থ্য পুজার আভাস আছে। কবম পুজাব. 

পিন সন্ধাবেলা বিদায়ী স্থষের জন্য পৃকৃব ঘাটে উপচাব সাজানো হয় এবং 

পরের দিন সকালবেলা একইভাবে প্রভাতী সর্ষে জন্য উপচাব সাজানো 

হয়ে থাকে। স্থ্য কষিনির্র উপজাতিদেব বিভিন্ন পৃজানুষ্ঠানে বিভিন্ন বেশে 

উপস্থিত থাকেন । 

আচায ন্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ধর্ম” শব্দটি “কুর্ম” বাচক 

আর্ষেতর অস্ট্রীক শব্দের সংস্কৃত রূপ । রাট়ে ধর্মঠাকুর কুর্ম বা কচ্ছপের 

প্রতীকে পূজিত হন। কুি সম্প্রদায় কুর্ম-টোটেমজাত উপজাতি । কোথাও 

কুরুম বা কুডুম নামেও এই সম্প্রদায়টি পরিচিত। কুর্মবা কচ্ছপ যে এদের 

কুলকেতু তাতে সন্দেহ পেই ; এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কচ্ছপ হত্য' কর বা তার 

মাংস খাওয়। নিষিদ্ধ--এমন জনশ্রুতি আছে। কারো কারো মতে কর্ম 

টোটেমের উপজাতিদের দেবতা হলেন ধরম ঠাকুর । আমরাও এই কথায় 

বিশ্বাস করি। কারণ কুগ্িদের কাছে ধরম দেবতা সবার ওপরে । 'ধরম 

সাক্ষী” কিংবা 'ধরম ডাক' শব্দের ধরম নিঃসন্দেহে সর্যোচ্চ দেবতা ঈশ্বর অর্থেই 

ব্যবহৃত হয়েছে । ধরম ঈশ্বর বা ভগবান) তিনিই এই পৃথিবী এবং জীব- 
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জগতের অষ্টা। আদিম মানুষের চেতনায় সুর্য ঈশ্বরের গ্রতিমুর্ত রূপ ছিলেন । 

আদিম মান্গুষের কাছে তাই স্থর্য এবং *বস্মাতা” পৃথিবীর চেয়ে শ্রেষ্টতর কোন 

দেবতাই ছিলেন না । তারা বিশ্বাস করত স্থ্য আর পৃথিবীর মিলনের ফলেই 

সমগ্র স্ৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছে । আমরা এর পুবে আলোচশ] করে দেখিয়েছি 
যে কোমবদ্ধ 'মার্দিম মান্য শুধৃমাত্র শশ্তকামনা এবং জন্তানকামনায় তাদের 

সমস্ত পুজা-উপাসনা, আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান কবত। শিশুসস্তানের 

নিরাপত্তার জন্য তাই আদ্দিম মানুষ বিশেষভাবে ধ্রম এবং “বস্মাতা*র 
শবণাপর হাত। শিশুপুজের কল্যাণ-কামনায় এখনো ঝাড়খণ্ডেব সর্বত্র ধরম 

দেবতাব শবণ শিষে তাব পুজা-অর্চন। কবা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুর কুর্ম বা কচ্ছপের প্রতীকে পুজিত হলেও ঝাড়খণ্ডে 

ধরমঠাকুবের কোন মুতি নেই, বল। যেতে পারে ঝাড়খণ্ডে ধরমঠাকুব শৃম্যমুত্তি। 
স্থধ স্বয়ং জ্োতিঙ্মান শৃন্যবিন্দুমাত্র । অপিবাসী মননে তার শুম্তমুত্তিই যে 

স্বাভ(বিকভাবে কল্পিত হবে, তাতে আব সন্দেহে কি। কবমঠাকুরও যে 
ছদ্লুবেশী সুর্য তা আমরা আগেই দেখিয়েছি । ঝাডখগ্ডে অন্ততম শ্রেষ্ঠ দেবত। 

গরাম। গবাম আসলে গ্রামরদেবতা, সমগ্র জনপর্দেব দেবতা । কবমের 

যেমন কোন মুতি নেই, তেমনি গরামেবও মূতি নেই । এই দেবতারাও 

শম্যমূত্ি। আসলে ঝাঁডখণ্ডের আদিবাসী চেতনায় মুতিব কোন স্থান নেই। 
একমাত্র টুন্ুব মৃ্ডি চল আছে ধলভূমে ঝাডগ্রামে ; এ-মুতিও যে বঙজন- 

পূজিত ভাছুব অনুকরণে শিমিত হয়ে থাকে, তা আমবা অন্যত্র আলোচন' 

করে দেখিয়েছি । ধরম, করম, গরাম-_-তিশটি দেবতা ই শুন্যমুত্তি। শুধু তাই 

নয়, তিন দেবতাই যে স্র্ষেরই বিভিন্ন নামান্তব তাতেও সন্দেহ নেই। তিনটি 

পুজানুষ্টানই কোমবদ্ধ মানুষেব সামুহিক পৃজাহুষ্টান। ব্যক্তিগত মানত- 

মানসিক উপলক্ষে ও যে পূজানুান হয় তাতে আত্মীয়কুটুঙ্ব এবং কোম বা 

গোত্রের প্রত্যেকটি সদস্যের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন । আচার্য সুকুমার 

সেন বলেছেন, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ্য দত্ত সম্পাদিত গিলগিট পুথিতে ধর্মরাজ 

নামের স্থত্র ও গ্রাম দেবত্তের ইঙ্গিত রয়েছে খকৃবেদের একছত্রে । ধর্ম হয়েছেন 

গ্রামবাসীর রাজা । ধর্মীভূবদ, বৃজশস্ত রাজ।।১ দেখা যাচ্ছে খকৃবেদের যুগ 

থেকেই ধরম দেবতা গরাম দ্েবতায় রূপাস্তরিত হয়েছেন শিশুর কল্যাণ 

১ ভূমিকা রূপরামের ধর্মমব্ধল, পৃ-৪ 
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কামনায় প্রধানতঃ ধরম ঠাকুবের শরণ নেওয়া হয়ে থাকে $ কিন্ত গরাম দেবতার 
ওপর ন্যস্ত থাকে আবালবৃদ্ধবনিতার শুভাগশুভ এবং সমগ্র জনপদের সবরকম 

কল্যাণ-অঞ্ল্যাণের দায়িত্ব । অবশ্থ ধরম ঠাকুরও কোম বা গোত্রের শুভাগুভের 

দায়দায়িত্ব বহন করে থাকেন। ধরম ঠাকুর গোত্রের প্রতিটি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর 

শিয়ন্তা। স্য “যমন পাধিবজগতের স্ৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ, তেমনি 

ধরম ঠাকুবও জনপদের প্রতিটি মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের প্রত্যক্ষ কারণ। 

তাই খকবেদে মৃত্যুর অধিপতি যমকে যে ধর্মরাজ বলা হয়েছে তা কোনক্রমেই 
অসংগত ব। অস্বাভাবিক নয় । ঝাডথণ্ডে ধরম যে স্বয়ং স্থর্য ত1 আগেই বলা 

হয়েছে । হিন্দু শান্ত্রমতে স্্-পৃত্র যম ধর্মবাজ, যম-পুত্র যুখিষ্টির ধর্মরাজ। 
ঝাড়খণ্ডে ধধম পুজার কোন বাধিক অনুষ্ঠান হয়না। করম এবং গরামের 

ব।ধিক পুজানুষ্ঠান থাকলেও, ধরমের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম । ধরমঠাকুর স্থযের 

পুজা করম এবং গরাম পুজার মপ্য দিয়েই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বলে আমাদের 
বিশ্বাম। বঝাডখণ্ডে ধরমঠাকুর প্রধানতঃ শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট দেবতা বললে 
ভুল হয় না। সম্ভানকামনায় ধরগঠাকুরের মানত করা হয়। শিশু জন্ম গ্রহণ 

করবার পর শিশুর শুভাশুভের জন্য ঝাডখণ্ডী মানুষেরা ধরমঠাকুরের শরণাপন্ন 
হয়ে থাকে । মানতের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ধরমপূজা করতে হয়। 
তবে ঝাডগণ্ডের একটি বিশিষ্ট শিয়ম ( যাকুমিসম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া 

যায়) হল এই ঘে, পরিবারের প্রথম পুত্রসস্তানের জন্মকে উপলক্ষ করে ধর্মের 

মানত শোধ করতে হয়। জন্মকাল থেকেই শিশুর মাথার চুল রেখে দেওয়া 
হয়; ধরমপুজার 'আগে প্রথমবাব তার মন্তকমুণ্ডন করা হয়। তবে অনেক 

সময়ই এই নিয়মে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়। ধরমপুজার একটি বিশিষ্ট 

শিয়ম হল এই যে, যে বৎসর গোত্রের কোন রমণী অস্তংস্বত্বা থাকে না, 

একমাত্র সেই বংসরই ধরমপূজার অনুষ্ঠান সম্ভব । গোত্রের লোকসংখা। বেশি 

হলে প্রতাক বংসবই কোন নাকোন রমণী গভবতী থাকেই, তাই ধরমপুজার 

অন্ুষ্ঠানও বিলম্বিত হয়ে থাকে । তাই অনেক সময় ছেলের মাথায় জন্মজাত 

চুলের একটি “চুট.কি? ব। শিখা রেখে বাকি চুল ছেঁটে ফেল! হয়। ধরমপুজা 
প্রতি “পিটি* (8০1)6126101))ত একবার হয় এবং বারো! বছর ব্যবধানে এক 

একটি পুজা নুষ্টান হয়। আমরা আগেই বলেছি, পুজার কোন নিদিষ্ট দিন থাকে 

না7 বখসরের যে শনিবারে (মতাস্তরে শুক্রবারে) পূর্নিমা তিথি পড়ে, সেই দিন 

এই পুজার অনুষ্ঠান করা যায়। ধরমপুজা গোঠীপুজা, তাই পুজার আগে পরিবারের 
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প্রতিটি লোকের তো বটেই গোত্রের প্রতিটি আত্মীয়ন্বক্তনের উপস্থিত থেকে 
উপবাস করতে হয়। পুজার আগের রাত্রিটি জাগরণের রাত্রি। লারা রাত ধরে 

'মাহরা” (-মাহারায়€ মহারাজ) গীত গাওয়ার বীতি প্রচলিত আছে। 
পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ভোরে স্থযোদযের আগেই স্নান করবার অনিবাধ 

শিয়ম আছে। স্্যোদয়েব লগ্নে পুজা শুরু করা হয়। এই পজায় কোন ব্রাঙ্গণ 

পুরোহিত থাকে না। কোন মন্ত্রও এই পুজায় উচ্চারিত হয় না। গৃহকর্ত] 

য়ং এই পুঙ্জার পুরোহিত । ঝাড়থণ্ডে আর দশটি পৃজাব মতো তুলসীতলাতেই 

এই পুজা অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীপাতা, আতপচাল, মিষ্টান্ন ফল দুধ ইত্যাদি 
সহযোগে পুজা দেবার পর পাঠা ধলি দেওয়া হয়। এই পাঠাটি মানত কবার 

সময় থেকে পালিত হয়ে ধাকে। পুজার সময় পাঠাটিকে ধরমঠাকুবের বলি 
হিসাবে উৎসর্গ করবার পর পাঠ।টি যদি পুজার “ফুলে” শা “চরে” অর্থাৎ 

পুজার পত্রপল্লব ভক্ষণ না করে, তাহলে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা কর? হয় ; 

তাই তখন সেই পাঠাটিকেই দ্নেবতাজ্ঞানে পত্রপল্লবেব অর্থ্যগ্রহণ্রে জন্য অস্থু- 

বোধ কব হয়। ধবমপুজার তেজ গোষ্ঠীভোজ। গোত্রের প্রত্যেক সদস্তকে 

একত্র পঙক্তিভোজনে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ভোজ আরম্ভ হবার আগে 

গোত্রের বয়োজোষ্ট ব্যক্তি গায়েব পথে দাড়িয়ে ডাক দিয়ে বলে, ভোজ আস্ত 

হুচ্ছে, গোষ্ঠীর-গোত্রের যে যেখানে আছে৷ চলে এসো, যে আসবে ন! তাকে 

আজ থেকে গোত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে । এই ডাককেই ধরম ডাক” বল 

বল হয়। গোত্রচ্যুত হবাব আশঙ্ক! থাকার সকলেই এই তোজ-অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত থাকে । ধরম যে কুমিদের সম্প্রদায়গত জীবনে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 

নিয়ে আছেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। ধরম কুম্সিদের 

কুলদেবতা, গোত্রদেবতা । কুর্মবাচক ধরম তাই কুমিদের টোটেম বা 
কুলকেডুও বটে। 

এই ধরমপুজা উপলক্ষে মাহরা গীত গাওয়া হয়ে থাকে। পুজার আগের 
রাত্রে সারারাত্রি জাগরণ উপলক্ষে এই গীত গাইবার রীতি। ধর্মপূজাকে 

কেন্দ্র করে ঘেমন ধর্মমঙ্গলের কাব্যকাহিনী প্রচলিত আছে, তেমনি 

ঝাড়খণ্ডের ধরমপূুজাকে কেন্দ্র করে কাব্যকাহিনী না থাকলেও উপাখ্যানমূলক 
গীতিকাহিনী প্রচলিত আছে । উপাখ্যানটি মংক্ষেপে নিয়ে উত্তৃ্ত করা হুল £ 

গজামাহী রাজার একমাত্র কন্া চান্দাধনী পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বীরকেম্বামী- 
ব্ূপে পাবার জন্ত বার বছর ধরে ধরমের তপস্যা করে। রাজ] মেয়ের বিবাহের 
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জন্য চারদিকে গাঙ্ু নাপিত মারফৎ খবর পাঠায়। রাজার পাটহস্তীর ওপব 

শ্রেষ্ঠবীর নির্বাচনের ভার পড়ে। 

চার ভাই গোয়াল! ছিল। ছোট ভাই ছিল পিঠাতি গোয়ালা। তার 

কোন ছেলেপিবে ছিল না, সবাই তাকে আঁটকুডা বলে গালাগালি করত। 
মনের ছুঃখে স্বামি-স্্রী দু'জনে মিলে অন্ত দেশে চলে গেল ১ সেখানে গোচাবণের 

জীবিকা গ্রহণ করে বসবাস করতে লাগল । কিন্তু ওখানেও তাব! শান্তি পেল 

না; আটকুডা অপবাদে লাঞ্চনা-গঞ্জনাব অস্ত ছিল না। তখন পিঠাতি 

গোয়ালা লোকের চোখে ধূলে! দেবার জন্য সত্রীব পেটেব ওপৰ কাপডের পুটলি 

বেঁধে তাকে গডবতী সাজালে'। সংযোগবশতঃ এই সময় তাবা গোষ্টমাঠে 

দু'টি সগ্যোজাত শিশুকে অসহায় অবস্থায় কুড়িয়ে পায়। তখন পিঠাতি গোয়ালা 
চারপাশে প্রচার করে দিল যে সখী গোয়ালিনী যমজ সন্তান প্রসব কবেছে। 

দু"টি ছেলেব নাম রাখা হল সাঁউরু আর ধাউরু | তাব! দুজনই অত্যন্ত বলবানঃ 

বীর এবং র্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে । যথাসময়ে তাবাও রাজকন্যা চান্দাধনির 

স্বয়ংবরসভার খবর পায় এবং ছুই ভাই সেই সভাষ গিষে উপস্থিত হয়। 

পাটহস্তী এাউরুব গলায় মলা পৰিয়ে তাকে পৃথিবীব সর্বশ্রেষ্ঠ বীব 

হিসাবে নির্বাচন কবে। চান্দাধনীও তাকে পতিবপে শ্বীকাব কবে তাৰ 

গলায় ববমাল্য দান কবে। রাজাব এক ভাইঝির সঙ্গে ধাউরুব বিয়ে হয। 

যাজাব ম্বত্যুর পর উরু সেই দেশের বাজা হয় এবং ধবমপুৃজার প্রচার 
করে।২, 

মাহর! গীতেব কিছু বৈশিষ্ট্য সহজেই নজবে পড়ে । উপাখ্যানেব আদি অস্ত 

সর্বত্র বাম নামের গুণগান কব] হয়েছে। গীতেব প্রতিটি কলিব শুরুতে রাম নাম 

জপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কাব্যবচনার বীতিতে যেমন সরম্বতী আদি দেবতার 

শরণ নেবাব রেওয়াজ আছে, তেমনি মাহরাগীতের গাইয়েও তৰানী। সরম্বতীব 

শরণ নিয়ে থাকে , সে বিশ্বাস কবে এব ফলে পুর্বাপব গীতিকাহিনী তার ঠিক 
মতো মনে পডবে, কগম্বর কাংস্থাধবমির মতো হবে, জিহবা কলমের মতো 

নিতু'ল দ্রুতগতি হবে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সমস্ত উপাখ্যানটি গীতবন্ধ 
হলেও সমিল ছন্দোবদ্ধ গীত নয়। আদিম সমাজের গীতধারায় মিল বক্ষ? 

করে গীতরচনার তেমন ঝোঁক আদ্িকালে ছিল না। যেহেতু মাহরা গীত 

২ ন্পকরণ --শ্রীঘননারাম মাহাত (ধর্মপূজ1 ) 



মাহর। গীত ২২৫ 

আচারগীতের মতোই বক্ষণশীলঃ তাই নতুন করে ছন্দোমিল দিযে গতরচনার 
তাগিদ কেউকোনদিন অন্থুভব করে নি। তবে আধুনিকতার ছাপ যে এই গীতে 

নেই তা বলা যায় না। মাহরা গীত নিতাস্তই মুখের গ্যভাষায় বচিত। স্থুবেব 
স্পর্শে এগুলো গীতে পরিণত হুয়। মাহবা গীত সবাসরি গগ্যে রচিত বক্তবাযধম 
গীত তাই এই গীতে কবিত্বেব প্রকাশ নেই বললেই চলে। সমগ্র উপাখ্যানটি 

বিপূলাকার বলে মাহবা। গীতের অংশবিশেষ নিচে উদ্ধত করা হল। 

বাম রাম রাম বাম বাম রাম রাম। বামকেবা নাম ভাই বে সন্ঝা। কা 

বিহানে, পাপ যায় দুরে বে ধবম বহিযায়, দেহিয়। এত নিরমালা বে-- 
রাম॥ কারণ পে শবণ মাই গ দেবী গ ভবাশী, আগুব কথা আগু মাই গ 
দিবে ম্মবণ কবি, পেছুব কথা পেছু মাই গদিবে স্মবণ কবি। বাহা ঘষে 

ফেকবে মাই গ কাসাকে সমান, জিব ভা চালাবে মাই গ কলম সমান, 
সরসতী ভর] মুখে দিহ বে রাম নাম ॥ গঙ্গামাহী রাজাব খিটি বাগান 

করিল, বাব খার বছর ভালা তপ যে করিল। তপে ধশি জানিতে পারিল, 

তপে উহার সিদ্ধি ভাল৷ হইল হইল, তখনযে চান্দাধনি ঘরে চলি আইল ॥ 

বাজাব বিটি চান্দাধনি আসবে আসিল, বাসবঘরে আসি ভাল কপ।ট 

বিডা দিল ॥ তথণ যে রানী তালা জগ গাস্ কবিল, “কি জন্যে তুই ভালা 

কপাট-বিডা দিলি, মনেব কথা না! বলিলে .কমনে জাশিখ | তখন খে 

চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আম।ব সঁগে সত্য যদি কবে কববে, তাহলে 

আমি যে মনেব কথ! বলিব বলিব, নাহলে ই জীবন মাধ শা বাখিণ ॥+ 

তখন যে বানী ভালা বলি,ত লাগিল, “সণ্তায় বন্দী আমি ভালা হইগু 

হইনু | এতেক শুনি চান্দাধনি বলিতে লাগিল, 'আমাবি বিহা ভাল। 

দিবে রে জগাযে", ইচ্ছামত আমি বিহা হইখ হহব। যাকে ফুলেব মাল। 

দিব যে পরস্থাই, মেইটি যে তব জামাই হহণে হইবে ॥ তখন যেবানী 
ভালাবলিতে লাগিল, “শুন শুন শুন কামিন গুন বে বচণঃ বাজাকে যে এখন 

ভাল। আস বে ডাকিয়া, আমার কথা চান্ধার কথ] আলিবি বলিয়া ॥” তখন 

যে কামিন ভালা গেল ঘে চলিয়া, কামিণ ভাল! হবি মেলায় ভাঢায়ে" 
বলিল, "গুন গুন গুন বাজ] শুন হে বচণ, তুমাকে এখনি যে মহলে 

ভাকিছে, মহলে তুমি আসবে ভালা আসবে যে চলিষে' ॥ তখন যে 

রাজ] ভাল! বলিতে লাগিল, শুন গুন শুন মনতিবি বিটা চালাবে । 

আমি যাছি মহল ভিওরে |” তখন যে রাজা ভাল; আল্য যে চলিয়ে, 



২২৬ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

মহলে আসি তালা জিগগাস করিল, “বার বার বছর গেল কবু না ডাকল, 

আজ ভালা কেনে যে ডাকল |, তখন যেরামী ভাল| বলিতে লাগিল, 

«মনের কথা তকে আমি দ্দিব যে বলিয়ে, সতায় যদি বন্দী হবে তাহলে 

মনের কথ] বলিব, নী হলে ই জীবন আর না রাগিব || তখন যে রাজ।- 

ভাল! সত্যায় বন্দী হইল, “মনের কথা তুমি ভালা খে তয বলিয়ে।? 

এতেক শুনি রাণী ভাল বলিতে লাগিল, “ঢান্াধশি বার বছর 

বাগানে রহিল, চান্দাধশির বিহা দ্রিবে যে জগায়ে, ইচ্ছামতন সে 

বিহা হইবে হইবে। যাকে ফুলের মালা দিবে যে পরহায়েঃ সেইটি 

তর জামাই হইবে হইবে ॥” তপনযে 'রাজা ভালা বলিতে লাগিল, “শুন শুন 

শুন গার্থ শুনবে বচন, চান্দাধনির বিহা ভালা দিব যে জগায়ে, দেশে 

দেশে শিমন্তন যে দিবে, চান্পাধনির বিহা ভাল। দিব যেজগায়ে' |” তগন 

যেগান্ব ভাল। বলিতেলাগিলঃ গ্ছয়মাস সময়মদি' আমাকে যে দিহ, তাহলে 

দেশে দেশে নিমস্তুন দিব যে জগায়ে, না হলে আমি নাই যে পারিব ||? 

তখন যে রাজা ভাল। ছয়মাল সময় দিল যে বলিয়ে'। ই দেখি গার লাপিত 

বলিতে লাগিলঃ “দিন ধ|য দিবে “র বলিযে', ছয়ম|সের বাদে ভালা আসব 

করবে ||, দেশে দেশে শিমণ্ন পিল যে জগায়ে' রাজাকে যে আসি ভালা 

দ্রিল যে বলিয়ে। ঠিয়ার বেঞ্চ ভাল দিল ষেসাজায়ে', &হরি মেলায়: 

রাজা দিল যে বসায়ে ||-.শুন শুন শুন হাতী শুনরে বচন, বীরকে ষে 

তুমি ভালা মালা যে পরহাবে 1 গুণমণি হাতী ভালা গুম দিয়ে রহিল 
ড'|ঢায়ে, একঘণ্টা বাদে ভালা মাথ1নাডা দিয়ে দিল যে বাঁলয়ে" 'ফুলের 

মাল! আমি দিব যে পর্হায়ে তখন ভাল চান্দাধনি গেল যে বাগানে |।.. 

॥ ছুই ॥ 

ঢুকা গান 

শ্রীচৈতন্য মথুরা যাবার পথে ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন । টবফ্কব- 
ধর্মের প্রচার এই অরণ্যতূমিতে তখন থেকেই শুরু হয়েছে, ধর! যেতে পারে। 



ঢুয়া গান ২২৭ 

ঝাডখণ্ডের “ভীল্ল প্রায় .পবম পাষণ্ড আদিবাসীদেব চৈতন্যধেব কৃষ্ণনামে 

উন্মন্ত করেছিলেন, শ্রীশ্রীচেতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে। পবশ্রেণীব 

জনতাব মধ্যে বাপকাবে এই ধর্মের প্রচাব না হলেও কিছু সংখ্যক মানুষ যে 

ই৫ষ্বধর্ষে ধীক্ষাগ্রতণ কবেছিলঃ তাতে কোন সন্দেহ নেই । খৈষ্ণবধর্ষেব 
জাশুপান্হীন সমাজের শ্রেণীসমতাব প্রা ঝাচখণ্ডী জনতা আকুষ্ট হযে 

খাবাটাহ স্বাভালিক। কুনি ভূমিজ-কামাবকুমোর-বাগাল আদি সম্প্রধাযগুলোব 

মপ্ে খৈষ্ঞবপর্মের পাপক প্রভাব পডে। বৈষ্ঞবধর্ম গ্রহণ কৰপাব ফলে ধর্মীয় 

সাধশমাগ ও ঝাডখণ্তীদেব আয়ত্তে আসে । কিছু লাক সাধনমার্গের দাঁক্ষা 

[নযে “মাধৃ হয়ে যাব, আ।ধনমার্গের সঙ্গে শম্পকিত বিষষসমহ থে- 

গাশেব মধা দিযে গ্রকাশ পাষ, তাকে বাডগণ্ডে ঢুযা গান বলা হয়। এই 

গানে শি "হ ঠাই বাধ, শি শাহ-চৈত্ন্য এপং আধ্যাত্মিকতা ও দেহ- 

ঠত্ব। ব1শাব-পাচল গানে সপে ঝাডণপ্ডেব ঢুথা গান আত্মিক-সম্পরযুক্ত | 

বশাবাহুণ্াযঃ ঝাডগণ্ডে প্রচলিত আব্।ন্বিকতাও দেহততমম্পরকিত গানগুলো 

“উজ্জল নীণমণিঃর অ্ঠশ[সনের বহিভূঠ নয়। 

'ঢুধ» শব্দ “ধুয়া € ফরপদ ) শখ খে ্িদ হয়েছে বলে মনে হয়। 

[পন্ধ এঠ গান শুধু মাএ বুয়ো অবন্ধ এষ । ঢুযা গান পণ টৈর্ঘ্যেব হয়ে থাকে। 
এ গ।নেবেশ কষেকটি “কলি” গাকে) গানের € খম কলির শেবে সাধাবণতঃ ধুয়া 

বা ঞ্রুপপদটিব স্থাণ থাকে) তাখপব প্রতিটি বলিব শেত ধবপদটিব পুনরাবুন্তি 

করা ইয়। টুণা গানের করি সাধ(বণ ৩ মাধসনাগেক সাধুবাল বা গৃঙী- 
স।ধখক্বোহ হযে খাকেন । প্রতিটি গনেব শেবে ভণিহায় ক্চয়িতাব নামোল্লেখ 

খাকে। গানগুলো পরীক্ষা বরে দখলেই বোক। খাষ যে বচযিতাবা ধর্মশাস্ত্র- 

পুবাণকাহিনী আদিবসঙ্গে আুপবিচিত ১ শুধু তাহ নঞ, প্রচুব ধর্মগ্রন্থপাঠের কলে 
তাদের মধ্যে লোকমানসেব ৬পযেগী একটামাডিত শিশ্সিতমনও আংত্মপ্রক1শ 

কবে। তাই ঢুয়া গানগুলে। ভাথা এবং বচনা শৈলীব পিক দিয়ে বাংলাব 
বৈষ্ণব বচনাবলীর উত্তবাধিকাৰ বহন কবে চলেছে মনে হওয়া খুবই 

স্বাভাবিক । কি শব্রচয়নে, কি ছন্দোকর্ষে, কি অল*কারে সবদিক দিয়েই 

উচ্চসাহিত্যেব 'আশ্বাদ এই ঢুয়া পানে মেলে । তাহঢুষা শানে এবংবাউল 

গানের মধ্যে নাষেব পংথক্য ছা ডা এন্য কোন পার্থবা লক্ষ্যগোচর হয় না। এই 

প্রসঙ্গে ম্মবণ কব! ধেতে পাবে যে বাংলাদেশের যশোহব জেলাব পাগল! 

কানাই-এব বাউল গানগুলো “ধুয়া” বা 'শব্ধগান? নামেই পবিচিত। 
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ঢু়া গাশের বিষয়বস্ত, আগেই বলা হয়েছে, রাধাকুফ, নিতাইচৈতন্ 
এবং আধ্যাত্মিকতা ও দেহতত্ব। একমাত্র দেহতত্ব-সম্প্চিত নামগুলোই জটিল 

রূপকের মোড়কে রচিত হয়েছে । উজ্জলনীলমণি-নিদে' শিত তত্বকথা যেমন 
এ-গানের অবলম্বন, তেমশি লোচনদাসের বৃহৎ নিগম গ্রস্থের সাধনতত্বও 

এ-গানের প্রাণণস্ত। দেহতত্ব সম্পঞ্িত গানগুলো নিঃসন্দেহে তত্বসংগীত 

সাধনমার্গের লোক ছাড়া এ গানের অর্থ কিংবা রসগ্রহণ অন্তের পক্ষে সম্ভব 

নয়। এখানেই তত্বগীতি লোকগীতি কি না এ গরশ্ন ওঠে। ডঃ আশুতোষ ভট্রাচায 
বলেন,*তত্বগীতির সর্বদাই একটি নিগৃঢার্থথাকে-- এই নিগৃঢার্থ সমাজের অস্ত ক্ত 

সকলে বিশ্লেষণ করিতে পারে না, ইহা গুরু কর্তৃক বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ । সেই 

জন্য তত্বগীতিলোকগীতির মধাদা দাবী করিতে পাবে না।*১ একমাত্র দেহতত্বের 

গাণেই এই জটিল নিগৃঢার্থ থাকে । রূপকের দুরূহ ব্যবহার এগানকে সাধারণ 

মাহ্ষেব উপলব্ধির সীমানা থেকে দরে নির্বাসিত করে বাখে, তাতে সন্দেহ 
শেই | তবে এর স্তর, গায়নরীতি, আনুষঙ্গিক বাছাযস্থ ইত্যাদি লোকসংগীতের 

বিশিষ্ট পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাতেও কোন সন্দেহ নেই | যে-কোন সাহিত্য- 

কর্মের কথাবস্তূর একাধিক অর্থ থাকে ; তাছাড়া আন্ুবর্জ এবং বহিবঙ্গ ছুটি শভরও 

থাকে । রসগ্রহণের পক্ষে এব অময় যে অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের পরিপূর্ণ 
উপলদ্ধির প্রয়োজন, শা?ও সম্ভবতঃ ঠিক নয়। দেহতত্বের গানের তত্বকথা 

“উজ্জল শশিল-মণি+ কিংবা "বৃহৎ নিগম গ্রন্থ” অনুসারে সাধারণ মানুষ বুঝতে ন! 

পারলেও শিজের সীমিত বোধ এবং বোধির সাহাযো সে একটা অর্থ অবশ্যই 

খাড়া করে। তার এই উপলব্ধিটি ঢুয়াগানকে লোকগীতির মধাদ। দিয়ে থাকে। 

বৈষ্ঞবধর্মেব প্রবতক চৈতত্যদেবকে কেন্ত্র করে বনু ঢুয়া গান রচিত হয়েছে। 

টচতন্যদেব স্বয়ং ইশ্বরের অবতার; দ্বাপরে যিনি কৃষ্ণ, কলিকালে তিনিই 

শ্রীচৈতন্ত । দ্বাপবে যিনি পীতবসন, বনমালী, বংশীধারী, কলিকালে তিনিই 
গৈরিক কৌপীনধারী, হরিনাম-মালাকব | 
১. কে কাাল সাজাল্য ওরে তুই জগতের চিন্তামণি,/ক'রল নেড়! স্ষ্টিছাড়। 

পরাল্য ডোর কৌপিনী। কইরে বনফুলমাল গলে হরিনামের মালা /বাশি 

নয়রে নামের ঝোলা দিতেছ হরিধ্বনি । বেশ দেখ্যে বেশ বৃব্যেছি হে 
এবেশ তোমার কিলের লাগ্যে,/খেপা বলে ষাবার তরে দে রে চরণ ছুখানি ॥ 

বাংলার লোকনা।ংতা, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ ২৪-১৫ 



ঢুম্না গান ২২৯ 

২ কাব ভাবে হয়ে বিভোব নদদীয়ায় হয়েছে! গোউর,ত্রজপুবে গোপের ঘরে 

কিসেব অভাব ছিল তোর | বনমাল নাই হে গলে তুলসীর মাল গলে 

দোলে. ছু'নয়নে বছে লোব ॥/নাই হে শিরে শিপী পাখা নেডামুণ্ড যায় যে 

দেখা/ঢাকালে কি যায় হে ঢাকা! শয়ন বাকা স্বভাব তোব। রাধা মামেব 

সাধ কাশি বাধা নামে বাজত দিবাশিশি | সে বাশি তোব কিসের দোষী 

অধব ছাড়া হল তোব। কাব ভাবে হযে মগন কালরূপ কবেছ গোপন), 

ধবাল সোনার ধবন বেণী কয তাব কঠিন জোব ॥ 

এই (গান্টবৃবি ভবজ্বালা-শিবারণের একমাত্ত্র কাণ্ডাবী । তাঁব দেওয়া! হবিন।ম 

ভবযস্ণাৰ একমাত্ত মহৌষধ । হরিনাম উচ্চারণ কবলে পাপতাপজ্ঞালা সব 

পরে চলে যয। ধিন্ধ স*সাবাসন্ত মানষ ঈশ্ববকে ভূলে থাকে , হাবনাম 

চচ্চবণ কব*« ঝার্পণা কবে। তা ষখন জীবনেব দিনগুলে। ফুরিয়ে আসে, 
হথণ মসমায বেদনায় আর্তনাদ তোলে । 

৩ ঞ জানে প্রভৃব লীল1 স"সাবে অপাব খেলা হে/অপাবে পার হবি কিসে 

হল না চত্ন হে, | জেনে কিজান না মন যে দিন ধবিবে শমন হে।] 

ধার ণামিলে অন্রভোগ কাবে কত্ত ঘটে (বাগ হ/কাব স্বর্থধালে অন্ন 

পঞ্চাশ বাঞ্জন হে। কাবে শামাল ডিডা টা কা বা মশ[বী খাট! হে! 

কাব লেপবিছ্বানা বাবৃযান। কাব সিহাপণছে। বিট্ুকয় দেখ দেখি 

ধবাব মেপিন হিসাব বাকি ভে/তারে দিতে নাববে ফাকি করবে বন্ধন 

১৪ || 

মাশবজম্ম বভ পৃণাফলেই সম্ভব। অথচ মানুষ অবহেলায় এই দুর্লভ জন্মকে 
বিফল কবে, ধনযৌবন নিযে অকাবণে অহঙ্কাব কবে । জীবনেব সাধনা 

কবলেই যে আসল সুখ এব* (প্র7খব দর্শনলাভ সম্ভব ত! মানষ ভূলে থাকে । 

৪ বত পুণ্যেরই ফলে পেয়েছ জণ্ম মহীতলে রে/দেখরে মন বিফলে এ জনম 

যেন যাষ না] বে। মনরসনা, এই বেল! কবে লও সাধনা । জীবনযৌবন 

ধন এই না রবে রে চিরদিন | তার ভবস' কব কেন এজনম আর হবে 

নারে। ভাব কবিবে সুজন জান্যে জয় কৰে শও তিন গুণে রে / প্রেমের 

উদয় হবে দিনে দিনে সময় গেলে হবে নাবে। বিষু অনাথে ভণে পড়ে 

গুরুব শ্রীচবণে বেঃ | তাই ত ভাবে মনে মনে আমারে কি,ঘটবে না বে।। 
দুর্লভ জন্মে ফলে যে মানবদেহ, পববত্ত গানে সেই মানবদেহকে জমিররূপকে 

প্রকাশ করা হয়েছে । ভক্তিরপ কোদালের সাহায্যে পাপর্পী ঘাস বিনাশ করে 
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গুরুদত্ত মহামন্ত্রের বীজ বোপণ করতে পাবলে তবেহ মানবঙ্গন্ম যুলে-ফলে ভরে 

উঠতে পাবে। 

৫ মনবনা, মানবজমিন '্মাবাদ কবলি ন"ঃ/ হলে সন আখেবী মালগুজাবী 

» দিতে হবে জান না। আশি লক্ষ বাব ঘৃবে কত কষ্ট ভোগ কবে | চৌদ্দ 

পোযা জমিন পেলি দেখ মনে কবে, | এমন সাধেব জমিন বাখলি পতিত 

চাষ দিলে ধলত সোনা । ও মন শুন তোবে বলি ধব ভক্তি-কোদালী 

/ পাপবপী ঘাস কর বিশাশ দাও তুলে মেলি, / গুঞ্দত্ত মহামন্ত্রবে বাজ 

বোপণ তায কবলি না। তোব জঙ্গে হ'জনা বিছুহ ববতে দেবে নাঃ 

তামাবি খায তোমায় ১জায তা'ও বি জান না, |/ছডঙ তাদেব সঙ্গ বে 

গোউবহবিব চবণ কব আপনা ॥ 

হাবশামেব মাধ্যমে প্ীভবিব জনা এবং চতণপাঁধশী ধবলে তবেই আংসাব 

সাগবে উত্তবণ সন্ত । ভশন্ত ব।উল চি কপবে হবিনা্বে গুণবীর্তন 

কবেছেন গ।নটিতে। 

৬ হবিন।ম গবম লুচি প তুহ গবম গরম খতে লে শা বাবে খাব 

স'সাবক্ষুধা এমন ভিশিৎ খত্ত আিধ। «খন সথ! আব পাবি শাবে। 

বসনা পাত। পেতে বস না খেতে এক গ্রাসেতে বাল খানা | ছত্রিশ জাতি 

একত্রে লাস খণে লে এগশাচি শি বেত বধ ভবিশাম মান 

লুচি ধারণ ছুয়ে যত এব হচ্ছ ততো ন 1 ন।মে যাব হয কি পাল না 

| প্লাস ৪০ বাশেন বব তন এগ্রবাগ হালাব ডলে মাশযে 

খেপে আব ৩ ভুলতে পাবি না 2৮ বপি তলব] সহ সঙ্জ ববি দি 

খাব পুশ হবে মনবাধনা বে। আনশনাময১শিব বসে মিলবে শেখে 

ধসগোল্লা মাব মাহদানা | পাচলাবেব মণ্ডা গণ্ড। গঞ্চা ঠ1গ। হবে তব 

মন বসনা বে। ক শতে ধন্যু পয জীব তবিবাধ জন্য প্রীচতন্েব 
গঞ্খাগান (?) | খিলাছেন গাস্তাব দাস সম্দ » পবে শোউব শিতাই শ্াঠ 

ছু'জন| ব। হাবশাম খাছ্যের বাজা ঘ্বতে ভাজা আর তপেট হবে 

না| শ্রনন্গ তুমি মুডি গেষে খাঁ চষে গলে লুচিব আম্বা॥ জানলি না বে॥ 

শিশ্ব শুধু ভবিনাম স্টচ্চাবণ ককলেহ কি গংবাঙ্গলাঙ সম্ভব, কিংবা মুক্তি 

কখাধন্ত হবে) (লাক এগাশো তিলকমালা (গীবাঙ্গ লাভেব উপায নয, 
»নুবাণী গুকব কাছে পমেব জাধশাব পথ জেনে নিতে পাবলে গৌঁবাঙ্গের 
ধু ৩ ৬্রম-অনুরাগ জন্মাবে-তথন সংসাবেব বাধন একে-একে একটে যাবে। 
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৭ এমনিই গোউব পাব কিসে গোউর পাবার মম আলাদা তোর মনে না 

মিশে। লোকদেখান তিলকমালা কোন্ কাডেতে আসে | যেমন ডুব 
দিয়ে জল গেলে পবে কি করিলে একাদশীব উপবামে। বাহিরে কৌচার 

পতন ছুচার কীর্তন বাসে | কেন পখিলে না চক্ষু মেলে মায়ামণ খেষে 

রয়েছ বেহুসে। অন্গবাগ নহলে শা পাই গো৯উৰ বলেছিলেন গোউব 

সে | আগে বাগেব দবে শিক্ষা কব অঙ্গবাগী গুপ্চর পাশে । গোউর 

প্রেম অন্ুবাগ যার জন্মেছে মেকি খাকে ছাব গৃইবাসে | চিতে চিন্তামণি 

গোর পদ সাধৃসর্প মিশে। খেপা বলে ওজনমাধন বিছুই না আসে । 

জগ[ইমাপাই "ভবে গেছে আমি সহ ভখমায় মাছি ণগে॥ 

তাঠ বৈষ্বস।পকর্দেব কাছে “রাগের ঘরে শিক্ষী” কাম এবং প্রেমের স্বূপ 

শিক্ষাই আসল আবধন]। যতোম্ষণ ন। ভামর্থা বতির উদ্ভণ হচ্ছে অর্থাৎ 

সন্ভে।গেচ্ছাহীন হয়ে কঞ্চহখের জগ্ঘ ব্রজ্গোপীদের প্রেমের মত্ত সস্তে।গ- 

কামনায় কৃষ্চের মায্সার সঙ্গে একাত্ীড় 5 ভচ্ছে, ততোক্ষণ এ সাধনায় 

সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়। 

৮ শ্রীবাধিকাব শ্বাম পিবিতি সে ত পিবিতিপ্ খধীতি | পিবিতি কবিতে 

জানে ভাল হয়। ,বদ্দেব উপবে পিবিতি সর্বশাস্ত্রে কয় | পিরিতি সামান্য 

নয় পিরিতি বড বঙ্পে হয়। বুলশাল তেশাগিছুয় পিবিতেে মন মজাইয়ে 

তবে পিরিত কর! ভাল হম | গোপনে কৰিলে পিরিত “সেও ত সদর হয়। 

পিরিতের নাই আগাগোড়া নেদ-বিধি ছুই ছাড়া কিন্তু শিয়ত ভাগুমধো 

রয় | এ পিরিতে যে মজ্তেছে তার সফল জন্ম হয। কৃষ্ণ পতি রুষ্ণ পতি 

বেণী মনে করেন স্থিতি সাধন বলে যদি সিদ্ধ হয় | মামি ছাড়ব না 

তোমার পিরিতি কৃষ্ণ দয়াময় || 

মানবদেহ রৃহস্তের আকরবিশেধ । এহ দেহের মধ্যেই আছে কাম আর প্রেম, 

আছে পরমরতন অসমুল্যপন ; আছেন "অধরা অরূপরতন পবশমণি স্বয়ং 

জগতপতি। কিন্তু সেই মনের মান্ধ, সহজ মান্ুদকে পেতে গেলে গুরুর 

ক্ুপা ছাড়া তা সম্ভন নয়) গুরুসেবা এবং সাধূসঙ্গ ছাডা সেই রূপাতীতকে 

উপলব্ধি কর যায় না। 

৯ আসা-যাওয়া যেই পথে ভজননাধন তাথে মিলে ন। তা সাধৃসঙ্গ বিনে | 

বুঝ মনে, অরসিকে রসের মরম কিব।জানে। লাত সমুদ্রে থাকে জল 
ফুটে শতদ্ল কমল নিকটেতে ভেক তা না জানে! নিকুগ্জী কাননে ঘর 
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সেখানে থাকে ভ্রমর স্ুগন্ধেতে আসে মধুপানে | বিছু অনাথে ভরে 

পড়ে গুরুর শ্রীচরণে দয়া বৃঝি হল না অধীনে ॥ 
১০ গুরুসেবা বিন1 কেবা পেয়েছে দরশন | ঘরে রইল ধনঃ চিনতে নাবিলি 

রে মন | খুঁজে বূল হাটে মাঠে তার কি বে মন বিষয় খাটে মনের বাসনা 

না মিটে | মনের মূলে সে ধন মিলে করিলে অন্বেষণ | দে-ঘবের দশ দরজা 

মালিক রাজা পাবে মজা জানে তার হয় না খু! | এ ঘরের ঈশান 
কোণে যেজন জানে লাভ করে অমূল্য রতন | এমনি মন অবোধ হলে 

সাত কুপথে চলে বারণ করি তায় না শুনিলে | খিটু বলে গোলেমালে 

এ জন্ম গেল অকারণ ॥ 

১১ রতনমণি বিবাজ করে এই ঘরে, কে চিনতে পারে | (তারে ) চিনতে 

পারলে যাবি তরে ভয় ববেনা এসংসাবে। সেই যে পরমরতন তারে 

কর রে যতন, যতনে বতন মিলে হে শাস্ত্রেরই বচন | ওবে কি করিবে 

শমন দমন আপনি পালায় ঘৃরে। সে ত ঘরেব মত ঘব, দেখ তাব 

বাহির ভিতর, স্থানে স্থানে বসেছে হে বত্রিশ অক্ষর | ওহে ষোলকলা 

করছে খেলা সতত নিরন্তরে ।.*বিষ্ট অনাথেতে কয় সহজে পাবার নয়, 

সাধনে সাধ্য করলে অবশ্য তা হয় | আকারে ওস্কাবে আছে দেখ বেদের 

সেই পারে ॥ ৫ 

রতনমণি বিরাজ করে যে ঘরে, সেই মানবদেহগঠনের আশ্চর্য 

কারিগরি সাধকদের বিশ্মিত করছে । যে কারিগর এমন ঘর তৈরী করেছিল” 

তাকে বলিহারি দিতে হয়। চৌদ্দ পোয়া দেহের ভেতর কতো বিচিত্র ধরনের 

ঘর, কতো বর্ণের ঘর । কোথাও ব৷ মণিময় কোঠা; কোথাও-বা রতনদ্শপ 

মাণিক জ্বলে কোথাও বা চন্দ্রন্থর্ষের অনির্বাণ আলো । এর তেতরে কোথাও 

নদশী কোথাও বা স্ুডঙ্গ ; কোথাও হংস-হংসিনী খেল। করে বেড়াচ্ছেঃ কোথাও 

অক্লান শঙ্দল ফুটে আছে যুগ যুগ ধরে। আর এরই মধ্যে রয়েছে সেই 
পরমপুরুষ অরূপরতন। 

১২ ধন্য কারিকর, ও ষে গডেছিল এমন ঘর | সে কারিকুরি ঝলিহারি সে 
মিশ্ত্রির কোথায় ঘর। ঘরের দরজা নয় খান, ও তার সকলই প্রমাণ | 

অসংখ্য জানাল! আছে কে করে অনুমান | ঘরের মাথা চৌদ্দ পোয়া চৌদ্দ 
ভূবন তার ভিতর । ঘরের প্রাচীর সপ্তপুর, সাধূ-সন্যাসী যেতে পারে 

অন্তের পক্ষে দুর | সেখ! লাগে ধাদ। চাকা্টাদ। প্রবেশ করা কষ্টকর। 
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ঘবের মুল তিন খুঁটি (বশ পরিপাটি/দডাদি বাধারুধ| সাডে শি কোটি! 

আছে পাচববনের পাচধখনেব পাচকুঠুবি মনোহর । ঘবের ছয়তাল। 

কোঠা বেশ আটাসাাটা/সবার উপর আব একতাল। মণিময় কোঠা/সেথ! 

দিবানিশি মাণিক জলে কর্তা বসে তার উপর। ধন্য মিস্ত্রি কৌশল ও তাব 

ধন্য বৃদ্ধিবল | এঘব কলে চললে এমনি ৮লে তেমনি ধারা কল | ওরে কখন 

ঘবের কি অবস্থ। কতু স্বাবব কন্ছু অস্থাবপ । একথা মিথ্যা নয় ঘবের মানুষ 

যথা যায় | জলে অনলে এক মিশালে একঠরেতে রয় | আছে সাধৃ-চারে 

বাক্ষস-নবে বিষ-অমুণঠে একওব | ও 1নতাশ্ ভেবেছিলেন তাই, ঘরের 

শন্থ কিসে পাই | ঘরে খকে কতাব সঙ্গে আলাপ হল নাই | আমি 

এেশ-াবদেশে খুজে বেডাহ নাঞজানি ঘবেব পবব 

১৩ এমন সডঙ্গ মাছে ৩ঞ্চলত1 আছে / লঙব শিকদ এত আচ্ছা ঘুল ফুটে 

শ[ছে, পরত বুঝ পাছে কত শঠমুগ গছে ফুণ যুঢে আছে | এমণ 

ফুলের ভাগ্য শুবায়ে নাপর্িছে ॥ ( মধম কি) 

৮. টান্দ ভুবন মাত এণটি সাপ হে ১৯ নধর পল ডিত আথুব আকা বব শ 

ন ছিডলে নাতখ পাবঝ।পা।ব | একদিন ম৮€ শসাখদিন সাবা শল 

নাহ তার অগাঁদ স।ভাব লাডা নৌকা ন শ খাত কন ছে হচ্ছ/মতে 

হুসযাবে নামবে জলে (দখ খবদাখ ॥ (%গ[বাখ পাস) 

-৫ মহাশৃন্য একগাছে হংস-হ-পিশী হাছে তারা কি ৬ ভাব বাণছে / কোন 

প্রথে আছে তাব। বিক্পে ব।ছিয়ে | ১ প্চিতডগ পাহারা বয়ে |, 

হংস ক* ছলে মাঝ ডুপায়ে জলে পাশখ দখাগিয়ে হলের পৰে খপ 

পবাব ডপবে। হেশ গোখিন্দের ডাক কি জানি ভ*পের স্থি ৩ "সাধে 

জন্মিয়ে | জলিছে বতনর্দীপ জলে খাকিয়ে ॥ 

সাধনতত্ব এবং দেহতত্বসম্পক্ত গানগুপে। জটিল এখ* ছুব রূপকের মাধামে 

রচিত হয়েছে । সাধারণ মানুষেব পক্ষে এ গানেব অর্থততড। কৰা সন্ত অসস্ভব 

ব্যাপার | গুরু সাধাবন৩ঃ শিয্ারদ্দের মধ্যে এ গানের আখ বিশ্লেষণ করে পাবিশ। 

যেহেতু এ-সমস্ত গান সাধন ৬জশেব গোপন করণ ক।রণ, হাহ সাধারণের পচ্ক্ষ 

ছুবোধ্য এবং দুব্পধিগম্য কবেই এসব গান বচশা কর হয়েছে । ৮য(প্েব ক্ষত্তে 

ষেমন প্রহেণিকাময় ভাবার আয় নেওয়া হয়েছে, তেমনি ঢুয়া গানে ও এত 

সব ক্ষেত্রে প্রহেলিকার ব্যবহার কৰা হয়েছে। (স্স্ব সাধনতত্বে খাদে 

অধিকাব আছে একমাজ্র তারাই এসব গানের অর্থ এধং রস উপলব্ধি করতে 

ঝা*-১৫ 
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পারেন | অনেক গান ততো পরিপুর্ণতঃ ধাধারই মতো। ধাধার সঙ্গে মুল পার্থকা 

এই ষে ঢুয়ার রূপক ধাঁধার রূপক থেকে অনেক বেশি জটিল এবংদুর্বোধ্য, ধাধার 
উত্তরটি জনশ্রুতিমূলক, কিন্তু ঢুয়া গানের গ্রচ্থেলিকাব উত্তব বৈষ্ণব সাধনতত্ব- 

মুলক | 

১৬ ভ|বি কথা তে, এ স্দে অর্থ ভাব পপ্তিতভ্রাতা । ভুলে জন্ম পিতামাতার না 

হয় পিতামহ কোলে শাতির উদয় | ভবে এ শুনেছ কোথা | গাভী বিব- 

হিনী না হতে গিনি বাছুরেতে খাচ্ছে পাতা হে। ভিতরে তপ্পীর সমুদ্র 

ডুবে ভিজে না বসন সপলিলে কবে | ভিলা কাষ্টে অগ্রি কোথা, | ভ্রমর 

ছাওয়ালে পদ্মমধূ ভুলে ভেকে ফশী গিলে কোথা হে। ভয়ে কাপেসিংহ শশক 

মুখ হেবে, উভি পোকা হয়ে ভন্ত্ুকে সংহারে | ভুল নভে শাস্ত্রকথা, | 

ভগোলেতে কহে গাভী ঘব ছাহে বাঘে ধবে আছে ছাতা হে। ভর্তাগৃহা 

মবে পরলোকে যান শাযাসতী না হন বিধবা বিধান/৬গেতে না দধোবে 

কথ।,__-ভগ্ড বিষণ ভণে পাৰগু অজ্ঞানে ভক্তিপদে বাখি মাপা হে ॥ 

সবশেষে আমর! একটি বাধ।রঞ্চবিষয়ক ঢুয়া গান পরিবেষণ করছি। সাধাবণত: 

এই শ্রেণীর গানগুলে। গৃহী পৈফবেরা গেয়ে থাকেন । সুরমাদল বাজিয়ে এত 

শ্রেণীর ঢুয়া গাণ গেয়ে বৈষ'ধেবা গৃহস্থ বাডিতে ভিক্ষা কৰে বোন। সাধনতত 

এবং দেহতত্ব সম্পর্কিত গ।শেব মণ্ডো এগুলো! মোটেই জটিল বা ছুবোধ্য নয়। 

অন্তান্ত গানেব মতো এইসব গান সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেঃ রসগ্রণও 

করতে পারে। ঝুমুরের সঙ্গে এগানেব বিষয়বস্তু কিংবা রচনাবীতির দিক দিয়ে 

কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধুমাত্র রে এবং অনুষঙ্গ বাছ্যযন্ত্রে ব্যবহারে । 

১৭ নুতন রাজা হে, শ্থামাপাখি চুবি গিয়েছে, | শ্যাম] শ্তামা খলে পাখি শ্াম'- 

বরন ধরেছে। রাই আমাদেব চন্ত্রমুখী পৃষেছিলেন শ্যামাপাখি | শিকলি 
কেটে শ্তামাপাখি রাধায় ফাকি দিয়েছে । পাখির গায়ে পাখির চিহ্ধ হস্ত- 

পদ রক্তবর্ণ | ভূগুমনির পদচিহ বক্ষে ধারণ করেছে। পাখির উপর পাখির্স 

পাখা জোডাতুরু নয়ন ব.কা | চলিতে চরণ বাকা বীাকায় বাঁকায় মিলেছে। 

পাখি খুঁজলাম দেশবিদেশে পাখির সন্ধান পেলাম শেষে | মণুরাতে আছে 

পাখি কুজায় ধরে রেখেছে । ভরত গোসণাই-এর সাজা উচিৎ বিচার 

করবেন রাজ] | মনোমত দিবেন সাজ! যেমন কর্ম করেছে ॥ 
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চদুধ অধ্যায় 
বাতোতমতস ৫প্রমসংগীত 

ঝাডখপ্ডের বিশিষ্ট লোকগীতি ঝুমুবকে সাধাবণ $ঃ বাবমান্তা বা বারোমেসে 
গাণ বলা হয়ে থাকে , কাবণ ঝুমুব কোন বিশেষ ধতুঃ মাস বা সময় সীমানাল 

মধ্ো গীত হয় না। শ্ঝুমুর সাবা বছব ধবে গাওয়া হয়, সময-অসময় বিধি- 
নিষেধ ঝুমুবের ক্ষেত্রে নেই। ঝুযুবের বিষয়বস্তু মূলতঃ প্রেম , কখনো এই 

প্রেম দেহবলয়মুক্ত, কখনো বা দেহকেন্দ্রিক। ঠাই ঝুমুবকে প্রেমগীতি বলা 
যায নিদ্ধিপায় ; তবে ঝুমুরের বিষয় শুধুই (প্রম, এমন কথা বলা যায় ন। 
*প্রমের অঠিবিক্ত নানান 1টস্তা-ভাবনাও ঝুধুবেব বিষয় হয়ে থাকে। ঝুমু 

মূলতঃ প্রেমনির্ভর বলে এবং গ্রেম-গীতি সাব। বছব ধবে গায় হয় বলে 

'মামবা এই অধ্যা্টিকে বাবোমেসে প্রেমস*'গীত নামে আভিভিত করেছি। 

হবে ঝুমুব শামে অভিহিত কবলেও তুল হয় না। 

জায়া এবং কাঠি নাচেব গানকে বাদ দিলে কবম নাচে গান,|ছোৌঁনাচের 
গাশ এবং নাচনী নাচের গানকে ঝুমুব খল হয়। আসলে শাচেব গাঁনই 

ঝুমুর । সুদুব অতীতে ঝুসবুবের রূপ করম নাচেব গাশেব মতোই ছিল বলে 
মনে হয়। পরবর্তীকালে বৈষ্ণণ পঙ্গাবপীব প্রভাব পঙলে স্বশ্নশিক্ষিত লোক- 
কবির বচিত গানগুলো ভণিহায় ব্যক্তিনামাহিত হয়ে ঝখুব পদাবলী রূপে 

সাত্সপ্রকাশ করে। কিন্তু নাচেব গানমাত্রই ঝুমুখ হলেও বর্তমানে ব্যন্তি- 

কবি রচিত দীর্ঘ[বয়বেব গাশগুলোই ঝুমুব নামে পবিচিত। তবে জব 

সময়ই যে ব্যক্তিকবিব নামাঙ্ষিত গানগুলোই ঝুখুর নামে পরিচিতি লাভ 

কবে তা নয়) উদয়] বা টাডঝ্রুমুব বাক্তি-কবি বাঁ৮ত নয়, এগান লামৃহিক সৃষ্টি । 

বারোমেসে প্রেম সংগীতকে কযেকটি ভাগে ভাগ কবা যায়ঃ (১) ঝুমব, 

(২) ভাদরিয়। ঝুমুব$ (৩) ঝুমুরের বং, (৪) রংনুমুর এবং (৫) উদয় 

বাটশাস্ড ঝুমুর । ঝুমুর, ভাদরিয়া এবং রং ঝুমুব ব্যক্তি-লোককবির রচিত 

গান এবং ঝুশুরে রং ও উদয়া গান সম্প্রদায়ের ন্ট 'অপৌরুষেয় গান। 
অনেকে নাচণী নাচের নুমুব নামে আর একটি শ্রেণীব কথা বলেন? আমরা 

তা বলি না, কারণ ঝুমুর, ভাদরিয়! ঝুমুরঃ ঝুমুবের রং এয়ন কি কিছু-কিছু 
প্রহেলিকা-জাতীয় ঢুয়া গনও নাচন নাচেব গান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 

এই অধ্যায়ে যে সব গানেব আলোচনা! করা হবেঃ সেগুলো! প্রধানতঃ 
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প্রেমবিষয়ক । নর-নারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলে যে বেদনামধুর 

ভাবরাশি তাদের মানসলোকে আলোছায়ার স্থষ্টি করে, সেই সব ভাবরাশিই 

এই গানগুলোর উপজীবা | এই বেদনা-মধূব ভাববাশির মধ্য দিয়েই নব- 

নাবীব প্রেমেৰ অনুভূত প্রকাশ পায়। প্রেম বিশ্বজনীন ; অরণো গিবিগুহায় 
যেসব অসভ্য আদিবাপী বাদ কবে তাদেবহ্দয়ে যে প্রেমের দোল দেখা 

দেয় ত। স্থসভা নাগবিক জন-টিত্বেব প্রেমের দোল থেকে পথক নয়। পার্থক্য 

গুধ্ প্রকাশ-ক্ষমতায় এবং ভঙ্গিতে; অসভ্য আরিবাসীবা ভাষাসম্পদ এব* 

শিক্ষা ও মননশীল'তাব মভাবে সম্টা শিক্ষিতজনেব মতো ন্ুন্দর মাজিত 

রুপে নিজেদের অন্তব-ভাবনা প্রকাশ কবতে পাবে নাঃ শ্বভাবতঃই তান্দেব 

প্রকাশভঙ্দিতে ও আদিমতা এবং গ্রাম্যতা থেকে যায়। বলাবাহুল্য, আদি- 

বাসীদেব প্রেম-বিষয়ক গানগুলো স্থুল-ভাবনায় ভরপুব থাকে , শিক্ষা এব" 

মননশীল তাব "ভাবে গখতরচনায় দক্ষতা এবং অন্ুভূতিব ক্ষেত্রে স্থচ্ষুতা 

অর্ভন 'তাদেব পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু প্রেমের স্কুল দিকটিই প্রধানত: 

"ভাদেব গানে রূপলাভ কবে, তাই এগুলোকে অনেকে প্রেমসংগীত হিসাবে 

গ্রহণত্যাগা মনে কবেন না। আমব| এহসব গানকেও গ্রেমমংগীত বলে 

মনে কবি। দেশবিদেশে (প্রমেব বীতিবেওয়াজ, ভঙ্গি এবং অন্গভূতির ক্ষে্জে 

পার্থকা থাকলেও প্রেমেব মৌল উপলব্ধি সবই এক; এবং এই উপলক্ষি 

যে-গানেব উপজীব্য তা শিঃসন্দহে প্রেমসংগীত | মবনাবীর পরম্পরের 

গ্রতি জৈব-আকর্ষণ থেকেই প্রেমের ডড্ভব হয় ; তাই প্রেমের অনুভূতিব ক্ষেত্রে 

যে সুলতা, তা ষদ্দি গানেও দেখা যায়ঃ যা অত্যন্ত স্বাভাবিক, তাহলে সেই 

গান যে প্রেমগীতিই তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। 

জনৈক (োকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলেনঃ যথার্থ প্রেমগীতিতে 

অশ্লীলতা কিংব' গ্রাম্যত! নাকি থাকা সম্ভব নয়, কারণ এগুলে। প্রেমে 

নিতান্ত বাহ, স্থুল প্রকাশ; প্রেমগীতির উদ্ভব হৃদয়ের গভীর অনুভূতি থেকে 

ঘটে থাকে। এগ্রসঙ্গে একটি কথাই বল] যেতে পারে যে সমতল বাংলার 

জনতার হৃদয়ানুভূতি এবং ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার অন্ুনু(ত একই 
ভাষায়, একই বীতিতে প্রকাশ লাত করবে, এট! ভাবা ঠিক নয়। সাহিত্য - 

হস্কৃতি সমাজব্যবস্থাঁ এবং রীতিরেওয়াজের ওপর নির্ভরশীল) সমতল 

বাংলা এবং ঝাডখণ্ডের সমাজব্যবস্থা এবং রীতিরেওয়াজ এক নয়, তাই 
প্রেমগীতির রূপও এক হতে পারে না। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনতার প্রেম- 
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গীতিতে স্বাভাবিকভাবেই স্থুলত। এবং গ্রাম্তা আসবে, তাতে সন্দেহ কি। 

ডঃ 'আনুতোষ ভষ্টাচায ঝাডখগ্ডের প্রেমসংগীত ঝুমুরকে আঞ্চলিক গান 
হিসাবে উল্লেখ কবেছেন , কাবণ এগান বাংলাব সর্বত্র শোনা যায় না। 

উনি বা'লাব প্রেমপংগীত বলতে প্রধানত: ভাটিয়ালি গানকে বৃঝষে থাকেন, 

কিন্ত ভাটিয়ালি গান তো পুকঝ্লিয়াঃ ঝাডগ্রাম, পশ্চিম বাকুঙায় শোনা যায়ন।, 

শাহলে ঠা বাংলা সাবজণী]ন পপ্রমসংগীত কোন গুণে হয়ে ওঠে আমবা। 
বৃঝতে পাবি না) সবশ্য বাংলাব পশ্চিমাঞ্চলকে যদি বাংলার অংশ না মনে 

কবা ভয়। তবে খলার কিছু থাকে না। অথচ তিনি ঝানডথগ্ডের আঞ্চলিক 

নৃত্য ছে] না।কে বাণল।থ 'ধাশষ্ট নুন্যা-জম্প॥ হিসাবে দাবি করেন এব" 

গৌবব পো” কবেশত যদি « এই নুহা ভাব দৃষ্টিকোণ থেকে একান্ত আঞ্চলিক 
তা হ নয়া সংগত । 

॥ এক ॥ 

ঝুমুর 

কুমুব ঝা দখণ্ডেব বিশিষ্ক প্রমসণগীত | আগেই বলা হয়েছে করম নাতেৰ 

গন, ছে নাতেক গান, শাচনী ন[চেব গ|শও গুমুব শামে পবিচিত। তপে 

লাধাবণ * পীর্ঘায তলের প্রশপ'গী গুলোও যা নাঢচশী এ।চে যেমন গীত হয়, 

এমি একক শাবেশ শী” ভয়, ঝুমুব ন।মে পরিচিত | অতি প্রাচীনকালে 

ঝুধুব তহা নাচের শান বা বম শাচেব গাশেব মতোহ স্বপ্পায়তশের ইত। 

পববতীকালে ন্ চখগ্ডী জন শ। ১গন বিস্থারিতঙাবে হধয়ের ভাব প্রকাশ 

চববার ক্ষম৩" হজন ববে, এখনই ঝুমুব বর্তমানের পুর্ণাবয়ব লাভ করে। 

ক্বম নাচেব গান 1 ছো শাচেব গানে প্রেমের প্রকাশ থাকলেও নির্ভেজাল 

প্রমমংগীত নয়। কিন্ত ঝুমুব মলততঃ প্রেমলংগত | বৈষণবপ্রভাবেব ফলে 

রাধারুফেব %ু*য়লীলা ৪ ঝুঁমুরেখ অঙ্গীতৃত হয়, খলা যেতে পারে লৌকিক 
প্রেমের চেয়ে বাপাকুষ্জের প্রেমই শেমতক ঝুমুবের শ্রেষ্ট অংশ অধিকার করে 

ফেলে । তাছাড পৌবাণিৰক ঘটনা এব" সামাজিক বিষয়ও এর উপজীব) 

হয়ে পডে। 



২৩৮ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

ঝুমুর সম্পর্কে ডঃ আশ্ততোষ ভষ্টাচা্ ডঃ সুধ্বকুমার কবণ আদি অনেকেই 
তাঁদের বিভিন্ন মতামত বাক্ত করেছেন । পণ্ডিতদের আলোচনায় দেখা গেছে, 

তাবাও এই গানকে প্রেমসংগীত হিসাবে ম্বীকার কবেন। ষোডশ শতকের 

গন্থ সঙ্গী তদামোধবে ঝুখুব শুঙ্গাববসাত্মক একটি রাগিণী হিসাবে উল্লেখিত 

হয়েছে । কেট ব। বলেন, নৃত্োের সময় পায়েব নুপুর বা ঘৃঙ,বেব ঝুম ঝুম শব্দ 

থেকে শবটিব উৎপন্ন, অন্য কথায় তাবা বলতে চান যে ঝুমুব গানও নুতা- 

সম্পর্চিত। নানী নাচেব গান হিসাবে ঝুষুরেব ন্যণহাবেব কথা ম্মবণে বাখলে 

শযুক্তি অসস্তব মণে হয় না। বিভিন্ন গানেও ঝুমুর খেলার কথ | আছে ১ ৭" এক 

ঝুঁমুব খেলা যে আসলে ঝুমুব শাচই তা"ও গান থেকেই প্রকাশ পাষ। ভামাচেৰ 

বক্তব্য স্ুম্পষ্ট করবার জন্য শিচে কযষেকটি কবম নাচের গাণ উদ্ধত কবা হল। 

আগ+ছকেব বাতিয়া বই বে জল কবলি 

জাল পলই হাতে ডাটম ধবলি। 

ক্চলি বে জুডলি, মঘণে ঝুমব জুডলি ॥ 

'আাখণডা বন্ধন কবি 'আখডাতে ঝুবো মণ্ব 

আখড়া বন্দন! বেজনাবী, মগনে ঝুমব লাগে ভারি ॥ 

আগেতে বন্দনা কবি গায়েখ গবাম হবি 

তা পরে বন্দন! বেজনাবী, ইঙ্গিতে সম*ব লাগে ভাব ॥ 
আন্ত ম1! সরসতী কণ্ঠে দাও ভৰ গ, 

তবে আমি খেলব ঝুম? ॥ 

আস গনাচনীরা | নাচ জুডিয়ে' খেলা কবি ॥ 
গানগুলে। থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় স্পট হয়। প্রথম গানটিতে মা ধরবে 

গিয়ে আত্মমগ্ন হয়ে “ঝুমুর ভুডবার” কথ! আছে। অর্থাৎ ঝুমুর নৃণ্ত/নিবপেক্ষ 

বিধিনিষেধস্থীন শ্বাধীন সংগীত বটে। পরব ছুট গানে “ঝুমুর লাগবাঁর। 

কথা আছে । এই ঝুশ্বুর লাগ! কথাটির অর্থ গান বা! নাচ অথবা উভয়েই জমে 
ওঠা । চতুর্থ গানে “ঝুমুব খেলা? পাওয়া যাচ্ছে; খেল অর্থে গান এবং নাঁচ 
ে-কোনটি হতে পারে, অথবা ছুটোই হতে পারে, তবে খেল" অর্থে নাচেব 
দাবিটাই সংগত বলে মনে হয়। শেষ গানটিতে 'খেলা” শব্দটির অর্থ নুস্প 
হয়েছে ১ এখানে নাচ জুড়ে খেলার কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ঝুমুর খেলা বা 

শুধু খেলার অর্থ যে নাচ তা বুঝতে আমাদের অন্ুবিধা হয না। 'তাছাড। 
করম নীচের গাঁনও যে ঝুমুর? তাও বৌঝা। যায়। 



ঝুমুর ২৩৪ 
ডঃ 'আশ্ততোষ ভট্টাচায তার «বাংলার লোকসাহিত্য? গ্রন্থে বিশদ আলো- 

চনার সাহাযো ঝুমুব গানকে ্দাওতাল জাতির মৌলিক প্রেরণা-জ্তাত' গান 
হিসাবে প্রমাণ কবার প্রয়াসী হয়েছেন । ভার মতে ঝুমুর গান সাওতাল 

প্রগণ। জেলার মুগণ্ডাভাষী (?)প'ণাওতাল জাতির মধ্যেই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা 

অর্জন করেছে। তার এই সিদ্ধান্ত যে কষ্টকল্িত এবং ভিত্তিহীন তা ডঃ মুধীব 

কমার করণ তার গবেষণা গ্রস্থ পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার লোকধানে? প্রদর্শন 

কবেছেন। এটা অিলংবা'দত সত্য যে সাওতালদের মধ্যে ঝুমুব নামের 

কোন স্ব কিংবা গান প্রচলিত নেই । ডঃ ৬ট্রাচাধ ঝাডখণ্ডী উপভাষা যষে- 

খানেই খুঝতে অসমর্থ হয়েছেশ, জেখানশেই সশাওতালি ভাথা বা অন্য কোণ 

ভ[ষার মিশ্রণেব উল্লেগ কখদেন | “সণাওতালি বাংলা ঝুষুব” কথাটি “দানার 

পাখববাটি*ব মণ্চোই অজভ্তব বস্্ ছাড়া কিছু নয। সাওতালদের মপো ধদি 

(পু ঝুমুব গান অগ্রপ্রবিষ্ট হযে একে তবে হা মাহাত-মিজ কামার-কুমোৰ 

খাগালেব প্রতিবেশী হসাবে বস ধবপাধ এলে ঘটেছে । "আমবা অস্বীকাণ 

কার শা যে? ঝুমুব হ্রাপিবাসীদের মৌলিক (প্রণণ|লাত গান বস্থ সাততাল 
চপ [65 এত আদিশাসী গোগীব অপু নয | হবশ্য 5: ৬১স আগদ- 

বা» ব্তে সাত্তাল চাডা মার কোন সম্প্রদায়ের কণ আহা শাণতে চান 

* | তিনি বুমুব প্রসঙ্গে “বাও জাতিগ খুমুরেব উদ্দাত গিয়েছেন । বিশ্ব 
“1৩ মুণ্ডাদের গালের খিক্পেঃণ না" ববে হস্টিকঙাম” সা] পহানগোষ্ঠী বর্তৃক 

গৃহীত কুমি-ভমিজের গান বিগ্লেধণ ববে ঝুমুবেব উত্স সন্ধান ববপাব চা 

করেছেন । কুমি-খমিজ কাখাব-ঞুমোর বাগাল গাদিদেব মধোহ গ্মুরেরবাপিক 

প্রচার। বাচি জেলার ওর [০ এগ্ডাদের ঝুমুব গাশেব গাযনারী[ত, সণ এখং 

বাজণ। আলোচা ঝাডথগ্ড মঞ্চলেব খুইরেব শঙ্গে মেপে । শাসলে ঝুমুব 

দ্রাবিড় গোষ্ঠীব ধিভিন্ন সম্প্রর্দ|য়েব গান) ণত সব সম্পণ[য় সাপারণন্ঃ ভাবাহীয় 

আর্ধভাষার কোন উপভাষ' কিংবা] বিভাপায় কথা বলে “বং গানও বচশ। 

করে। ঝাডখণ্ডী বাংলা উপ শাবায় আবা কখ বলে বেত হ[দের অপিকা*শঠ 

মল'তঃ আদিবাসী, ঘধিও হনেক সন্ছ্রপায়ত পঠমাণে হিন্দত্লাতেৰ চেষ্তা 

করছে। সমতল বাংলার বাডালীবা,কোনদিনহ নুধুবকে আপন গীতসম্প? 

হিসাবে আম্মস্থ কর নি, ঝাঁডপণ্ে বপবাপকাবী কিছু বাঙালী লোককবি 

নিতান্ত নাচনী নাচের আকষণে ঝুমুর গান স্প্টিতে আত্মানয়োগ কবেছিল | 
বৈষ্ণবপ্রভাবের ফলে ঝুমুরে রাধাকৃষ্ণের অনুপ্রবেশ দ্বটে । ভঃ উট্রাচাষের মতে 



২৪৪ ঝাডখগ্ডে লোকসাহিতা 

বাঙালীবা রাঁধারুষেব নাম যোগ কবে আদিবাসীব সাংস্কৃতিক উপাদান ঝুমুগকে 

নিজেব লোকসংস্কৃতির স্বাঙ্গীকৃত করে নেয়। অর্থাৎ €লোকিক প্রেম-বিষয়ক 

ঝুমুবগুলো বাঙালীসং্কৃতিব অঙ্গীভূত হতে পাবে নি। ঝুমু »কানদিনহ 

বাঙালীর সাংস্কৃতিক উপাদান হয শি। সত্যি ঝুযুব ঝাডগগ্ডে নিজ্ব 

প্রেমসংগীত” বাঙাশীব দৃষ্টিকোণ থেকে একাস্তই আঞ্চলিক সংগীত । 

ঝুমুর ঝাডথগ্ডের স্বল্পশিক্ষিত লোককবিদরেব সচে৩নভাবে সাহিত্য-হষ্টিব 

প্রয়াসের ফল । এহ সব লোককবিধেপ সম্থখে আদধশ হিসাবে ক্ষব পদাবলী 

ছিল। লৌকিক পপ্রেমধসের চেয়ে বাধাকষ্চ প্রেমবসে তাদের +চি এবং আসান 

বাডবাৰ ফলে ঝুমুবে লৌকিক প্রেমগীতিব পাঁবধর্তে বাধা$ফবিধযক ওপ্রম- 

গীতি বচিত হতে লাগল । পদাবলীব অনুকরণে লোককবি 'তাদে বচি ৩ 

খুমুরে শিাজদেব শামাস্কিত করতে লাগল । শাসলে তাব। যা বএশ। কবে, 

পল্লীসাহিত্য ছাডা কিছু নয়। কি ভচ্চসাহিত্য এম্পর্কে তাদের (কান ধাবণ। 

ছিল না, লোকসাহিত্যেব ধবন-ধাবণ সম্পর্কেই তাব" দ্যাক্খহাল ছিল । 

তাই পদাণণী স্ুট্টি করতে গিযে তাবা লোকগীতিই সষ্টি করতে লাঁগশ । জনত 

তারের রচিত ঝুমুব সানন্দে গ্রহণ কবলঃ কিন্ত লোকগাতিব ধর্ম অহ্ুসাবেহ 

গাশেব একটি লিখিত রূপ থাকাসত্বেও তা বিবতিত হতে লাগল, ভশিতায় 

আসল শ্রষ্টার নামেব বদলে বিভিন্ন গাযক বিশিন্ন শামেখ ৬ল্লেখ করতে লাগল 

ঝুমুরটি ৩খন আব ব্যক্রিকবির বচন। থাকল না, তা সমাজের যৌখস্ষ্টিতে 
পবিণ৩ হল। এইভাবেই ঝুমুব শোকসাহিত্যের মধ্যে একটি গুরুত্বগুণ স্থাপ 

অধিকার করে। তবে পদাবলীর অন্থকবণে পাধারুফ-বিষয়ক ধুমুর বচন] করা 

হলেও 'উজ্জ্ল নীলমণি'র কোন শির্দেশ বা অন্থশাসন ঝুমুরে রক্ষা করা হয় শি। 

লৌকিক প্রেমের গানেব প্রথাসিছ্ধ বচনাশৈলী, প্রেমেব ভাব অন্কুভাবকে 

গবলম্বন করেই রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ঝুমুব বচিত হযেছে। তাব ফলে এই সব 

গ৷নে র।ধাকৃষ্ণের উপস্থিতি, বলতে গেলে, নিতাস্তই নামমাত্র, বস্ত্র: এ 

গানেরও নায়ক-নায়িকা লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকারাই | 
বিষয়বস্তর দিক দিয়ে ঝুমুরকে কয়েক ভাগে ভাগ কণা যায় : ১) লৌকিক 

গ্রমবিষয়ক, ২) বাধারুষ্ণ প্রেম-বিষয়ক, ৩) পৌরাণিক, ৪) সামাজিক, এবং 

€) প্রহেলিকা-মুলক । 

ঝুমুব যৌথসংগীত নয়) তাই লৌকিক প্রেম-বিষয়ক বুমুবও একক কে 
গীত হম্ব। কখনে! ঝাড়খণ্ডী যুবকযূবতী এককভাবে নির্জনে অবসর সময়ে 
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গান কবে, কখনো-বা নাচশী যুবতী তাব নৃত্য সহ একক কগ্ে গীত পবিবেষণ 
কবে। প্রেমের বিভিন্ন তত এই শ্রেণীব গানেব উপজীবা , বিবহ বেদনা 

প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ অন্ুহূর্ত, তাই ঝুমুবেব সর্বাধিক গান েদণ মধুর বিবহ 

সংগীত | সংগীতে বেদনার নিখুত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে; বেদনাই যে- 

কে'ন মহৎ হষ্টিব পশ্চাতে প্রেবণাৰ কাজ কবে থাকে । বেধনাজাত গানে 

তাই অন্ুভূতিব গভীবতা বিশেষ শবে লক্ষ্যগেচর হয। ঝুমুব এৰ 

খাতিক্রম নয়। 

প্রথমে ঝাডথণ্ডী লোককবিব প্রেম সম্পর্কিত উপলব্ধিব গান উদ্ধৃত কবা হচ্ছে। 

৯. প্রেমের কথা বলতে নাহ ৬প্রমেব কখা কহতে নাহ | প্রেমেব কথা বলতে 

গেলে তাবা ভয় তসাধজন। প্রেম কব নাবে মন, প্রেমে জাতিকুল যায় 

আব মাষ জীবন ॥ বং ॥ প্রেমরসক্ে খাখ ভলে ভাখে কমল ফুল ফলে | 

এঁ ফলে হত বাডালে সংশয় জীবন ॥ এ প্রমোব এম্লিপাবা বহিছে এপশ 

স্বাতেব পাবা | ধ পাযবে ঝাপ দলে এামাব শিশ্চষ মবণ ॥ হাঁ 

বামেব শেষ বাণী শুন এগ বাহ কমালনী | এখুল “কল পুশ যাবে শেবে 

হাবাবে জীবন ॥ 

১ এমনি পিরিতিব গুণ যেমন কাঁঢা আমে মেশে গন গে। | আমে শুনে মেশা- 

মেশি হয় বৈশাখ মাসে । ও ভাব কবে 'ধ ভাব বাখতে নাবে সেজন যায 

গো নরকে ॥ বং ॥ এমনি পিবিতেব লেঠ! যেমন কা পীঠালেব ছাঠ। গে | 

ফল ধরে শা ফুল ধরছে ধশি অভাগা।ব দোষে ॥ টিম। ভাবো হয় গো 

জব! মণিহাব। ফণিব পাবা গো | এহ ভাবেব আশায় খে না থাকে তাকে 

বিশ্বাস কবে কে ॥ 

ল।ল শানূুকেধ ফুল যুটে শা।। বাড়ে, যাঁর সাধে যাব ভাব থাকে মবিলে 

কি ছুটে । বধু এত বাত পিসে? শ্যাম এভ বাহ কিসে ] পথে ঘাটে বিপদ 

হলে জানব কেমনে ॥ রব ॥ একে ৩ ভাব শ্রাণাব বাতি বিজুলি চমকে | 

4 

এহেন সংকটে বধু এলে কেমন কবে ॥ ভাল হল এলে বধু বস পালক্ষেত | 

পা ধুয়াব নয়ণ জলে মুছ্ছাইব কেশে ।। দ্বিজ গদাণবে বলে আানন্দিত চিতে | 

অভাগিশী জেগে মাছে “তামাবহ আশাতে || 
প্রেমিকের জন্য এতো উতকঞ ১ এতো অগযোগ, প্রেমেব.এএমন আনন্ধমধুব 

গভীর পূর্ণতাও কিন্তু একদিন ব্যর্থ হযে যায়। খাব সাথে যাব ভাখ থাকে 

মরিলে কি ছুটে--এমন বিশ্বাসভব] অকপট উচ্চারণ একদিন মিথ্যা প্রমাণিত 
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হয়। প্রেমেব ম্মেতে প্রতারণা, প্রত্যাখ্যান, সদ্ূব প্রবাস বা যেকোনভাবে 

বিচ্ছেণ অনিবাধতঃ ঘটে থাকে । বিবহের কাল শুরু হয় আর নিবহেব যন্ত্রণার 

মধ্য দিয়েই প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমকে আবো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে 

পাবে। অতীতের স্বিচাবণ কবতে গিয়ে বেদনা-মপুব এক বিচিত্র অঠিজ্ঞতাব 

সম্মুখীন হয় 'তাবা। তাদের এহ বেদনাই সংগীতের উত্সমুখ শতধাবায় 
কলে দেয। বটি" হয় মএথ“ম বেধনাব গান ধিবহস"গী ৩। 

৪ আয়ল ববধ। খতু পিয় পথদেশ গে । বাতিয়া বিতণ জাগি ভাবিগ্ুপি 

গে॥ চপলা চমকে ধন তাহাবই উদ্দেশ গে । "»ঝবে ঝাঁবিছে পদ জমি 

ভিজি গেল গে ॥ ভিয। নাধি পালস্কেতে দিয়া জাছি ঠেস গে। এমন 

সমধে শামাব পিয়া পরর্দেশ গে ॥ রা আধাবি যোব নাহি স্থজে লেশ 

গে। এমন সমঞ্জে মামার পিয়। ছাডি গেল “এগ ॥ দ্বিক্ছ হবিপধ কহে 

কহিছে নিঃশেব গে । জীবনমবণে একা একাই খাঁকা বেশে গে॥ 

* প্রমকি সহজে হভষ শগামাদগাম ভাবতে ভষ | জুডা প্রেম শাহিন 

কিসে ঠোব গেঞ “খাবে আমি শা বাসি পৰ গো, খুলে কথা গোচবখে 

বল্ গো ॥ বং॥ তোমাব রূপেব প্রেমমাধুবী আমি না ভুনিতে পাব । 
খনে থনে মনে পড়ে তোব মুখেৰ স্বব গে! ॥ আগে তুমি দিয়ে আশ। 
এবে কেনে নৈবাশা গো | পায়ে ধবি বিশয় কি াঁসিও না পব গো ॥ 

এ হেন হাডিবামে বলে ভাউঙ। গ্রেম কিজড ৮লে | মনে ভাব ছিটা দুধে 

বসে নার গো॥ 

৬ নিতান্ত কাদ!লে আমাবে তুম এছুঃখ জানাব কাহাবে আন | বড শেল 

ধিলে গো অস্থবে। শষনে স্বপনে নিশি জাগবণে আমি ভুলিতে না পাবি 

তোমাবে | যাবে যাও ধনি মনে রাখবে গো আমাবে ॥ বং ॥ শয়নেব 

তাব! তোমাৰ অদশনে পুডে মবি আমি বিবহ আগুনে বল প্রাণ জুভাই 
কেমনে | দারুণ মদন দিতেছে যাতন লে যাতন।য় হিয়া বিদবে ॥ নিশ্চস 

কহিলাম বচনসাব তুমি গেলে প্রথণ না বাখিব আব মুখে নাহি বাকা 

সবে | মণিহাব! ফণী যেন তুজঙ্গিনী ছাড ছা প্রাণ কাত. ॥ কুলমান 

ধণ সকলি সপিলাম আমি তবু ত আমাব হলে না তুমি | নরোত্তম ভণে 

আমায় এতপধিনে ভাসাইলে অকুল পাথাবে ॥ 

প্রেম-ভাবনাব দ্রিক দিয়ে বিচাব করলে দেখা যাবে লৌকিক প্রেমেব এবং 
রাধাকৃষ্ণে প্রেমের মধ্যে খুব একট পার্থক্য নেই! রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-বিষয়ক 
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সুমুব্ডলো লৌকিক প্রেমের ঝুমুব খেকে বচনাশৈলীব নিবীখে অবশ্তই 

পৃথক । বাধাক্ষ্ণবিষয়ক বুমুব পদাঁবলীব আদশে বচিত। ঝ্ুমুবকাবেব। 
পদকাবদেব বচশা অন্ধ অন্তকবণ কবেছে বণলে হুল খল হয না। কোথাও 

£।খাও বচনাব দিক দিয়েপদগুলে।কে ভেঙে সামান্য হেবধেব কবে ঝ্ুমুব বচন 

কবা হযেছে, ফলে গানগুলো নিশ্রাণ এব* আডষ্টহযে পডেছে। (লীকিক গ্রেমেব 

ঝুমুবে হৃদ্যাভূতি প্রকাশে তে সহ্জ স্বাচ্ছন্দ্য লম্ম্য ববা যায, বাধারমণ্প্সংক 

স্রহুবেব খখক্ষেত্রেই তা দ্বিপাগ্রস্ত। পদাবলীতে ভগ * বাধাপাঞফচব প্রেমের 

“বতিন স্তব সুমুবেও কপা যত ভয়েছে। "বে প্রববাণা, »*িসাব) মান? খগ্িতা 

শুদ্ধ এাধাস বা মাখুপ হত)[দি ওপ্রম সবগুলো ঝুমুববাবদেখ দুটি ণশেষাবে 
শাখবণ বপেছে। বোন শোন ক।ব আস্ত ঝুমুব নায় *শ্যব মেব সাষল্য 

সিজন কবেছে । হনে ৩পমায অপ"কাবে বু পুশ ডচ্চ বাবধসম্পর্ন বচনায় 

ডমীত হযেছে । পদ্দাবলীব বৈষ্ণব আঞ্চুবাগ-বজ ঝুমু ব সঞ্চাবিত ইন সহ), 

তবে বৈষ্ণা বসশাস্ত্রেব সঠশাসন ন। মানার ৭লে এগুলো শীকিবতাব স্পনে 
*পুব গ্রমধ"গীতঠে পরিণত হয়েছ । ঝডপপ্ডেব জনখ[নসকে আমুব এভোখাশি 

এ৩ড১ কবে বখেছেঃ তিতোখানি মন্ত গানে গ্রলাবি 5 কবতে পাবে শি। 

ঝুমুবেব বিষণন্ত প্রধাশাশঃ প্রেম তাই হাধাবণ মার্গলন থহ েমসংগীতেব 

খপাদ্য়ে ঠাদেব ঃশবেদনাঃ হতাশা দীঘশ্খাম ভোলবাব আগগ্রেবণ। লাছ্ 

শবে। প্রেমসগীত ঝুমুব ঝাডখপ্ীদেৰ মঙ্গাবব সম্পদ | পম» এসে লৌকিক 

লাক কিণ। বাপারষ্চণন্ট ৬, তাদেব আন্কবলোকাক ণ্গীঠ ণবে তোশে। 

এ [শেই -প্রমসগীত হিসাবে মুমুব গানের চক্ম সাথা*। 

। চবণে যাবককবেছে আলোক পাটলি সুখ টাম খঃ | শাহান্দেনপুব বজিছে 

মধু -ণি বি মুবচ্ছায় বে। দেখ ৩স্তবল শাহ বঃ বপেখ তুলনা দিবাক 

কাথ ক ॥ বং ॥ পর্ধান্থবলে যাব নখর স্থন্দব 1+ শো সাজ্যেছে তাষ বে | 

গ্রে সবিমল কোকনদদল মতি যেন বসে তায বে। বামবন্তা তক ছিনি 

যুগ্ম উব আছে বপনে ঢাকায় বেঃ | গমন মন্থব হেবি কবীবব (দখি মণে 

লাজ পায় বে। কটিদেশ জিনি শোভিত কিকিনী হবি কেশবী পাল|৭ 

বে, | জঘন সুন্দব অতন্গর ঘর উপমণ দিখাব নাহ ব। পয়োধণশো শা 

অতি মনোলোভা সরল তবল বায় বে, | কুচে দত এনখা কমলবালিকা। 

দেখ জলেতে লুকাষ বে। ুঁজযুগ তাব ততি চমত্কার দালশী মাধুবী ওায 
বে, | বশয়[বঞ্জিত মধুব সংগীত শুনি অলি লাজ পা -ব। শীলমর্ত শনি 
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অতি উজিয়ারী আছে শোভা করি অধিকার (রঃ | কনকেরি লতে মণিমর- 

কতে জড়িয়ে রেখেছে তায় রে। গজমোতি হার কিবা শোভা তার মাতঙ্জ- 

গমশীী তায় রে, | ক দেখি কন্ধু প্রবেশিল অন্তু ভণে দীন চৈঙনায় রে ॥ 
সুমুরটিতে বৈষ্ণব পদ[খলীর অনুকরণের ফলে কিছুটা 'আডষ্টত। দেখা দিলেও 

সাফল্য যে নিতান্ত অকিঞ্চিতকব নয় তা বোঝা যায়। রাধার গ্রত্তিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্জ 

প্রেমিক রুঞ্চের মনে কি অস্ুতপুব আন্দোলন হ্ষ্ট্ি করেছে, তা উপমার 

প্রয়োগের ফলে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীলাসম্পকিত গানগুলোর মধ্যেও যেমন পদ্[খলীর 

অনুকরণ লক্ষা করা যাবে, তেমনি ঝুমুরকারদেরণিজন্ব প্রেম-ভাবনার পরিমণ্ডলে 

বাধারুফেব প্রেমে আকাশকে ছোয়াব প্রয়াসও দেখা যাবে । পুববাগ অঙ্গরাগে 

পরিণত হলে সংকেত, অভিসার, মিলন, মাণঃ কলহ) বিচে ইত্যাদি বিভিন্ন 

স্তরগুলো যেমন রাধারুষেে প্রেমের ক্ষেত্রে দেখ যায়, তেমনি লৌকিক প্রেমেও 

এই সব স্তর অনিবাধতঃ এসে থাকে । 

৮ একদিন শিকুর্তীবনে বাধারে পড়িল মনে ব্যাকুল হইল শ্যামবায় | দোসর 

নাহিক সাথে কেবল বাশবী ভাতে কে আনশিয়ে রাধারে মিলায়। এই 

চিন্তা করি হরি বলেন রে ব।শরী মাও রাধা আছেন থেগায় | বাশি বলে 

বংশীধারী আমি কি যাইতে পারি আমার চরণ ছুটি শাহ । কৃষ্ণ বলেন 

বাশি তবে কিসে গ্রাণ জুডাইবে রাধা বই নাই উপ|য় বে | ওবাশি রাধা 

বল জুডাক জীবন ও ॥ রং ॥জান নাকি বাশি তুমি রাধাতে বিক্রীত 

আমি রাধা আমর জীবনের জীবন | বাধ। মন্ত্র রাধা তন্ত্র রাধা আমার 

মূলমন্ত্র রাধা বিনে সাধন অকারণ রে ॥ রাধা নাম শুনিবার জন্য বুন্দাবনে 

অবতীর্ণ বনে থাকি করি গোচারণ | এসসি প্রেমময়ী রাধা যার জন্তে নন্দের 

বাধা আজ মাথে করেছি বহন রে ।। কহে ব্রজরাম দাস শুন ওহে শ্রীনিবাস 

বাশিরে দোষ দেওয়] অকারণ | যা বলাবে কালশশী তাই ত বলিবে বাশি 

বাশি বল কি জানে মরম || 

* য্মুনাতটে শীপনিকুঞ্জ প্রদ্ফুটিত তথা প্রস্থণপুপ্ত গুঞ্জরে আলি মাতিয়া | 

সেখানে মুরারী বাজাছেন বাশরী রাধ। রাধা রাধা বলিয়া । চলে যায় 

গো রাধে ৮লিলেন রাধে দামিনীগতি জিশিয়া | ধশির চঞ্চলচি'জ অঞ্চল 

পড়ে খসিয়া || রং।| একে ত ভাদর রাতি আধারি তাহে একাকিণণ 

চলে রাজকুমারী, ধনি, ক্ষণে পথ যায় ভুলিয়া, | সংকেতে মদন দেখান 
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তধন (বিজলি আলো! জ্বালিয়া।। রসে দুরু দুরু কাপিছে হৃদয় পলকে 

বিলম্ব প্রাণে নাহি সয়ঃ মনে মনে যায় উডিয়] | ভাবে শ্ামতন্গ দহিছে 

অতন্থ তন্থ যায় যেন জলিয়া || শুনিয়ে সঘনে মুরলীর তান চমকি চমকি 
উঠে ত পরাণ, ধনির চরণ যাইছে টলিয়া, | ভবগ্রীতা অতি চঞ্চলমতি 

মাধবদর্শন লাগিয়া || 

ঝুষুবে বিরহের গানের সংখ্যাই সর্বাধিক । রসঘন অগ্ুতির প্রকাশ ঘটে 

[ধরহসংগীতে । বিরহ-পর্ধায়ের ঝুমুর অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রায়তনের হয়ে থাকে। 
ধ্ন বেধশায় অনুভূতি এবং ভাষাও বৃঝি বা ঘন হয়ে উঠে। 'আব তই স্বশ্স 

কখাব মধা দিয়ে বিলহেব গানে বিস্তৃত গভীর ভাবনাও বিধুত ভয়। 

টি কি বোল বলয়ে গেল কিতাগুন জেলে দিল হায়,ব, জনমে না শিন্িল | 

বড প্রাণে দাগা ধিল, নাজানি সেকোন্ শে গেল।। রং | নবঘন মেঘ 

বি চাতকিনীর আশাবারি শেষে বারিবিন্দ না পডিল। "দামি ভাবি 

যার জন্তে সে কন ভাবে না মনে ভবে-ভবে পাজ্ব খসিল। গোলাপ 

পলাশ ছেডে এসে বসলে শ্রীমলে রামরুফজের আশ। শ] মিটিল || 

কিরা করে গেছে ফিরে কাল আমিব বলে । কাল নয়ন হৈল অন্ধ আশ। 

পথ চেয়ে । বাকা গেল কেমনে ছাাডয়ে, শরমভরম হরে নিয়ে গো || রং || 

সমাজেতে হলাম দোষী যাহার লাগিয়ে । বিধেছিলাম সহচবী পাধাণেতে 

হিয়ে || দ্বিজ গদাপবে খলে কি হবে ভাবিয়ে । কাদাইতে ভালবাস! 

নিঠুর কালিয়ে || 

নিশিতে স্বপনে রাই মাপশবসন্ধানণে যাষ ক "মানন্দ হিয়ায় | ভাঙিল 

ঘুমেব ঘোর বিরইজ্ালায়, রে দিল্ ধরা শাহি ধায় ॥ বং॥ সীগণে বলে 
প্যারী স্বপনে নাগর হরি আমাবে বসায় | আপশার খস্ত্র লয়ে চবণ পায় 

রে।। কুচযুগে ধরি জোবে রমণ করিবার তরে ও সে আমারে জাগায় | 

হার বলে এ জনমে পাবে ন। কানাই || 

আধার ভাদর রাতি দেখিয়ে তডপে ছাতি পন্তি নাই পালঙ্ক উপবে | সখি 

রে প্রাণ দহে মদনের শরে কেমনে রহিব শৃহ্যঘরে || রং || একে তি অবলা 

বালা দ্োসরে যৌবনজ্বালা কেমনে রহিব শন্তঘরে । বিনা সেই শ্যামধন 
না রাখিব এ জীবন ভবপ্রীতা হরিপদ ধবে | 

ঝুমুরে বারমাসী সংগীতেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বারমাসী সংগীত বিরহ- 

সংগীতেরই অন্থুভূকক্তি। ঝুমুর এই শ্রেণীর গানের মধ্য দিয়ে গ্তুচক্রে পরিবর্তন- 
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শীল প্রকৃতিব পটভূমিকায ধিবহিনী শাবীব মনোবিশ্লরেষণেব চেষ্টা কৰা হয়| 
কোন গানে প্রাকৃতিক কপবৈচিত্র্য প্রাধান্য পায়, কোথাও বাঁ নারীমনের 

ভাবনাগুলো প্রাধান্য পায। 

১৪ মাঘ-ফান্ন বসন্বক্ণালে ঘুলে ফলে সখি ভবত ডালে | নাশাঘুল হেবি মনে 

পড়ে হবি আমি একেলা কুজেতে বইতে নাবি | আজও কুজজে নাহ এলেন 
বনমালী, চিত চঞ্চল দেহ আাব ॥বং ॥ চৈএে চাতকী বৈশাখে গকা 

প্রি পিশে সখি জীযন্থে মব| |] এনে গ্তামবায় মিলা ও গা আমায় আম 
একেলা পুঞ্জেতে বইতেনবি॥ ক্ো্টেযমূনায বহত বাখি আধাটে নবী” এখ 

সাবি | কাল মেধ হেবি মনে পড়ে হবি আমির্বাপ পিষে তবে মলি ॥ 

শ্রাবণ মাসেতে ববিধা ভ|বি দু ছু% কবে শ্য।মেব দাছুবী | পঠিলে ভাব 

আর সে ব।ঠব কামিনীদেব মণ চুবি॥ আশ্বিণে অধিক দবীব প্রগ। 

কারিকে প।ানকে ববেশ বাজা | আধেসের সপ্ধে কান] পে বঙ্গে যত 

গাপীগণ মিলি ॥ জগ্রহাযণ পৌধ ঢু*্মাস হেবি বাব মাসে পুঞ্জে ন। এলেন 

হবি | উন্ন মবি মবি ধৈয হতে নাবি দে গো গলায় ছুবি যে মাব ॥ দি 

গঙ্গাবামে লাধে ঝুমুবী বাব মাসে? কুজ্জে না এলেন হবি | সব সশী মিলে 

দে 'গা »।গুন “জনে ঝাপ ধিখে পুডে মবি॥ 

বামাষণ-মভাভ/বতেব কাহিণী পৌবাণিক ঝুষুরেব উপজীব্য । কখনে। ঝুমুব- 
কাবেবা এক একটি উপাখ্যান অবলম্বন কবে বেশ কযষে+টি ঝুমুবে একটি 

পাণ। বচনা কবে। বামাযণেব ডপাশ্যানের মধ্যে বামচন্দ্রে প্নবাস, সীতা- 

বণ, ভব-্-মিলন, বাখণ বধ এবং মহাভাবতেব উপাখ্যানেব মধ্যে পাশা 

খেলা, অজ্ঞা শুনাস? শীম্মে উপাখ্যান, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদি সখিশের জনপ্রিয় । 
“লাককবিগণ নাটকীষ মুহর্ত গুলে। ঝুমুবে গীতবদ্ধ কবে কখনো-কখশো যথেষ্ট 
দক্ষতার পবিচয পিষে থাকে । কৃত্তিবাসী বামাযণ এবং কাশীদাসী মহাভারজ্জে 

কাহিনীই ঝুমুববাবদব আদর্শ, তাই কাহিনীগ্রন্থনে 'তাদেব তেমন কোণ 

স্বকীযত! দৃষ্টিগোচব হয় না। 
১৫ অযোধ্যা নগবে ঘব নাম বটে বঘূৃবব সঙ্গেতে লক্ষণ সহোপব বে, | ভবতেবে 

বাজ্য দিষে মারে বনে পাঠাইযে আনন্দিত হয়েছেন তাবা রে+ | সীতাকে 

কবেছি হাবা বে, স্মামব! ছু,ভাই বুলি পাগলেব পাকা বে ॥ বং॥ যেপিন 

হতে গেছে সীতা ঢু্ট ভায়েব নাই দিশা ফলজল কিছুই খাই নাই বে | 

সীতা প্রণেব এ দাহছে মোদের তন্তু কে দেখেছ সীত। বল না তোমব 
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রে॥ যে দেখাবে মোরে সাঁতা তাই ;ব করব বাজ শুন বলি বানব 

বিবরণ তে | জীতা প্রাণের বেণু দাহছে সামাপের তম অধম বহিম কাধে 

দিশাহারা বে ॥ 

কৃষ্ণ অদ্রন দুইজন বখে কবি আবোহন -পনীত সমব মাঝাবে | হেবিয়া 

ফাল্নী কয় গুন প্রভূ দয়াময় এছাব বলে] শাহ গ্রযোজন, শুন শুন 

শ্রীমধুক্কদন ॥ বং ॥ ধগকবাণ তাজা কৰি বাপনেন বখোপাব হে মুবাবী কবি 
নিবেদন | মাব ন কবিববধণ পৃশংফিবে যাববণ বলি ,াঁমায় স্বক্প বচন ॥ 

রি 

ত্র।ণগুরু অশখামা ₹পচাঘ শলা মাম পিতামহ গপ্গাবি ননন | কেমশে 

কবিব ₹শ বল প্রন জগন্নাথ অনা হঠব পঞ্চজন ॥ এক্ল' বাজাগণ 

শঙ্এ।৩। ছুযোধন চকমশে বখিব (বনশন | শোবেতে গন্ধাবী মাতা 

এ৩ব।ছ জোষ্ট পিতা কাদিবেক শত বাগণ ॥ ঢান ছে হন্তেব মডাফিবাি হে 

বখেব ঘোডা শিবিবেতে কবিব গমন | হাব কথ বৰ জুড়ি খদি ন। 

খিবাধেশ হবি পপশ্রডে ববিব গমন ॥ 

জবুবেব মধ্ো সাখাডি *ঝুমুবহ পধহাধক ভবন 1৮৯ এ ১ ৭গেণদ্থাপিঃ দাস্পতা- 

জীবন, আধুনিক নাধা ও বর, শামাভিক বীতিবে *৭াড১ সনাাজক ছুণর্শতি 5 

বান্চাথ লোককাবব মলে কশিতেব ০ঞ্চার কবে) এগুদোখ ৩পব তিষঞ দৃষ্টি 

ফেলে ঝুমুবকাবেবা বর্বল ডপঙ্েগ কবেন এবং অস্বমধুখ ভাবায় প্লব খিদ্রাপ 

এহযোগে ঝুমুব পবিবেধণ কবেশ--ফলে এহ শ্রেণীব ঝুষবগুলো! অতান্ত সরপ 

হযে ওঠে । সামাজিক ঝুমুবেব মুল খসটিহ খল খঙ্গবল+ এব সঙ্গে প্রয়োজন- 

মতো ক্লেব বা বিদ্রপেব ফে1 ডন দেওয! হযে থাকে মাত্র। কাডখণ্ডেব প্রত্যক্ষ 

বাস্তব জীবন শিগুঁত এবং শিভেঞ্ালঙাবে চিত্রিত হয়ে ধাকে এহ শ্রেণাব 

ঝুম্ুবে। 

১৭ বাকো গেল মীনার মাযেব মন, যেমন কুক্ঠুবেব নেজেব মতন । বাজা 

মাহাজনের দেশ] মীনার মা কিছুই জানে ন। আবহ খুজে বসশভূষণ। পাব 

বল্যে ছিল আশ1 মীনাব মায়েব ভালবাধ। এটা কেবল শিশিব স্বপন । 

যদি দিখম পয়সাঁকডি খাতে পাখ্যম ভাতমুডি ইটা “কবল উপবি যতণ। 

দ্বিজ গদাধবে বলে মীনাব মায়ের কথায় চল্যে এখন আমার শিকটে মরণ ॥ 
১৮ কলিযুগের “খ রীতি পৃরুষেব পালটেছে মতি | বউ-এগ কথায় ৮লে পতি 

বউ-এব আচল ধরূকে | লাজে মবি লাজে মরি দেখে কলিব ঘেরকে। 

রং ॥ স্বামী স্ত্রী কোথাও গেলেম্ত্রী ফরুকে ফর্কে চলে | ছেলে কোলে 
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স্বামী চলে বউ চলে ছলরকে ॥ বৌ শুয়ে থাকে বিছনাতে পুরধ যায় 

রাঁধনশালেতে | বৌকে কিছু বললে দেয় গাল শরম ভরম কাড়কে। 
বউ-এর হুকুম তামিল করা এই হয়েছে কলির ধারা | বিপিন হুল 

দিশাহারা ফেলে আখির লোরকে ॥ 

ধরম করম সব ঘুচালি, তু'ই, ভাই-এ ভাই-এ লাগাই দিলি | বাপে" 
বেটায় মারামারি পিটাপিটি করালি রে করালি; | ধন্য ধন্যু ওরে কলি, 

সবাইকে তু'ই নিজের বশে ঘৃরালি রে ঘুবলি ॥ রং ॥ তোর যুগেব এপি 
ধাব| ভাইবোনে হয় ইশারা | তৃ'হেই যেবে পথে-ঘাটে পিরিত করা 

শিখালি রে শিখালি। তোম।|ব কথায় শবনারী করে জুয়া-ডাকা-চুবি | 

রাডীরাকে কেনে রে তু'ই রাগীন শাড়ি পবালি বে পরালি। তোর কথায় 
নারীগণ ছাড়ে নিজ পতিধন | পরপুকধেব জঙ্গে তাদেব তালে তালে 

নাচালি রে নাচালি। ছলচাতুরি মদখোরী প্রবঞ্ধনা দালালগিবি 
বেশ্তাগিরি চোরডাকাতে দেশটাকে তু"ই ডুবালি রে ডুবালি। ওবে কলি 

তোমার বোলে সর্তীশ চিপায অঁখেব কলে | জবরজস্তি নে রে তাব 

সাধুয়ালি ছাড়ালি বে ছাডালি ॥ 
শষে প্রহেলিকা-মুলক ঝুশ্বুর। এই শ্রেণীর গানে সোজান্জি মনোভাব 

বাক্ত না করে ধাধা বা প্রহেলিকার আকাবে গানেব অংশবিশেষ প্রকাশ করা 
হয়। প্রহেলিকাটুকুর অর্থ উদ্ধার করতে শা পারলে ঝুমুবেব স্রবও উপলব্ধি করা 

যায় না। এই জাতীয় ঝুমুরের আসল আকর্ষণ অই প্রহেলিকার মধ্যে নিহিত 

থাকে। সাধারণতঃ রাধাকষ-প্রেমবিঝয়ক ঝুমুরে এবং দেহতত্বেব গানে 

প্রহেলিকার প্রয়োগ করা হয়। বলাবাহুল্য, ঝুমুরে প্রহেলিকার ব্যবহ।র 

অত্যন্ত সীমিত। 
ন্ ০ অন্বর শিবাক্ষে সমর্পণ করি তাহাতে আবার রামণ্ডণ ধরি গচন্জ্র হরিয়। 

পরে | এই মাত্র বাণী কহি নীলমণি চলি গেল মধুপুরে । ত্যজিল মোরে 

লম্পট নটবরে ॥ রং ॥ পরার্থে আছ্যে যাহার বাস তাঁর প্রাণবন্ধুবরে আশ। 

ষক্ষেশ আশায় প্রকাশিত তায় পুনঃ সে না এল ফিরে । পিতা-্ুত-যান 

রথধবজে যার সেই সদ প্রাণ দহে গো আমার নিকটে না হেরি তাহারে | 

কোকিল কুহরে শ্রবণ বিদরে আর বাঁচিব কি করে। শুন প্রাণুসখি শবরূপ 

বচন রবিন্ৃত-ধত করিব সেবন এ দুঃখ নিবারণ তরে | ভবপ্রীতা ভণে ভজ 

নারায়ণে লক্ষ পুর দরবারে ॥ 
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২১ এক তকবর তিনটি শাখা পঞ্চ বক্তে তার পত্রলেখা তিনপুর ছায়া ব্যাপিয়! | 

বিন1 ফুলে ফল ধরিয়াছে ছুটি বিনা রসে রস ভরিয়া | সাধূজন লও চিনিয়া, 
ওহে গুরুজন লও চিনিয়া ॥ রং || অই, ফলমধ্যে এক সুখের বসতি বিন! 

খেয়ে রস আম্বাদয়েনিতিঃ তাব, স্থিতি নাই থাকে বসিয়া | সে পুরুষ জাতি 

না হয় যুবতী পঞ্চ ডিম্ব গেছে পাড়িয়া । সেই, পঞ্চ ডিম্বে ছলে একটি বেখা 

নিজে উড্ডে কিন্তু বাপেবই পাপা জানে নাই পিতা বলিয়া, | পৃত্রেরই 

গভেতে মাষেব ভনম এদের কেবা স্বামী লও চিনিযা। এ তত্বেব সাব 

বেদে না পাইবে গুক্চ চক্ষুপান দিলে সে চিনিবে ধান] কয় গুরু সেবিয়। | 

কাষ্ঠেব ভিতব আছয়ে অনল, অগ্মিঃ যতনে পাইবে ঘধিয়া | 

॥ দুই ॥ 

ভাদরিক্া ঝুমুর 

ভাদবিয়া বা ভাছুরিয়া ঝুমুবকে কেউ কেউ কবম নাঁচেব গান বা পাতাশালিয়। 

গীতেব সঙ্গে এক কবে দেষেছেন। কেউ বা বলেন, ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত গীতের 

নাম ভাদরিয়। ঝুমুর । অন্বীকার করবার উপায় নেই, কোথাও কোথাও 

ভাব্রমাসে মনুষ্ঠিত কবম নাচের গানকে ভাদব্য বা ভাদবিয়া গীত বলা হয়। 

আমরা স্বীকার করি, উল্লেখিত ব্যাখ্য গুলোর যথেষ্ট গুরু" আছে । তবু আমরা 

ভাদরিয়া ঝুমুব নামটিই গ্রহণযোগ্য বলে মনে কবি। সাধারণ ঝুমুর এবং 
ভাদরিয়। ঝুমুরের মধ্যে বিষয়বস্তর দিক দিয়ে ক্কে(ন পার্থক্য নেই । লৌকিক 
প্রেম এবং রাধাকুষ্ণ-প্রণয়লীল। উভয় শ্রেণীর ঝুমুবেরই বিষয়বস্ত । এই দুই 

শ্রেণীর ঝুমুবেব মধ্যে মূল পার্থকা গানেৰ বচনাশৈলী ব। গঠনভর্গিতে এবং স্থুরে। 

আদলে ঝুমুরের একটি বিশিষ্ট স্থবেব নাম ভাদরিয়া, মেমন ত।মাড অঞ্চলে 

প্রচলিত শ্ুবেব নাম তামাডিয়া এবং (সেই স্ববেব ঝুমুবকে কেউ কেউ তামাভিয়া 

ধুমুব বলবাব পক্ষপাতী | ভাদরিয়। ঝুমুরেব স্ুুব ভ্রুই এবং উচ্ছল হয়ে থাকে; 
এ স্ুরকে “রঙিন বলা হয় এই কারণেই । করম শাচের গানের স্ুবেব উন্নত 

রূপ এই ভাদরিয়া সুর | তাছাডা রচনাশৈলীর দিকে দিয়ে এগান ক্ষু্রতব পদের 

সাহায্যে গঠিত হয় এবং সাধারণ ঝুমুব থেকে আয়তনে ছোট য়ে খাকে। 

গঠনরীতিতে য' সহক্তেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেঃ "তা হল প্রতি কলির দ্বিতীয় 

ঝবাঃ--১৬ 
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পঙক্তি। এই দ্বিতীয় পউক্তির গোড়ায় সাধারণতঃ চার অক্ষরের পরে একটি তি 

বা স্বল্পবিরতি থাকে, গায়নরীতির দিক দিয়ে একে 'শম” বলা যেতে পারে। 

নিম্বোগ্ধত গানগুলো লক্ষ্য করে দেখলেই আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা 

যাবে। 

৯ 

/) 

৫ 

শি 

বস্ষি 

ঘণ্ঘটা রাতিয়া চমকে বিজলিয়া | থাকি থাকি, জলে বিরহ আগুনিয়।। 

কোথা আছ প্রিয়তম দেখ না আসিয়া | আদর্শনে, আছি মরমে মরিয়া। 

অঙ্গ কাপে থরথর হানে রতিপতিয়া | বিফলেতে। গেল যৌবন বহিয়া। 

ভরতকিশোরে বলে থাক ধৈষ ধরিয়া | পুর[হব+ আশ] বদন চুমিয়া। 
লারা নিশি রইলাম বসি বকুলতলায় গো | কমলিনী, ধনি তোমার আশায় 
গ। | শীতলী বাতাস বহে শীতে কাপে গা গো | সাড়া নাহি, সে ত ভাকে 

ইশারায় গো। | আর কি বিশ্বাস হয় তোমারি কথায় গো | নরোত্বমায়, 

ও বাদ সাধিলে আমায় গো।। 

পিয়া পিয়া বলিয়া কাত বিনো দিয়া | শুনণ ভেল, মোর গোকুল নগরিয়।। 

আসিব বলিয়া পিয়! গেল ছাড়িয়া | দিবানিশি, ধনি রহল নিরখিয়!। 

অবল। জাতিয়! কেইসে ধরত হিয়া | মনে পড়ে, কালার নবীন পিরিতিয়া। 

বিষ্টু অনাথে ভণে মনে মনে খুঁজিয় | প্রাণনাখ, মম প্রাণ গেল হরিয়। ॥ 

শীঙলানিল হিল্লোলে তরুকোলে লতা দোলে | মেধকোলে,ধোলেসোহাগে 

চপল। গেো৷। | নীরদঘটা নিরখি নাচিছে শিখিনী-শিখী | সেহ দেখি, বাড়ে 

বিরহের জালা গো। | আমি শ্তাম বিরহিনী কীাদি দ্িবসরজনী | 

একাকফিনী, ভুলি বিরহের খেলা গো। | ললিতা কয় রাধায় দ্বিজ ভবগ্রীত৷ 

গায় | পাবে হাম, রাই হয়ো না উতল। গো ॥ 

কোকিলার ডক শুণি নিজমশে ভাবি গুণি | আমার কলপি-কলপি উঠে 

ছাতি রে, | ওরে পাখি, কেন ডাক নিশিভোর রাতি। | | দবানিশি 

কেদে মরি না আসিল বংশীধারী | আমার ঝর ঝর ঝরে দু”টি আখি রে। | 

নিশি হল অবসান ন। আসিল বাক! শ্তাম | শ্বাম আমায় দিয়ে গেল প্রেমে 

ফাকিরে। | স্বন্দর বলে শুন গো রাধা তুমি যে প্রাণের আধ।। শ্যাম এসে 

মুছাবে ছু'টি আখিরে॥ 
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॥ তিন ॥ 

ঝুমুর গাচনর রং 

ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তার মুলে নাচনী নাচেব বিশিষ্ট ভূমিকার গুরুত্ত 

ননম্বীকাধ। সত্যি কথা বলতে কি ঝুমুর গান শাচণী নাচের লক্ষ্যেই রচিত 

হয়েথাকে। ঝুমুবকারেবা প্রত্যেক্েহ কোন নী কোন ভাবে নানী নাচের 

দলের সঙ্গে জডিত হিলেন বা আছেন। ঝাডখগ্ডের প্রেমপম্পঞ্িত শব গানই 

কোন না কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত খাকে। যারা বলেন গুপুপ বা ঘুড্রের ঝম ঝম 

শব্দ থেকে ঝুমুর শব্দটির উদ্ভব, নাচণী নাচের কথা মনে রাখলে তাদের এ 

বক্তব্য সত্য বলেই মনে হবে। নৃতারতা নাচনীর পায়ে নুপুর ব| ঘুঙর বাধা 
থাকে, যার ফলে ঝম ঝম শব ওঠাই স্বাভাবিক । 

নাচনী নাচে পূর্ণাজ ঝুমুর গান তো গাওয়া হয়ই, তার ওপর প্রতিটি গানেৰ 

শেরে “বং গীত গাওয়। হয়ে পাকে । ঝুমুরের রং গীতগুলে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রা- 

য়ঙনের হয় । বং গীতেব সাহায্যে নাচকে হান্ক। এবং উচ্ছল করে তোল। হয়। 

কেউ কেউ ঝুমুরের রংকে নাচণী ঝুমুরের রং নামে অভিহিত করে থাকেন। 

আমরা এগুলোকে ঝুমুরের রং বলবার পক্ষপ।তী। আমরা আগেই বলেছি, 

ঝুষুর যৌগসংগীত নয়ঃ ঝুমুর এককভাবে গীত হয়। ঝুমুর প্রধানতঃ নাচনী নাচে 

সঙ্গেই জডিত। যেহেতু এগান পুরোপুরি প্রেমের গানঃ তাই সারা বছর 

ধরে একক কে এ-গান গাওয়া চলে কিন্তু ঝুমুরের পরিপূর্ণ স্বাদ পেতে লে 

নাচনী নাচ ভিন্ন অন্যত্র খোজ করলে আমাদের হতাশ হতেই হবে। তাছাড়া 

নানী নাচের ক্ষেত্র ছাড়া ঝুমুরে কখনো রং ব্যবহার করা হয় না। 

তাই এই রং গীতগুলোকে নাচনী ঝুমুরের রং না বলে বুম্রের রং 

বলাই অধিকণ্তর যুক্তিযুক্ত মনে করি। তাছাড়া ঝুমুরকে সাধারণ 
ঝুমুর নাচনী নাচের ঝুমুর ইত্যাদি নামে বিভক্ত করারও কোন যৌন্তিকতা 
নেই; তার ফলে ঝুমুরের রসাম্বাদে অকারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয়। যে 

ঝুমুর কোন প্রেমিক বা প্রেমিকা নির্জনে একককণ্ে গুনগুন করে বা গলা ছেড়ে 

গেয়ে আনন্দলাভ করে, সেই ঝুমুরই নাচনী নাচের সময় গেয়ে দর্শকমনে 

অধিকতর আনন্দের সঞ্চার কর! সম্ভব হয়। নাচনী নাচের*খুমুর বলে বিশেষ 

ভাবে চিহ্হিত কোন ঝুমুর গান নেই। একই ঝুমুর অবসর লময়ে একককণ্ঠে যেমন 

গাওয়া! হয়, তেমনি সেই ঝুমুরই পাতা নাচের গান বা নাচনী নাচের গান 
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হিসাবেও গাওয়া হয়। ঝুমুব মূলতঃ প্রেমসংগীত, তাই ঝুমুরের রং গীতগুলো 

ও প্রেমসম্পফিত। প্রথম দশনেহ প্রেমের জন্ম হয়ঃ তার ওপর এপ্রমিক 

যা শয়নখাণ হানে তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এেমিকার থ|কে নাঃ 

১ দাত শাশ »হখে ক।জল আগমুখে তার ছাঠি পাশ 

মার্য এ) ভাহ মাব) শা শয়নখাণ | (প্রমের গধশ বহছে কুল উজান ॥ 

তাহ প্রেমিককে দেখলে বুকেব মধ্যে ব্ততআত ড ১ হয়, মন ৮ঞল ওয় জাি- 

কুল তো যায়ঠ, তাব ওপব গ্রাণ নিয়ে টানাটানি পডে। 

২ বধুযাকে দেখলে আমার হুদক উঠে মন 

পবি৩ কর্য স। রে মন | পরিতিতে যায় জাতিকুল আব খাখ জীবন ॥ 

একবার প্রেমের গগ্ুভূতি জেগে উঠলে সাজগজনয় বাইা৭ এশে নাক 

নায়ককে পণুন্ধ কৰে, কিন্ত নায়ক যখন তার গর মালাখুলে পেয়? তখন 

কপট ত্রধে গাষে হাতি দেবাৰ অভিষে।গে নায়ককে আভিযুঞ করে এবং বলে, 

এতোোহ ধধি বাসনা, তণে নায়ক কন নাযকাব গৃহে অঠ্সারে খায় না। 

৩ লৌতন পাখবের আায় [জা মাশ।র গাখান। 

সাধ কব্যে পথিণ মালা খুল্যে লিল লীশমণি। 

থুল্যে লিল ভাল করণ গায়ে কনে হাত দিল। 

অতই খাঁ বাঞ্চ৷ ছিল ধরে কেনে নাহ আল্য॥ 

&েমাল।দে“দগ তরাদে গব্রজনান্দশী। 

ঢুসাক-দিয়। ভাজা মাল' সুপ সুতার গাখশি, 

"৫ মাল। দোকশি আমি সশ্রব গলায় জানি জান ॥ 

[ঞষ্ (প্রেমে আননারস আক উপভোগ করবাব আগেহ বেদশাময় পবিণি 

এগে খায় | কনে [্রয়জনের গ্রধাস-জশিত নিচ্ছেধবেধন।, কগনো অব 

তহলার ৮৫৭1) কথপে। বলক্ক বা প্রত্যাখ্যাপের বেধণা শ[বামনকে শঙধা বিদীর্ণ 

কবে তোলে । বিখছ বা বিচ্ছেদ প্রেমের সবচেয়ে মধুব অঙ্ভতি ; তাই 

প্রমের গানে বেদনাব পরিমাণ সবাধিকঃ বল যে.৩ পাবে, প্রেমের গানের 

অর্খহ হল বিধহেব গান) বেদনাব গান। 

£ আমার খৌবনকালে খিনা তলে রূপ জলে 

মার ভাই ত ভাবি মনে মনে, আমাৰ নব যৌবন গেল অকারণে ॥ 

«৫ যার লাগ মোর শিনা সি'ছুব, গো! আশার সে ধন বইল বিদেশে। 

যেন তা ঠা খোলায় খহ ফুটে তায় ৭ই ফুটে, 
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থেকে থেকে আমার প্রাণ কেদে উঠে ॥ 

৬ শিশুকালে ছিলাম ভাল পিবিতি কব্যে অঙ্গ কাল 

তুমি বাদাবে বল্যে সাতাবে ধল্যে মনে জানি নাই, আমি কানে শুনি 

নাই ॥ 

৭ ধশাল মাঝে উপকি আমার সেকি ধুলে ধুয়া যায়। 

শাম বলম্বেব ডলি আমাব বইল মাথায় ॥ 

৮ ন€ »1ায ভুলো গেল, পানস্থপারি গাইঠে বাধা বহল। 

প(শটি চুনটি শুক্যে গেল, প্লপাবি খয়েরটি ভালই ছিল ॥ 

,£ম গেলেও গ্রেমেব স্মৃতি থাকে 7 স্থখ গেলেও স্ুখেব জন্য দীর্ঘশ্বাস থাক । 

বিহু বা বিচ্ছদদবেদন। স্ৃতিশ্রখসাব ছাঁডা কিছু নয + তাই প্রেমগীতিতে 

বিখহে« স্থান সবাব ওপবে | 

॥ চার ॥ 

রং ঝুমুর 

স্্রীপুবষেব তত গীতিস*লাপে এক ধবনেৰ ঝুমুব গান গাওয়া হযে খাকে। 

মীমুবকার বিপিন মুখা “ই গানকে পয়াব ছন্দে প্রেমের গান” পলে উল্লেখ 

ধলেছেন। গানগুলো প্রেমগীত্তি বলতে বা বোঝায় না দেমন শয়। তেমনি 

পুটনবী তব দক দিষে ও পযাব ছন্ে বচিত হয ন]। গ।শে ট খাত্র ৮০৩ 

স্ত্রী এবং পুক্ষ ১ বলাবাহুল্য, এই স্ত্রী পুক্ষ চবি ছু'টি সবতহ স্বামী স্ত্ী। 
এ গানে আমন দেশ বর্দ তামাসাব পরিবেশ হট্টি ককা।  বিবয়খস্থ 

মাধাবণতঃ লঘৃ হযে থাকে; স্বামী-্ত্রাব ঘবগেবস্থালিব সমস্যা, দাম্পত্য 

জাবনের সমন্ত। হত্যাপি বিষয় শিষে যথ্ষ্টে বাঁক এব* বর্বপিধ * ব সঙ্গে 

গাশগুলো বচণা কপ] হয । এসব গানের মধ্যে উ়শ্তবেব কাত পাকে না, 

'ভবে জীবণনবলেব অভাখ থাকে শা পলে লোকসাহিত্য ভিসাবে এগুলোবও 

বিশিষ্ট স্থান আছে! এই ধবনেব ঝুষুব খানকে ব" দুস্ুর বলা যো পাবে। 

এ গান সাধারণতঃ কুর্মালি এবং ঝাডণ প্রী-মিশিত ভাখায় বাচত হযে থাকে ১ 

ঝাডখন্ী জনতা খুব সহজেই এই ভাবা থেকে বসগ্রহণ করতে পারে | হি 
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একটি রং ঝুমুর উদ্ধত করা হল। ছুয়'ল্ের দিনে বিপধস্ত স্বামী জমিতে 
ফসল উৎপাদন করতে না পেবে শহরে গিয়ে উদরার-সংগ্রছের চেষ্টার কথা 

স্ত্রীকে বলে; স্ত্রীকিস্তূগায়ের ভিটে ছেড়ে যেতে রাজি হয় না। কোনক্রমে 

স্বামীকে বোঝাতে না পেরে সে মোক্ষম অস্ত্রের প্রয়োগ করে £ শহরে গলে 

তার কুলমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তপন স্বামী আব তাকে ফিরে পাবে না। 

পুরন : টাকায় হল্য দুপুয়া চাল আমি হলি অসামাল 

ঘর করা শুল্য বড ভার, 

চাস্ল চিশি কেরোসিন নাহি মিলে দিশেদ্দিন 

আধার ঘবে গাদাবগু-ছুর সার। 

শিকায় ট]গা রহুক হাড়ি যাব হামে গেরাম ছাড়ি 

যাব হামে শহর মুলুকে, 

ঘটি বাটি শিলালঢ। বাধ গধনি ধডাচুডা 

খাটব সাহেব ঠিকাদারকে। 

(রং) পেট তাশ্ব্ডা দিয়ে ধান বাব কতদিশ। 

এমন স্ুনার জৌবশ চেল যে মলিন ॥ 
সত্রীঃ তবে বলি প্রাণনাথ কাহে লেবে হামে সাথ 

বাত, তব হামে ণা শুনিব, 

শ্বশুরে কা ভিটামাটি রহ্ব হামে মাটি চটি 

তবু হামে বাজারে নাযাব। 

যি যাই বাজারেতে পডব হাম নজবেতে 

খাজারে কালক ভয়ংকর, 

পয়সা দেখায় কতছলে আখি ঠারে সুকৌশলে 

নুটি লেবই এ জৌবন সুন্দর । 

(রং) বাজ্জারে কা লক বাবু বড়ী বদমাস। 

নেহি যাবই বাজারেতে বহন উপাস॥ 

পুরুষ £ এ বছর হয় নিধান তাই হয়েছে অনেক টান 

মাহাজনের ধান দিব কিসে, 

বীজধাণ ছিল যত সব করেছি উদরসাৎ-অ 

আগত বছর কা লাগাম চাষে । 

লাগল গরু ছাগল ভেড়া বিকাই গেল কাড়াজড 
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তাই তন্ুব্দনী কাহে কবিস মনমানী 

পঁটলাপুণ্টলী বাধ গে তাডাহডাঃ 
যাব হামে শহবব।জার ঢাকা কবম ব'জগাব । 

ছটমট ঘব বসাব একটা কিনব আলতা ফিত।, 

মাথাবাধা আব জবিজুত1, পাযেব খল আব পাণেব বাটা । 

(বং) কাহে ধশি অঠিমানী ভাগলে চুডি। 

বাজাবে ছল কিন্যে দিব শাকা আব শাডি॥ 

সত্রীঃ কাহে কহিস এমন কথা পাজবে মোব লাগে ব্যখা 

বডী রে ভসঠা লাগে মনে, 

পুযষেকে নাপাববে ষর্দী কাতে তবে কবলে শাপী 

গাছে তুলে মুলে কাট কেনে। 

কলিযুগেব বলিহাবি দাগাবাজি জুমাচুবি 

বাজাবেতে আছে বড বেশি, 

চোখ 'আসে সাধূব বেশে গলায় ছুবি দিবে “শবে 

যাবে চলি কুলমান শাশি। 
(বং) তাই ত বাজাবে হামি নেহি যাঁঅব ভাই। 

ডব লাগে পাছে বধূ তুমাকে হারাই ॥ 

॥ পাচ ॥ 

উদক্প। গান ৰা ট'ড় ঝুমুর 

ধাডথণ্ডে নর-নাবীর দেছ-মিলনের সম্পর্কটা অন্যন্য সভ্য অঞ্চলের মতো 

এখনো শুচিবাসৃগ্রস্ত হয়ে ওঠে নি। যৌনতাই ঝাডখপ্ডেব পাধিবাবিক 
জীবনের দৃঢ় ভিত্তিভূমি রচনা কবে থাকে । এখানকাব আদিম মান্তষেবা 
নিছক ভাবান্ুভৃতিব জগতেব যে প্রেম তাব ওপর মোটেই আস্থাশীল শয়। 

প্রত)ক্ষ এবং বাস্তব দেহ-মিলনঘটিত প্রেম তাদের মনোজীবর্ন এবং সমাজ- 

জীবন গঠনে সবিশেষ সাহায্য করে থাকে। তাই ঝাডখণ্ডের লোকস"গীতেও 



২৫৬ বাডখগ্চের লোকসাহিত্র 

যৌনপ্রেমের বিশিষ্ট ভমিক। আছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধবনে লোকগীতিব 

আলোচণ? প্রসঙ্গে আমব। মে-হাণ প্রমগীতি ব্যাখ্যা কববাব চেষ্টা কবেছিঃ 

সেগুলোব মধো ভাবাগ্রভতি থাকলেও দেভজ (প্রমেব তীব্রতাও আঅহভেত 
অনুভব কপা যাষ। শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব প্রেমান্টুভুন্ব তরঙ্গে এ* সব গানব 

একটা ম্মাহাক এম্পর্ব মাছে। বৈষব পদদাবলীতে দেহজ গেম নিবন্ত 

ভাবজ প্রশে পর্ণি * হয়েছে । তাহ ঝুমুব পদাপ্লীব শগ্টকবণ যেগানেই 

ঘটেছেঃ (সেখানেই ঝুমুবেব গ্রেমবোধ নিবপ্ত চগ্তাপহদতায পযবসিত হয়েছে । 

কিছ্ছ বেগানে ঝুহবধাব বাধারুফ্জ শাম ছুট গণ গ্গরতহিণ পাবে পাবহার কবে 

বৈষ্ণণ বা।ত- বওঘাজকে অন্বীকার কাপ ০৮০৭ শ্বাপ।ন এবং স্বচ্ছন্দ কূপ 

ধিয়েছে, 'সশানেশ পাডগঞ্ডের ঝুমূবক বেখা এানবাব এতিহ্া।আধী তই- 

মিলনঘটি৩ (প্রমসতগীত্েবহ আবশান্ণ করেছে । বলাখাহুল্য, সে-সব গাশ 

বাপারুফেৰ উপশ্থিতিসত্ত্বেত ণে কোন গোডা শৈষ্ণবেব মনে তত্র বিবজ্তি 

উৎপা্গের পরব যাথ্ট। আনো ঝাঙখণ্ডের প্রেমগীনা* দেহচিলনেব তীত্র 

অন্ভ$তধ বাশীবপ মান । তবে এখাবণহ »[শো1 ৮৩ £ঞ্েরেমগীতিগ্ুলে। 

এবে 1াবেনবাববণ শয, কপকেব সাহাঝো দেহমি নেখ ভাবশাকে গাতবছ 

কবা হয়েছে--যপধি ও আবণণটি প্রাধ-ন্বচ্ছ বললে“ অতাত্তি কব হয় 2 

ঝাডগণ্ডে থিছু কিছু গাণ প্রচলিত আহে য *ম্পর্ণ৩ঃ দেভমিলনকে তর 

কবেই বণচ৩ এবং গীত হযে খাকে। সম্বভাবত্হ ওহ অপ গান লোবালফেব 

সীমাণ।ব মপ্যে গীত শা ইয়ে মাঠে প্র।স্তবে অবণ্যে গীত হয়। এই গাপগুলোহ 

উদয়। ধা টশাড ঝুমুব বলে পবিি৩। কোন বোন অঞ্চলে উদয় গান “কবি 

গীত? এবং “খাগালগী ”? নামেও পতিচিত। বাগানোখা বনে-অবণ্যে উদ্য 

গীত গষে যুখতীনাবীদধেব দেইখিলণে আক কববাব চেষ্টা করে থকে বলে 

সম্ভবতঃ বাগালগী হত নামেও এ গান পবিাচতি ল।ঙ করেছে। 

উদয়া জাতীয় প্রেমসংগীত সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভষ্টাচায বলেন, আদিম 

জাতির লোঞ্গীতিব খে অ২শ যুখক-যৃখতীব মিলন-গ্রসঙ্গ অবলম্বন কবিয়া 
বচিত, তাহাব প্রত্যক্ষ অভিব]ক্তি আদিম সমাজেও দৃণর্থতিঙ্ পরিচ'্যক 

বিবেচিত হয় বলিয়া তাহা প্রায় সবদ।হই কওগুলি সাধাবণ বূপকেব ভিতর 

দিয়া প্রকাশ কৰা হহয| থাকে। . ইহাদিগকে যথার্থ প্রেম-সঙ্গীত বলা যায়না । 

ইংবেজিতে হহাপিগকে 0০011785018 বলে । আদিম জাতিব এই শ্রেণীর 

সঙ্গীতের মধ্যে যে ব্রপকেব খ্যবহাব হইয়া থাকে তাহ] সুক্ষ শিল্পবোরেধ 
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পরিচায়ক নহে । বরং স্ুুল বস্তরসবোধের পরিচায়ক ।১ স্বীকার করবাব 

উপায় নেই যে দেহপ্রেমের গান রূপকেব ভিতব দিয়েই প্রকাশ কর! হযে 

থাকে । এগান লোকালয়ের মধ্যে গাওয়া নিষিদ্ধ, উদয়া গাশই শুধু নয়. 
কোথাও কোথাও স্থুল প্রেমনির্ভর ঝুমুরও লোকাঁলয়েব মধ্যে গাওযা নিষিষ 

হয়ে গেছে । তবে এই গানগুলোকে কেন প্রেমসণগীত বলা যায় শা, বোঝা 

গেল না। দেহকে বাদ দিয়ে আজ পযন্ত কোন প্রেমসংগীত বচিত হয়েছে কি 

না আমাদের জানা নেই । যে-কোন একজন দেহীকে আশ্রয কবেই যেমন 

আমাদেব মধ্যে প্রেমবোধ জাগরিত হযঃ মনি সেই দেহকে অবলম্বন 

কবেই আমাদেব প্রেমান্ুভূতি গীত হিসাবে প্রকাশ পায়। »্কীতকে খতে। 
স্থক্ষ পর্যায়েই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, প্রেম কোন স্থুলদেহকে কেন্্র কবেই 

অস্কুবিত হয়। দাশনিক ভাবশায় শিক্ষাম প্রেমের গুরুত্ব খ।বতে পাবে, কিন্ত 

বাস্তব এবং প্রত্যম্ম জীবনে শিরক্ত নিষ্কাম প্রেমের কোন ভূমিকা আছে বলে 

মনে হয় না। তাই আমাদের মতে, মিলন প্রসঙ্গে গানও সংগ তকাবণেই 
প্রেমসংগীতের অন্তভূক্ত হতে পাবে । এ-কথা অস্বীকার কববাব উপায় নেই 
যে একদা দেহমিলনেব প্রয়োজনেই প্রেম-গীতি বচিত হযেছিল। পবস্পব 

পবস্পরের প্রতি জৈব শাকর্ষণ অনুভব কবলে এহ গীণতের মাধামে নব-নাবী 

নিজেব কামমাব কথা অবাবিতভাবে প্রকাশ করত। 

উদয়! বা টাা*ড ঝুমুব কোন উত্সবকেেন্জ্িক গান নয, কিংবা কোন বিশেষ 

খতু বা সময়-সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাঁ। শাব। বছব ধবে বনে-অরণ্ো 

এগান গীত হয়ে থাকে। উদয়া যৌথধংগীত নয়, একক নিঃসঙ্গ নব বা 

নারীর কে এ গান গীত হয়। কেউ কেউ পলেশঃ আদিবাসীদের প্রেম 

সংগীতেব যে গানে পুকষেব অঞ্চভূতি প্রকাশ পেয়েছে তা পুকষে গেয়ে 

থাকে এবং নাবীব অন্কুভৃতি-সম্পফ্ত প্রেমসংগীত নারী স্বয়ং গেয়ে থাকে। 
কথাটি ষেঠিক নয় তা আমবা করম নাচের গান, ছো নাচের গান, ঝুমুব 

আদি প্রসঙ্গে দেখিয়েছি । নারীব প্রেমানভূতির গানগুলোও পৃরুষকণ্ঠে 

গত হয়ে থাকে । উদয়ার গানগুলোও এব বাতিক্রম নয়। তবে উদয়া 

গানে নরনারীব বিশিষ্ট ভূমিকা নুম্পষ্টর্ূপে চিছিত হয়ে থাকে ণলে বিষয়বস্ত 

অনুসারে শর এবং নারর গান পৃথক হয়ে থাকে। 

১ ৰাণলার লোকদাহিতা, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ১১৭ 
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নরণারীর অবৈধ মিলন ঝাড়খণ্ডেও নিন্দনীয় । তাই অবৈধ প্রণয় সব 

সময় গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে । নিয়োন্ধত গানগুলোতে বিভিন্ন রূপকের 

মাধ্যমে দেহপ্রেমেব অকুঃ প্রকাশ আমাদের দৃষ্টি এডায় না। 

১ দেখে বাঢালি তকে তুই না িলে আমাকে 

বুকের মাঝে শিম-ল কটি দলকে, সেই দেখ্যে মন ললকে ॥ 

২ ডালিমের গাছটি ভারি টে*ড। দিয়ে ডালিম পাড়ি 

অই ডালিম বাখ মাঝ্যাঘবেঃ খিদা পালে ধাব অন্ধকাবে ॥ 

৩ বধূর বাডি-এ পার্কে আছে বাবমাস্তা বে*লরে, 

সেই বে'ল তু*লতে গেলে বৃকে মাবে শেল বে॥ 
উদয়] গানে নাবীব অন্ুভূতি-সংখলিত গাশেব সংখ্যাই বেশি। অবশ্ত কবম 
নাচেব গানঃ ট্রস্থ গান, ছে! শাচের গাশঃ ঝুমুর আর্দি সব ধবনেব গানের 

প্রেমগীতগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাবীর প্রেমান্ুভূতিকে আশ্রয় করেই রূপ 

লাভ করেছে। 

৪ এত যদি ছিল মনে আগে না বশিলি কেনে 

ঘুমেব ঘোরে, উ্ডা খেচরণাই উঠালি মোরে, ঘবমেব ঘোবে ॥ 

৫ দিব দিব পারুল তেল দিব বল্যেছিলে, 

এত শামেব করববি হে ঘরে গেলে মনে পড়ে না। 

দিব দিব বল্যেছিলে ঘি-এব মিঠাই ধিব লো, 

আমন্ডা পাকায় মণ ভুলালে বধূ ছা'ডবে বলো । 

দিব দিব খলোহিলে ফুলাম শাড়ি দিব বল্যে, 

আলত' পাইডে মন ভুলালে বধূ ছা*্ডবে বলো ॥ 

৬ যখন ডালিম কু”লমুজিব পাব।ঃ তথন ডালিম বিকাল্য টাকায় তিন খলা। 

ডালিম খায়ে লে বে খালভবা, পাক ডালিম রসেতে ভরা ॥ 

প যখন ছিলি মা-বাপেব ঘরে, লুকলুকাশি খে*লতেছিলি একগল' জলে । 

ষেমন শোল মাছে উফাল মারে, ঢরব। শিম'ল ডাল ভাঙ্যে পড়ে ॥ 

বাগালদের কেন্দ্র করে ঝাডখণ্ডের রমণীমন প্রেমতাবনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে, 

একথা আমবা অন্য বলেছি। উদয়া গানেও বাগাল-সম্পক্ষিত কামনা- 
বাসণা বিচিত্র ক্পলাভ কবেছে। বাগ'লের? অবণ্যে গোচারণ কবে থাকে, 
তাই এই সব অবপ্যগীতের নায়ক যে তাগাই হবে, তাতে আর সন্দেহ কি! 
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৮ আমার লধু ম'ষ বাগালি যায়, হাতে বাশি কাধে লাঠি নয়ান ধারে যায়। 
ছকরী ,হবো লে ল চাদবদনঃ ঘৃ'রবার বেল। শুনবি বাশির গান ॥ 

» যন বেলা তালগাছের আড়ে, লৃুকলুকানি খে'লতেছিলম এক গল! জলে । 

এ তু ভাখস কি ল অন্তরে, কাড়াবাগাল আ"সছে ডহরে ॥ 

১০ মা্ছপডা পাধাল ভাত বাগাল বাবুর তরে, 

সঠা করি বলবি বাগাল গঠ কত ধূরে। 

বাগ'ল্যা রে বাগাল্যা গঠ গেল বহু ধূর। 

শাডির ভারে চ'লতে নারি মাথায় তুল্যে ধব। 
পাগাল পাব কবে দে, দারুস্ত কাঠের বঝা মাথায় তুল্যে দে ॥ 

কেন-কান গানে বূপোপজীবিনী নারীর কণ্ম্বর শোনা যায়__ 

১৯ ছুকৰাব মায়া বূপস্থন্পরী, রা,তসংসারে র'জগার করে পাচসিকা করি । 
শামাব ভোক বরং বদনামী, তাউ কি ছাগ্ডব ব্রাঙ্গণভাতরী ॥ 

৯১ একট্ুক খায়েছিলি দশটাকা নিয়ে আলি 

খা? ৩র মতন সুন্দরী হখ্যম ল, তিরিশ টাকায় বধূ কিণ্যে লিখম ॥ 

কাোন-কোন গানে পুরুষনারীব দ্বৈত কম্বরও শুনতে পাওয়া যায় 
"৩ *আডায আড্ায় যাআ হে র|জ। আড়ায় আড়ায় যা, 

বকেব মাঝে মাণিক জলে ফিবে কেন নাই চাম।” 

“জ্বলুক ম[নিক পুড়ুক তেল তাই ঢা*্লব ঘি, 

ঘরে আছে কনক্টাপ। ধুতরা ফুলের কি” 

গখন অধ্যায় 
জীবিকাশ্রক়ী গান 

বাডপণ্ডে কিছু কিছু গান প্রচলিত আছে, যা সম্পূর্ণ তঃ বু্ভনি৬র | 

আামর। এগুলোকে জীবিকাশ্রয়ী গান নামে চিহ্হিত করেছি। এদের মধ্যে 

পার্টি গীত বা পট গান, বাদর নাণ্র গান, সাপ খেলানোর গান "সং পুতুল 

নাচের গান সবিশেষ উল্লেঘযোগা । এই শ্রেণীর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, 

এ-গান জীবিকা-সংশ্লিষ্ট, তাই বিশেষ বিশেষ জীবিকার ক্ষেত্র ছাড়া এ গানের 
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স্বাধীন কোন ব্যবহাব নেই; পট বাদ দিলে পট গানের স্বাধীন কোন 

অস্তিত্বই থাকে না। বৃতিনির্ভর গান হওয়ায় অন্য পেশা বণ সম্প্রদায়ের 

লোকেরা এগান কখনো গায় না; তাতে জাতিচ্যুত হবাব আশঙ্কা থাকে। 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে এ গান সীমিত থাকলেও এব আবেদন ঝাডখণ্তী 

জনমাণসে প্রভাব ফেলে থাকে । পটগানেব বিষয়বস্তু পৌরাণিক হয়ে থাকে ; 

অন্তান্ত জীবিকাশয়ী গানে লৌকিক জীবনের কথাবস্ত স্থান পেয়ে থাকে এবং 

তা সাহিতারসসমুদ্ধ হয়। বর্তমান অধ্যায়ে পটগাণ এবং বাদব নাচেব গান-- 

এহ ছু"শ্রেণীব গান নিযে আলোচন। কবা হবে। 

| এক || 

পাটি গীত ব। পট গান 

কাডখণ্ড অঞ্চলে পটকে “পাটিঃ এবং পটুয়াদের 'পাটিকার* বল। হয়। 

স্বভাবতঃই পটগান এখানে প্পাটি গীত” শামে পবিচিত। পাটিকাববা একটি 
বিচিত্র সম্পদায়েব অন্করুক্তি। এবা পটেব বিষয়বস্ত হিন্দ্রপুবাণ আদি থেকে 

নির্বাচিত কবলেও এবং দৈনন্দিন জীবনধাবায় হিন্দুধাশি বজায় বাগলেও 

এদেব “ববাহসন্বন্ধ মুসলমান সমাজের সঙ্গে স্থাপিত হয়েখাকে। এরা 

বৈষ্বদেব মনো গলায় তুলসীমাল। ধাবণ কণে এখং তিলক ফোটা কাটে । 

দেব কগে তৈহ্ণ পরাবলী প্রতিশিয়'ত গুঞ্জবিত হয়) পদাবলী কীত্নে 

ঝাডখণ্ডে এলা বিশেষ পাবদশর্খ । বলতে গেলে গানই পেশা ; কথণো করতাল 

বাজিযেঃ »শনো ট্র-ট্রঙ্গী (একতাবা) বাজিয়ে কখনো স্ববমাদল বা খোল 

সহযোগে, গৃহস্থবাডিতে পদাবলী গান শুনিয়ে ভিক্ষা কবে বেডাষ । বৈষ্ণব- 

ধর্মই যেন এদেব হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্থভূক্ত হবাব ছাডপক্র দিষেছে, কিন্ত 

ব্রাঙ্মণেব করুণা এব" এখশো অর্জন করতে পাবেনি। 

পাটিকাবদেব আদি পেশা অবশ্যই পাটি দেখিয়ে ভিক্ষা কব! । এই পাটি বা 

পটগুলো। একাস্থভাবে গীশুণির্তব। গীতেব বিষয়বস্ত্রকে পটে চিত্ররূপ 

দেওয়া হয়ে থাকে । তাই পট বাদ দিলে এই গীতগুলোর কোন স্বত্ত 

অস্তিত্ব কল্পনা কবা যায় না। পট বাদ দিয়ে এগীত কখনোগাওয়। হয় 
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না। বিষয়বস্তর নিবাচন সব সময়ই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ আদি থেকে 
করা হয়ে থাকে । পাটি গীতগুলো নিঃসন্দেহে লোকগীতি এবং পাটিগুলে। 

লোকশিল্প । পৌবাণিক কাহিনীও গীতে লৌকিক রূপ পেয়ে থাকে । এর! 
কাহিণীচয়নে কখনো পৃবাণকথাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে না। এদিক 

দিয়ে বিচার ক্খপে গীত-রচনায় এদের স্বকীয়তা এবং কিছুটা মৌলিকতা 
স্বীকার করতেই হয়। সাধারণতঃ এর] পুরাণ থেকে উল্লেখযোগা খণ্ডিত 
উপাখ্যানগুলোকে বেছে শিয়ে গীতবদ্ধ করে এবং এই শীতের অনুনরণে 

পট আকে। কুষ্ণলীলা, রামলীলা, নহুষ রাঞ্া, দাতা কর্ণ, হরিশচন্দর, 
[ধন্ধুমুনি বধ, মনসামঙ্গল) জগন্নাথ দর্শন, দুর্গীকালি আদি পাল। পাটিকার- 
দের অত্যন্ত প্রিষ। 

১ মনসামঙ্গল 
জয ম' মনস।দেপা জয় বিষহরি। পন্মপাতে জন্ম মায়ের মনস! সুন্দরী ॥ 

লাগের হল গা'ট পালঙ্খ লাগের সিংহাসন | মঙ্গল! বডার পিষে দেবীর 
আসন ॥ দেবী বলে শুন বেন্যা মোর বাক্যি ধর। ডান হাতে ফুলে জলে 
মনস। পৃজা কৰ || যদি না পৃজিবি বেন্যা। মনসার ঘটবারি। ছয় পুত্র খাব রে 
ছয় বধ ক'রখ রাডি।। আড়চক্ষে চেয়ে বেন্ত! মচড়ায় দাড়ি। কাধেতে তুলিয়া 
লাচে তালের বাড়ি|॥ বলে চেংমুডি কাশীর নাগাল যদ্দি পাই । মারিয়া 
তালে বেটির কম চুবাই | যদ্দি না পৃজিল বেন মণসার ঘটবাবি। 
ই বেটা খেলা বেম্যার ছবধ ক'রল বাড়ি'। তবু শয বাদ ছাড়ে চাঁদ 
অগ্যক্কাবী। চাদের ভারা সনকা পৃজেন বিষভরি | মিছ্াই পুজিলি গ সণার 
গন্ধেশ্ববী || তিন গিন গায় গীত মধু সবধাণী। সদাই স্'য়ারে বলে জয 
্রহ্মণী॥ বেন্তাব ছিল এক পৃত্র বাল৷ লখিন্দব। "তর বি দিতে গেল 
নিছশি নগর || নিছনি নগরে আছে অমলা 'বন্যা্ী। তাব ঘবে বাড়ে 
কন্যা বেহুলা নানী | একদিন আশ্টে ছিল দণার্দন বুঢ়া। জমন্দ ঘটাযে 

গেল সেই আঁটকুঢা॥ সাজ কুটি সাজ মুটি বিভা আরভ্তিল। নিজে 
পুরোহিত হয়ে বাকা পডাইল || নিভা কবি লখিল্গব পালপিতে চাপিল। 

জয় ঢুলি ঢাকের বাছ। বাজিতে লাগিল।। তালি পর্বত মণ লহাব 
বাসধর । তায় শুয়ে শিন্ত্রা গেল বেহুলা লথিন্ধর রি বেছলা বলেন কে 

দাদা আইসে গো । এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো ॥ রাত্িদিন 
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কেঁছে মরি না দেখিয়া ঘরে । অভাগিনী বন্দী আছি লহার বাসঘরে ॥ 

অমির্তাদি খিবি খাও বলি যে তুমারে। ন্ুখে নিদ্রা যাও তুমি হাডিরি 

ভিতরে || বৃদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোবে। বেহুলা নাচশী মোর 

লাগে বন্দী কবে |।...উভিল অঙ্গারের গুড়ি কালিব নিশ্বাসে। জয় জয় বলি 

কালি বাসরে প্রবেশে ॥ স্থৃতাব জঞ্চাবে কালি বাসবে সামাল্য। এতদিনে 

লখিনবেব বিধি বাম হল্য || বেহুলা নখার কোলে যেন কলানিধি। যেমন 

কন্যা তেমনি বব মিলাইল বিধি ॥॥ এমন সুন্দর নখাব কনথানে খাব। দেবী 

জিগগাজিলে তাবে কি বোল বলিব ।। বিষম আবতি দেবী কেন দিল 

মোবে। লখিন্দবে খেতে মোব শক্তি নাহি সবে ॥ ঘৃমেব আলিমে নখ 

দিল পাশমুডা। অবধাতে বাজে কালির ছন্দের পয়বা।। হেবেধর্মচন্ত্ 
স্থর্য তুমরা থাক সাক্ষী । জা'তে গদ্ধ বেন্তাব ছাওয়াল ধন্দে মাইল লাখি ॥ 

চাদনুজ্জ,কে সাক্ষী বাখি হাশিল কামড। জ্বালায জলিয়া কান্দে বালা 

লখিন্দব || উঠ মা গেো। উঠ কন্যা সায় বেন্যাব ঝি । তোরে আইল কাল- 

নিদ্রা মোরে খাহল কি। সবাঙ্গ থাকিতে বিষ ধবে আগচুলে। বিষেব 
জালায় নখা হরি হবি বলে।। উচকপালী বেহুলা চিরুণবরণ প্লাতী। 

বারে খাইলি পতি না পুহালিরাতি || ভাল হল চাদ খশুব মোর দোষ 

হল্য। আব যে তুমাব ছুটি পুঙ্জ কি পধোষে মরিল।| পুত্রের মরণ শুন্য 

চাদ আননিত হল্য। ঠেঁতালেব বাড়ি লয়ে নাচিতে লাগিল ।। ভাল হলা 

পুত্র মৈল কি শাবাবধাদ। চেংমুডি কাশী সহ ঘৃচিল বিবাদ |. .তিশখানি 

কলা গাছকে একুশতে কাটিল। শাপিয় জগিযা বেহুলা মান্দাশ বনাল্য | 

মান্দাণ বনায়ে বেছুল। যায় আঁটি আটি। মান্দাশ ভাসাযে দিল গা্গুডিব 

ঘটি তহ খাটে কাপড কাচে নেতাহ ধোপানী। সেই ঘাটে লে 
মডা উজান বাহট।শি।। কাপড় কাঠিয়ে নেতাই বান্ধিলেন বঝা। আপনার 

পুত্॥ মেবে আপনি হলেশ অবা।। তনতাহ-এব সঙ্গে বেহুলা দেখীপুবে গেল। 

মনস|র কাছে গিযে শাচতে লাগিল।। নাছ বাছা বেভল। বাছিয়ে মাগ 

খব। কি বব মাশিব মা গো কাঞ্চন সুন্দব | দিল'ম গো বেহুলা 

আমি ধিলাম ০োবে বব। ছয ভাশুব স্বামী লইয়া যাও নিজ ঘব॥ ছ ভাশুব 

স্বামী বাঢালেন মনের হবিষে। সাত ভিঙ্গা শয়ে ফিবে আপনার দেশে ॥ 
ছু ভাঙুব স্বামী জিযাহযা বেহুলা এল ঘব। হেথা মনসাব পূজা কবোদ 

সগগব।। 
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মনসামঙ্গল পালাটিতে মনসামঙ্গলের কাহিনীটি স্বল্প পরিসবে দক্ষতাব সঙ্গে 

প্রকাশ করা হয়েছে । কোথাও কোথাও গায়কের স্থৃতিভ্রংশতাব জন্ত অংশ 

বিশেষ লৃগ্ধ হয়ে গেছে, কোথাও বা সামঞ্জন্ত বঙ্গায় থাকে নি। তা সত্বেও 
মনসা মঙ্গলের মোটামুটি কাহিনীটি এর মধা দিয়ে সুন্দবভাবে ফুটে ঠেছে। 

চাদ সদাগরের একগু ক্নেমি, পৃত্রের মৃত্যুতে পুত্রবধূব প্রতি দোধারেপ, পুনে 

মৃত্যুদংবাদে চাদের উল্লাম এবং হেতালের বাড়ি কাধে নিযে না নিঃসন্দেহে 

পটগানটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে । অন্য দিকে বেছপা নাচনীকে স্বামীর 

সর্পাঘাতে মৃত্যুর কারণ হিসাবে অপবাদ বহন করতে হয়েছে। উঠকপালী 
চিরুণর্মাতী অলক্ষুণে বধূ বলে টা সদাগব দোষারোপ করেছে । বেল এই 

অপবাদ স্বীকার করে নিয়েও মুগবার মতে পান্টা আক্রমণ করেছে এই বলে 
«আর যে তুমার ছ-টি পৃত্র কি দোষে মরিল। বলাবালা, এ-অঞ্চলে 

প্রচলিত কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের বেহুলার চরিত্রের মঙ্গে পটেব এই 

বেহুলার সামপ্স্ত পৃজে পাওয়া যায় না। বেছুল। এখানে যেন ঝাডখগ্ড 

জনপদের বধূদের চরিত্রটিই লাভ করেছে । এইটুকু বাদ দিলে খেহুপা ঢরি টি 

মনসামঙ্গলের কাহিনীর অন্পরণেই চিত্রিত হযেছে । ঝাডখণ্ে কেতকাদাসের 

মণসামঙ্গল অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রন্থ । মনসা পুজার সময় গ্রামে- গ্রামে এই পৃণি 

গীত হয়ে থাকে । মনসার পুক্জা ঘবে-ঘরে মনষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাহ 

মনসামঙ্গলের গান এখানে এতে! “শি জনপ্রিয় । পটেব ক্ষেত্রেও দেখা যায়) 

মনসামঙগল পালাটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় পালা । 

২ জগল্লাথ দর্শন ॥ 
অপূর্ব কৌতুক কথা শুন সর্বজনে | শীলা৮লে অবতার 'মম্বত কথনে ॥। 
এডাবে শমন দায় চিত্ত পেহযদি। কলিযুগে তবিবে নিল্তার ভবনদী || 

বরণ চিকনকাল। নবঘন গ্ভাম। 'মহশিশি অহশিশি দেপকালাচাদ। 

কপালে মাণিক জলে স্থুবর্ণ মুকুট। ছগমগ কুগুলে ঝলকে কর্ণফুল ॥ 

বিচিত্র বলসন অঙ্গে কনক খরণ। স্ুভদ্রা ভগিনী মধ্যে ভুবনমোহন || 

ডাইনে প্রত বলরাম মধ্যেতে ভগিনী । তার বামে কালাচাদ আছেন 

আপনি ॥ কে চিনিতে পারে প্রন্ুর অদ্ভুত শীলা । বায়খাট চাপিয়ে 
বসিল সপ্তশিলা ॥ বারবাটি কুম্বেডা প্রাচীর মেঘল[ল। পিংহুদ্বারে 

বাজে জয় ঢোলেরি বিমান || প্রথম গড়ুর স্তপ্থে যেবা দেই কোল। 
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আনন্দেতে ভক্তগণ বলে হরি বোল ।। সন্ধ্যার আরতি প্রতূর ঝলমল 

করে। রতন প্রদীপ জলে প্রতর গোচরে ॥। রতন প্রদীপ জলে জয় 

ঘণ্টারি বাজন] | ধ্বনি শুন্যে হল্য দর দারুণ যন্ত্রণা ॥ রহনে কুণ্ডেতে কাগ 
ত্জিল জীবন। চতুতূ'জ হয়ে কাগা যায় বৈকু্ঠ ভূবন ॥ চতুর্মখ ব্রহ্ধা 
যে তার পাছে গডাইয়া। বদণ ছাড়ি অন্ন ঘাম ছাড়াইয়া।। ছিছি 
করিয়া গৌরী না কাডিলেন কর। কুকুরের উচ্ছিষ্ট খান দিগস্থর | 
আধখাণি কৈবল্য হর ফেলাইলেন মুখে । আধখানি কৈবল্য হর রাখেন 
মন্তকে ॥ হরসজ করে গৌরী গৌরীমণি রী । জগবন্ধু বিশ্বমায়া দেখা 
দেন পথি।| দেখিতে না পান গৌরী বস্তাণ্ড ঈশ্বরে । জট] হতে সেই 
অন্ন দিলেন তাহারে | অন্ধের বাজারে বিচার বিয়াল্লিশে বাজন1। 

স্বর রাজ কুবির করে বিকা কিনা ॥ ভাত বিকায় পিঠা বিকায় আরো 

ভোগ লাড়ু। মধুরুচি ব্যঞ্জণ তরাহ গাডু গাড়ু।| শুদ্দরে আনিলে অন 
্রাস্তনেতে খায়। শীলাচলে দেখুন প্রভু জা'ত নাহি যায়।। কডিদিয়ে 

কিনে খায় কেউ হাডির ঝাঁটার বাডি। কনকচুর বালির মধ্যে যান 

গঞ্াগডি |॥ কনকটুর বালির মধ্যে খায় মাংস শু'ডি। বিমানে চাপিয়া 
বংশ যান অগঞগপুরী || রাজা ছিলেন ইন্দ্রণবন উডিস্তা ভিতর । তাপে 

'আনিতে গেলেন ব্রদ্ধ! ষাট সহস্র বৎসর ॥| মাগ রাজা ইন্দ্রদবন বেছে 

মাগ বব। কি ধর মাগিব প্রত তুমা বরাবর ॥। আঠারটি পুত্র আছে 
পাখবী ভিতর । সকলগুলি কর শিপাত এই যে মাগি বর ॥ কেন রাজা 
ইন্দ্রদবন এবপ মগিলে। আগারটি পুত্র কেন নিপাত করিবে || বাপ ষে 

স্থপুত্র হলে বেটাবে পভায়। বেটা যে স্ুপৃত্র হলে গয়ার সাগর যায় || গয়ার 

সাগরে পুত্র হাতে শিবে কুশ। এক বাক্যে উদ্ধারিবে শতেক পুরুষ ॥। সুপৃত্র 
হইলে পরে নাম যেবাখিবে। কুপুত্র হইলে কত গালি খাওয়াইবে ॥ 
এই ন] কারণে প্রভু এই 1 মাগি বর। তথাস্ত দিলেন বর ধাহ নরবর || 

জগন্নাথ দর্শন পালাটিতে বৈষ্ণব ধর্মভাবন প্রচার করা হয়েন্ছ। ঝাডখণ্ডে 
অন্য সব দেবতারা খুব বেশি ম্বীকুঁতি না পেলেও পুরীর ভগরাথের ওপর এদের 
অসীম বিশ্বাস। হিন্দধর্মের প্রতি তীব্র অনীহা থাকলেও এখানকার আদিম 
বাজিন্দাদের__কুমি, ভূমিজ আদি সম্প্রদায়ের জনজীবনে আচার অনুষ্ঠানে, 
লোকপাহিত্য-সংস্কৃতিতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুব তীব্র আকারে না হলেও 

সহজেই অনুভব করাঃ যায়। 



পাটি গান ব৷ পট গান ২৬৫ 

জগন্লাথদর্শন পালাটিতে খুব সম্ভবতঃ ইন্দ্রদ্যুয় বাজার উপাখ্যানও এসে 

মিশে গেছে। প্রথমার্ধেব সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধে একটা স্থুম্পষ্ট সীমাবেখা সহজেই 

নজরে পডে। ঠিক একই ধবনের সংমিশ্রণ পরবর্তাঁ ছুর্গাকালি পালাটিতেও 

ঘটেছে মনে হয়। পালাটিব শেষ চার পডক্তিতে যমেব পুবীব কথা আছে, 

যা পালাটিব সঙ্দে একেবাবেই সঙ্গতিহীন। সম্ভবতঃ এটি একটি পঞ্চকল্যাণী 
পট । 

৩ জুর্গাকালি পাল। ॥ 
ভাবিশী তৈববী মাত ছুঃখ বিনাশিনশ | এক মেঘে চলে মা দলব মেঘে 

পাশী ॥ তুমি যাবে দয়। কব মা তাব কিবা দুখ । স্ুমেব উঠ্যে শিতে 

পারে হেলাইযা বুক || ছুর্গা দুগ। বল্যে মামাব দগ্ধ হণ” কায়া। একবাব 

দেগো মোবে চবণেবি ছায়া ।। কুঞকুপাগুধেব যুদ্ধে বাখিলে নাবায়ণী। 

বাখিলে বণিক স্ৃতে দক্ষিণ মশ[নী || কৃষেেবে সদ্য হযে মাকণসে হলে 

বাম। শ্বেতপদ্মে তুমায় পুজে সীতা পেল বাম ।। শদ্রকালী কপালিনী 
কবাল বদনী | যুধ হতে বেবায় কালীব চৌধটি ডাবিনী। চৌবট্রি ডাকিনী 
কালীর শষে চৌদ্দ টেলা। হাতে ধবে ক্ষেত্রী খপ্পব গলে মুগ্মালা | 
বাম হাতে কাতান কালী ডান হাতে খপ্পর। বক্তধারা বহে কালীব 

মুখেব উপর || রণে ভঙ্গ কব্যে কালী মন্তাপানে চায়। সদাশিবেব বুকে 

পদ দখিবাবে পাষ || আধা জিব কাডি কালী ৫কপাস পালান |, 

কৈলাসে পালান শিব বসেন যোগাসনে। হেশক!লে পড়ো গেল 

নাবদেবে মনে || মণেতে ভেবে মন এমসি ধিশ কিযাপে। গুরু না ভকিলে 

সে গোবিন্দ কোথা পাবে । হেথ কব দানপুণ্য সেথা গেলে পাহ। নধারুণ 

যমের পুবী ধার উধাব নাহ |) 

ঝাডখণ্ডের লোক্সংস্কৃতিতে তুর্গাপুজা কিংবা কালিপুজাপ কোণ ভূমিকা] নেহ। 

ঝাডখণ্ডেব অধিবাপীব। আদিম কালীব পুর্গা অপশ্য করে । কিন্তু তার কোন 

'শির্টিষ্ট তাবিখ খাকে নাঃ একটি নির্দিষ্ট বাবে বছবের যে-কোন সময়ত ঠাবা 

কালিপুজা কবে থাকে । ঝাডখণ্ভী স"স্কৃতিতে এদেব অন্প্রবেশ বহিবাগতদেব 

কলাাণেই ঘটেছে । পালাটিতে স্বল্প কথায় দুর্গাঞালির মাহাত্ম্য বর্ন] কৰা 

হয়েছে, যা খুব সহজেই সবল ঝাড্খণ্ডীপ্ধের মনকে প্রভাবিত কবে তুলতে 

পাবে ।। 

ঝা.-১৭ 



২৬৬ ঝাড়খগ্ডের লোকসাহিত্য 

॥ তুই ॥ 
বাদর নাচের গান 

ঝাডথণ্ডেব বীরহোড উপজাতি বানর শিকারে অত্যন্ত পটু । বানর 

মাংসও এদের অত্যন্ত প্রিয় খাবার। এদেরই একটি শাখা যাযাবর জীবন 

ছেডে কোথাও কোথাও কুঁডে বেঁধে বাস করতে শুরু কবেছে এবং “বা*জকার' 

( €বাজিকর ) নামে পবিচিতি লাভ করেছে । এবা বানরের খেলা দেখিয়ে 

গৃহস্থবাড়ি থেকে ভিক্ষা সংগ্রহ করে জীবিকানির্বাহ করে থাকে । বানর 

নাচাবার সময় তারা কিছু গানও গেয়ে থাকে ; এই গানগুলো বাদর নাচেব 

গান নামে পরিচিত । হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে ঠঁকে তালরক্ষ। করে 
গানগুলো গাওয়। হয় বলে এ গান সাধারণতঃ ছড়ার ছন্দে রচিত হয়; তবে 

ছড়ার মধ্যে ষে অসংগতি এবং অর্থহীনতা লক্ষ্য করা যায়, এই গান তা 

থেকে মুক্ত। বাদর নাচের গানের বিসয়বস্ত সর্বাংশে লোকজীবনসম্পঞ্চিত) 

প্রায় সময়ই লোকভীবনের কৌতুককর দিকগুলো! এর উপজীব্য হয়ে থাকে । 
জীবমরসধম়িতা এই গানের প্রধান লক্ষণ । জীবনেব বিভির ঘটনাকে তিক 

দৃষ্টিতে দেখে গীতবদ্ধ করার ফলে গানগুলোতে কৌতুকের আবহ যেমন রচিত 
হয়, তেমনি সহজ স্বচ্ছ হাস্তরসধারার উতৎসমুখও অবারিত হয়ে থাকে | ভাবে- 

ভাষায় ভঙ্গিতে-মেজাজে এগুলো ঝাড়ধণ্ডের লোকসাহিত্যের যোগ্য 

উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে । বাদর নাচের গানের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। 

অনেক সময়ই পাতাশালিয়া গানের পদও বাদর নাচের গান হিসাবে ব্যবহৃত 

হয়ে থাকে । তবে বার নাচের গানের লক্ষণীয় টবশিষ্ট্য হল এই যে, প্রায় 

প্রতিটি গানেই কোন না কোন রকমের খাগ্যপ্রসঙ্গ থাকে । 

১ আঘন-কুঁট] ছাট চশল ফাগুন মাসে বিহা। 

চৎ মাজে বাউ পশ্ডল নাই হল্য বিহা!।। 

২ আল ধানের মাড রাধ্যেছি কানা শাগের বেসাতি। 

সাজের ধেলা দেঅর শাল। লুচকাই ধায় বেসাতি ॥ 
৩ থালে থালে চাল ভিজাবি গালে-গালে খাবি । 

কাছে আছে শ্বশুরবাড়ি কন্ গাড়িটা যাবি ॥ 

৪ আস্না পাতের দাস্না করল্যা পাতের দনা। 

দনায় দনায় মদ পরুশে হিলে কানের সন ॥। 



বাদর নাচের গান ২৬৭ 

উড়কি ধানের মৃডকি বাদাম ধানের খই | 
বন্ধমানে দেখ্যে আল্যম গামছা-বীধা দই || 

আম ফলে ধকা ধকার্ভেত'্ল ফলেবান্কা। 

নামাল দেশে দেখ্যে আলাম রাডির হাতে শাঙ্কা | 

নাগপুর কা ছাট চা*ল বুচাডাডির পানী । 

বৈঠল বৈঠল ভাত রাাগ্ধছে কেউঝব কারানী।| 

াইবাসার সুরু চিডা শিশিবে নাই ভিজে চিডা । 

পাখীর বড টানাটানি অহ জিহলখানার পানী || 

বগা বগা খেজাডি কাকাডচাং পিঠা। 

বাট বিদাই দে আমার খর কাইরাকচা || 



[ঈচীয় গর 
পথম অধ্তায় 

ছড়। 

(লাঞ্সাভিশ্াবসিক পণ্তিতদেখ মতে, ছা শুধু লোকসাহিত্যেবই আদিম 

শাগ। নয়ঃ হডা সাহিত্যমাত্রেরই আদিম শাখা । পাবশ ছডাবৰ ক্ষিষবস্ত 

হল শিশু, আব কে শা জানে শিশুব ৮যে চিবপুধষুন অখচ চিবনথতন 
বিষযণস্ত মাক কিছু হতে পাবে না। আশি পছবেব-৩ আগে ববীন্দ্রনাথ 

ছডাকে প্রথম আন্ধকব খাক আ€ঃলাতে এনেতাব মনগকবণীয ভাবাভঙ্গিতে 

সনণ্গ্য এালোচনা কাবছিলেন । শিশু হব আাবীব এবাম্ত শিজন্ব সম্পদ 

হ₹৬| ববীন্্রনাগেব মেহদৃষ্টি লা শা! কবলে যত” শিাটিখাশী বাঙালিব 

কাছে বড়ে দীঘণাল পবে অবহেলিত তু শক্ত হিশাখেহ অন।দবে ন্ম্ধাকাবে 

পে খাকতি। শশুবেলায শানা ছডাব ঢুইবো হাশগুলো। মহন 

নত" পপ শাধালে* তাব মনকে শাচ্ছন্ন কবে বেখেছিল । তিনি বলেছেন, 
“দামি আমার সেহ মনের মুগ্ধ অধস্থা স্মবণ কবিষা না (দিলে স্পষ্ট বুঝিতত 

পাবিন শা ছডাব মাধৃষ এখং উপযেগিঠ। বী ১ ছডাব পথিবর্তন খাবতে 

পাবে বিজ্ত হাখ বিনাশ নেভ। ববান্দ্রনাথ তাই বলেছেন, «এই সকল 

অসংগ ঠ. অথহীন খধৃচ্ছারুন শ্লাকগুলি লোবস্মতিতে চিবকাল শ্রবাহিত 
॥ কাবন ছডাব বিষযবস্ত যমন শিশু, তমাল শিশু মনহ হহযা আশিতেছে 

যেন ছডাব কপ ধাবণ কবেছে। শিশু সহজ সবলঃ সাংলাবিক জটিল প্যা্- 

বড়ি *১ শিশু হেন প্রকতিবত বপাস্তব এবং নামান্তব , একই ভাবে বল। থেতে 

পাবে, ই ডাখ্ুদল-ও প্ররুশ্ি জ, পাবিপাস্খ্িক প্রকৃতিই যেন ছডাব বপ পবিগ্রহ 

করেছে । ববান্দ্রনাখ এহ কাবণেহ বলেছেন, “তাহাব। মাণক দে আপনি 

জন্মিযাচ্ছে | 

ডঃ স্ুকুমাব সেন ছডাকে “শিশু-বেদ, নামে অভিহিত কবেছেন। 

তিনি বলেছেন, “যে বচন কোন ব্যন্তিরবখশেষেব তৈবি বলে শিপ্দিষ্ট কব যায় 

ন,ষা কোন এক মানবগোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধবে জন্মেকর্মে-চিস্তায় 

(নযস্ত্রিত করে এসেছে তাকে যদি বেদ শাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষেয় 



ছ্ডা ২৬৯ 

ছেলেমি ছড়া-গান গল্পকে শিশু- বদ বললে নোধ কবি অসঙ্গত হয না। 

শিশু-বেদ ধ্রুব 'সথচ অঞ্চব, ত৷ দৃটমূল ও পঞ্জীব__শক্ষয়বটেব মতো, 

যার বীজ (বছেব-ও অগোচব কালেব * 17১ ডঃ সেনেব বন্তবা বিশ্লেবণ 

কবলে দেগা যায়, (বদ মেমন কান বান্তিশিশেষেব বচনা নষঃ অথ৮ তা 

একটি বিপুল মাননগোষ্ঠীব জনক সর্বন্ডবে পিয়ান্ত্রত করে খাকে, ছডা বা 

শিশু বেদ ও ভদ্ধেপ। লোবসাহক্যেব মন্যান্তা শাখার মঠ ছণ্চা-ও কোন 

ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয, সামগ্রিব হি ছড়া খন পর্ববর্তন স্বীকার ববে ও 

অপ্নিশ্বব হযে মাছে, কেননা এব মল শিশু মনে গশীবে যখানে বসের 

কগনে! অভাব হয, শা, 'ভাই ছডাষ বখশেো সব্সশা এবং আঙ্জীবভাব 

দুর্দিশ আসে শি। পেশ অনাধিকাল (কে ছন্ডা বস |বে শিশ্ব মনকে শিল্ত, 

কবে এসেছে, যেদিন মানবজীবনে না ছিল বেদ ন চিল পুবান শান্মঃ না ছিল 

সাভিত্য। এই ছদ হত মাজুবেব জাশিত্া গ্রাসে পগম মিশন | তাই 

ছড়া শিশ্তব মতোহ চিতপুবাঙন অথচ চিবশ কন | আপিম মান্তমব অম*লপ্র 

অন্ফট চিন্তাবাশি খাক্গো ছডাব মধ্য বিধৃত হয়ে আছে। “মাপ মানব 

কথা বলবার চট্টায় ঘা কবত তাকে বশত পাবি শঝেব লোষানৃঞ্ি খেল।, 

আবোল-তাবোল কথা খেলাখেলি। (সেই খেলার বশেই একপিতক বুদ্ধির 

আনাষকে ছিংটি" ছিঃ মন্ত্রন্ত্রেব উদ্ভব হয়েছিল আঅপবদিকে 'স্সহধারায় 

মিঝ'ব বইযেছিল ছেলেমি ছড়া গানে ১২ 

শিশুবা যা কিছু দেখে সব কল্পনাব বঙে বঞ্জিত) যা ক্ছি ভাবে সব কল্পনার 

ভাষায বচিত | হাদেব চিস্তাজগতে ল'গত-মসণ*গত স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক 

প্রত অপ্রাক* খলে কোন জিনিষ থাকে না। প্ররুতিব রাজো মসংলগ্তাঃ 

» ্বাভাবিবকশাই যেন তাব মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত কবে খাকে। 

ছ্ুডাব মধো শিশুর ভাবজগতেব এশ মণ কল্পশাহ ডজ্জল বাঙ বঞ্জি* হয়ে 
প্রকাশ পেয়েছে । শিশুমন কোনটি কাম আব কাটি হু হম তাৰ কোন 

সীমাবেখা টানায় আগ্রন্ী নয়। সণ খিছুত ঠার কাছে অর্কএ,5 ঠাহ ছডাতেও 

সেই সব বিষয়বন্তব অকুত্রম, অকপট রূপে বিকশিত হযে উঠেছে। প্ামেজ্জু 

সুন্দর ত্রিবেদি মহাশয় বলেনঃ “ন্মহবিবশী জনশী যখন গৃহ- কাণেব অন্ধকার 

পপ পা 

১ “শি শুবেদ'-_তূমি কা, শ্রীভবতাবণ দত্তের 'বা'লা দেশের ছড়া! | 
২ প্রাগুপ্ত--“শিশুবেদ' 
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মধো, লোক নয়নের অন্তরালে অন্ফুট বাক অক্ফুটবৃদ্ধি অপত্যের মুখের পানে 

চাহিয়া আপনার আত্মারনিগৃটতম প্রদেশ উদঘাটিত করিয়। দেয়ঃ তখন তাহার 
বাকাভঙ্গি কাধভঙ্গি কোন কোন সামাজিক কৃত্রিম প্রথার ব' প্রণালীর কোন 

ধাব ধারিতে চাহে না। তখণ স্বাভাবিক মানব চরিত্র কত্রিমতার পর্দার 

অন্তরাল সবাইয়া ফেলিয়া আপনার নগ্রমৃত্তি আবিষ্কার করে ।'৩ 

বন্ধনহীন শৃঙ্খলহীন শিশুমন জগতের মধ্যে বিপর্যয়, নিয়মহীনতা কিংবা 
শৃঙ্খলাহীনতা দেখলে শঙ্কিত বোধ কবে না, বরং উল্লসিত হয়। কোন 

কিছুই তার কাছে জটিল নিয়মজানো বীধ। স্থিরচিত্র নয়। তার মন পর্বদ। 

চঞ্চল এবং মস্থিব, স্বভাবতঃই ভ্রত পরিবর্তনশীল । ছডার জগংটাও এই 

একই উপকরণে গঠিত। তাই সব সময় ছডাব মধ্যে কোন বিশিষ্ট অর্থ খুজে 

পাওয়া যায় ন1। ছড়ার মুলধনই হল সংহতি এবং সংগতির বেড়া ভেঙে 

চকিত চরণে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গাস্তরে, অর্থ থেকে নিরর্৫থে পরিক্রমণ । আশ্চর্য 

চমক, অলোকিকতা, অর্থহীনতা, শব্দেব ব্যঞ্জনা এবং সংগীতময়তা, ছন্দের 

বিহবল দোলা এবং ধ্বনির গভীব হাগ্িক স্থুর ছডাকে অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ 

সাহিত্যকর্ম থেকে একট সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা দিতে পেরেছে । এ-প্রসঙ্গে 
»বীন্ত্রণাথের কথা স্মবণ করা যেতে পারে ঃ “আমি ছড়াকে মেঘের সহিত 

তুলন। কবিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল । বিবিধ বর্ণে বাঞ্জতঃ বাুজ্রোতে 

যৃচ্ছা ভাসমান । -_দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক |, 

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তুরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা দেখে মনে হবে এই সব 
ছড। মন্ুষ্যবচিত নয়, যেন_-ইহারা আপনি জন্মিয়াছে”ঃ অন্য কথায় স্বয়নূ 
্দ্ধান্যদূশ । মানুষের চিন্তা এত ভ্রত শব্দ থেকে শব্দাস্তরেঃ বিষয় থেকে 

বিষদ্বাস্তরে সংগতিহীন অবস্থায় পরিক্রমা করতে পারে ভাবা যায় না। যেহেতু 
মান্তষ চিন্তাশীল; তাই সে যুক্তিতর্কেব অবতারণা না করে এমন সাবলীল 
পবিক্রমা কবতে গিয়ে পদে-পদ্দে বিব্রত বোধ করে। কিন্তু ছডার জগৎ অম্পূ্ণ 

আলাদা জগৎ। সেখানে সে আপনাতে আপনি বিকশি ওঠে । লঙজিককে 

ছুয়ে! দিয়ে দ্ুরে সরিয়ে দেয়। ছড়ার জগৎ শিশুর ভাব-জগতের প্রতিলিপিঃ 

বয়স্ক মানুষের সুচিন্তিত দলিল নয়। 

আসল কথা, ছডার রচনা যাদের মানসলোকে ঘটেছে, তারা কোনদিন 

৩ ভূমিকা-_খুকুষণির ছড়া'_-যোগীব্রনাথ সরকার সম্পাদিত । 



ছড়া ৭১ 

লজিক নিয়ে মাথা ঘামায় নি। একটি সত্ব পেলেই হল) একটু গতি হট 
করতে পারলে তখন আব স্বত্রান্তরে যাকার কোন অন্ুুবিধে থাকে না। 

কথাবন্ত অসংলগ্ন মনে হতে পারে, কিন্তু ছডাগুলেো একটু খুঁটিয়ে বিচার 

কবলে দেখা যাবে এক একটি ছড়া যেন চলমান চি্বামাছল। বীলের 

পব বীল দ্রুত সঞ্চবমান চিত্র আমাদের চাখে হব" মনে আশাসিত হয়েই 

বিষয় থেকে বিষযাস্তবে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রতিটি ইডাব মধ্যে একটি 

আভ্যন্বীন গতি অছে, যা বিভির ভিন্নধমখ বস্তব মধ্যে একট। গতি বা 

মোমেণ্টাম দেবাব ক্ষমতা রাখে, ফলে অজন্র অসামঞ্জশ্েব মধ্যেও সাবলীল 

প্রবহমানতা সম্ভব হয়। শেষতক এইসব বিচিত্র চিত্রময় অসামঞ্জস্তের মধ্যেও 

সামঞ্জস্য আভাসিত হয় এনং তা শিশুমনের ওপর তীত্র কৌতুহল এবং 
প্রতিক্রিয়। স্থষ্টি কবে সক্ষম হয়। 

ছড়া চমক শব্েব ব্যঞ্ীনা এবং জংগীতময়তা, ছনদোব এবং ধ্বশিব 

অলৌকিক মেল বন্ধনে গডে ওঠে। ছডাব এই সব সাধারণ ধর্মের সঙ্গে 
কখনো কখনো! অর্থহীনতা এখন নিবিড ভাব জমায় যে তখন তাব অশ্থিত্ব 

আমাদেব দৃষ্টি এডিয়ে যায়| শব্দ, ছন্দ এবং ধ্বনি যৌথবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
একটি সংগীতময় পরিবেশ বচন! কবে যেখানে উদ্ভট কথাব সঙ্গে অর্থহীনত। 

একই পবিবারের ঘণিষ্ঠ আত্মীয়ের মতো! পাশাপাশি বাস করবাব সুযোগ 

পায়। চিত্রধগিতা ছডাব একটি সাধারণ ধর্ম। চিত্রের যেমন ভাষা আছে, 
তেমনি অর্থও আছে । শনখেন্স ভার্সে বা অর্থহীন ছডায় কিন্তু কেন সুস্পষ্ট 
চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। 

তাই বলে ছড়া একেবাবে অর্থহীন, তালগোল পাকানো চিত্রের সমষ্টি 

এমন কথা ভাবা ঠিক পয়। ছডাব মধ্যেও সার্থক জীবনধর্ম বিষয্ববস্ত 

আছেঃ উজ্জল বর্ধে আকা সার্থক চিত্রও আছে। ছড়াগুলো বিশ্লেবণ করতে 

পারলে অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে পারে । ছুডার মধ্যে কোন 
গভীর আধ্যাত্মিক তত্ব নিহিত না থাকলেও “এতহাসিক তত্ব বা সামাজিক 

তত্বের" ছি'টেফোট। থাকতে পারে। ছডাব মধো মনন্তত্ব এবং সমাজতত্ের 

বীজ নিহিত আছে। শিশুজীবনের অনেক গভীবগোপন ছুজে'য় রহস্ত এই 

ছড়াব আশ্রয়ে লৃন্কাযিত আছে; সমাজজীবনের বন্থ আনপনাবে?ণ।র চণ 

স্থৃতিলিপির সদ্ধান ছড়ার মধ্যে পাওয়া যায় । ববীন্দ্রশাথেনউক্তি এ-প্রসজে 

্র্তব্যঃ "অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্থতির চুণণ অংশ এই সকল ছডার 
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মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কোন পুবাতত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া 
দিয়া এক কবিতে পারেন না।+ 

অধিকা"শ ছডাকে ন্বয'জাত বা স্ববস্তূ মনে হলেও বনু ছাই কিন্তু বিশেষ 

শিয়ম আগ্টস|বে গডে উঠেছে । পন্ক্ষেত্রেত ভাবন| ন্। এবং বিষষবস্তব 

বন্ধনে আাধছী ছচ। সাহিঠ্যপদপাচা ইয়ে ডঠেছে। আাপাবণ ছড়া ৭ ছেলে 
ভূশানে। ছডাণ মণো ভাববীজ, খন্তরবীজ এবং সারহগ্যবীজেব ত্রাহস্পর্শ 
সইজেহ শবে পড়ে। সে তুলনাষ থেলাধূলোৰ ছডা৭ মধ্যে সাহিত্যবীজের 
অভাব বিশেষভাবে পবিলমি * ভখ তাব প্রধা, কাবণ সাধাথণ ছুডা বা 

ছেলেতুলানো ছড বধস্ষ ম-মাপীদব বাচত 7 কিন্তু গেলধুলোব ছডা শিশুব। 

নিজস্ব প্রয়োজনমতো বচন। কবে খাকে। 

ছডা একান্ঠভাবে স্থুব তাল এবং ছন্*- প্রধান । পুিবীব সব দেশে 

সব মানধসমাজেট ছডাব একটি পিশিঞ্ আব থাকে । ছডাব এহ ধর্ম সম্পর্ক 
যাব! বিশেষভাবে অবহিত তাবা যে কোন আষাব ছউ| উচ্চাবঙ হতে 

শুনলেহ সেটি যে ছডা তা সহজেই এুঝতে পাবেন । ছডাব মধ্যে ম্নেইবস 
এতো বেশি পরিমানে খাকে ষে তা সহজেই আমাদেখ স্পশ কবে। 

ছডার প্রধানতম টপজীব্য হল শিশু। শিশুই ছডাব সবাধিঞক অ*শ 

অধিঞ্ঠব কবে মাছে। তাছাডা শাবীও তাব ঘবকন্া, বান্নাবাড। নিষে বন্থ 

ছড়ায় উপস্থিত। লোকসাহিঠ্যেব অন্যান্ত শাখায় যেমন নাবীব জীবনের 

বিশিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়ে থাকে, এখাশেও তাব ব্যতিক্রম দেখা যায় 

ন]। নাবীজীবনেব স্ুখতুগ আননবেদনাব কথাও তাই ছডাকে সাহি তা- 

বসঘন করে বেখেছে। শিশু এব" নারীব পাশাপাশি ছডাব মধ্যে জীবগস্ত 

পশুপাখি বোদবুষ্ট ওকতাক সব খিছু্ট আশ্রয নিয়েছে। 

ছডা আসলে কবিতা, কবিতাছত্র বা কবিতাছত্বাংশ ছাডা আব কিছু 

নয়। কবিত।ছুত্র বা ছ-নথকেই ছডাব উদ্ভব বলে মণে হয়| ছডা শব্দটির 

বাধহার খুব প্রাচীন নয়। ঝাডখণ্ডে ছডা শবেব কোন ব্যব্গীর নেই। যে 
অর্থে মামবা এখানে ছডা শব্দটিব আলোচন? কবছি সে অর্থে ঝাডখণ্ডী 

উপভাথায় ছড়া নামের কোন শব্ষ নেই । ঝাডখণ্ডে ছভাকে “ছানাভুলান 

গা” বলা হযে খাকে। ঝাডখণ্ডেব ছড়া ব' “ছাশাতুলান্তা গান? চরিভ্রগত 

দিক দিয়ে অনেকাংশে বাংলার ছডাখ সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হলেও এবং বৈচিত্র্য 

থাকলেও সেগুলে৷কে অজন্্র উপবিভাগে বিভক্ত করে আলোচনার কোন 
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সুযোগ নেই। তাই ঝাড়খণ্ডের ছড়াকে আমর! নিয়লিখিত কয়েকটি ভাগে 

বিভক্ত করবার পক্ষপাতী £ 

১. স্বম-পাড়ানি ছড়া, ২ ছেলে-ভুলানো ছডাঃ ৩ খেলাধূলার ছড়া, 

৪ সাধারণ জীবনসম্পর্কিত ছড়া, « কাহিনী বিষয়ক ছডা, ৬ এক্জালিক ছড়া । 

ঘুমপাড়ানি ছড়া : ঘৃমপাড়ানি ছড়ার মধ্যে তেমন কোন বৈচিত্র্য দেখ 
যায় না। ঝাড়খণ্ডে ছড়াকে "গান'ও বলা হয়ে থাকে। তাই ঘৃমপাড়ানি 

ছড়াও গানের মতোই বিশেষ স্থর ও তাল নির্ভর । স্ব বাদ দিয়ে ছড়ার 

অস্তিত্বের কথ! ভাবাই যায় না। ঘ্বমপাডানি ছড়ার বিষয়বস্তও শিশু শিজে । 

প্রাণচঞ্চল শিশুকে ঘৃম পাড়াবার জন্য স্ুরে-সুরে ছড়া আউডে তালে-তালে 

তাকে চাপড়াতে হয়। ছড়ার কথায় ছন্দের দোলা যেমন থাকেঃ তেমনি 

থাকে অনুগ্রাস ; এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্বর এবং তাল । স্বভাবতঃই স্ব করে 

আওড়ানো ছড়া শিশু মনকে ধীরে-ধীরে আচ্ছর্ করে ফেলে; তখন শিশুব 

ঘমিযে পড়তে দেরি হয় না। ঝাড়খগ্ডের ঘৃমপ।ডানি গানে মাসি-পিসির 

দর্শন পাওয়া যায় না, পরিবর্তে 'ঘুম-করা” নামক একটি কাল্পনিক জীবের 

দর্শন মেলে । কখনো! «নিদৃচড়,য়া” বা নিপ্রাপাখিঃ কখনো! বনচড়ায়া” বা 

বূনোপাখিঃ আবার কখনো বা টিয়ে পাখিকে ডাক দিয়ে শিশুকে ঘৃম পাড়াবার 
চেষ্টা কর! হয়। 

১ আয়রে ঘুম-করা। তকে দিব ডিম পডা॥ 

২ ছানা ঘুম! ঘুম! রে তর বাপ ঘুমাল্য। 

ছান] ঘৃমায় নাই ছানার প্রাণ হারাল্য ॥ 

৩ আয় রে নিদ্চড়”য়! নিতোই পাপা খায়। 

কন্ চড়'য়া পাখি মারে পাপা রুটি খায় ॥ 

৪ আয়রে বনচড়+ম্া বনে বনে যাই । 

খঁকার মা পান খায়েছে শাউড়ী বাধা দিয়া। 
€ আয়রে টিয়৷ লাফঝাপ দিয়া। 

খকা আমাদের পান খায়েছে শাউড়ী বাধা দিয়া 

৬। আয়রে পাখি বস রেডালে। ভাত িবরে সনার থালে॥ 

খাবি দাবি গান করবি । আমদের খকাকে ঘুম করানি |. 

এই ধরনের ছড়া আউড়ে যখন শিশুকে ঘুম পাড়ানো সম্ভব হয় না, তখন বাধ্য 

হয়েই শিশুকে ভয় দেখিয়ে মঘু পাড়াতে হয়--তখন ভালুককে ডাকতে হয়। 
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৭ আয়রে ভালুক আঁদ্দাড়ে পি'দাড়ে থাক। 

থঁকার মা জলকে গেলে খঁকার কান খা ॥ 

৭. আয় ঘুমাশি আয়, ভালুকে তেঁত'ল কুঢ়াই খায়। 

ভালুকে হুন কুখায় পায়, ভালুকে তেল কুথায় পায়, 

আন্ল। মান্লা খায়ে ভালুক বন্কে পালাই যায় ॥ 

ছেলে-ভুলানে। ছড়। ঃ ছেলে-ভুলানো ছডারও উপজীব্য শিশু নিজে। 

রসবিচারের দিক দিয়ে ঘুমপাড়ানি ছডার সাথে এর কোণ পার্থক্য খুজে পাওয়া 

যায় ণা। ছু" শ্রেণীর ছডাই বয়স্কা নারীর রচিত। পার্থক্য খুঁজে পাওয়া 

যায় ন্ুরে-ছন্দেতালে । ঘুমপাডানি ছডার স্থুব বিলম্বিত» শব্বযোজনায় 

দীর্ঘস্বরে প্রয়োগ এবং ছনা-তালও অত্যন্ত শ্লথগতির ) শিশুকে ঘুম পাডানোই 
এর উদ্দেশ্তা। কিন্তু ছেলেতুলানো ছড়ার উদ্দেশ্ঠ জাগ্রত শিশুর মনোরঞ্জন । 

কখনো খাছ্যবিমুখ শিশুকে অন্যমনস্ক করে খাছ্গ্রহণ করানো, কখনো ক্রন্দনরত 

শিশুর ক্রন্দন থামানো কখনো-ব। শিশুকে মজার হাসির খোরাক জোগানোই 

ছেলেভৃলানে ছড়ার উদ্দেশ্য । স্বভাবত:ই এর স্ব যেমন ভ্রত হয়, তেমনি 

ছন্দ-তালও | তাই এই জাতীয় ছডা লঘৃমাত্রার শবসমন্বয়ে রচিত হয়ে থাকে। 

ন থকা খকা ডাক পাড়ি। খকা যায় রেকারবাড়ি? 

শিকায় ভাল বাটায়পান। আমৃ্দের খকাকে ডাকি আন ॥ 

আমদের খক। খায় না ভাত । কুথায় পাব মগ্ডর মাছ? 

কা1”ল যাব কপপাড়ার হাট। কিন্তে আ*নব মাগুর মাছ ॥ 

আম্দের খকার মন ঠাগ্তডা। একবেলা খায় দুধ মণ্ডা একবেলা খায় রম্তা ॥ 

১* চের চের পটাস। ঘুগুচ্ু পাডুচু ॥ 

চডখুপলী ভাদ] যায়। আম্দের খকা মাস ভাত খায় ॥ 

খকার মা খায় কজ্জি আম্ঠ1 | খঁকার বাপ খায় চের চের পটাস্॥ 

“চের চের পটাস+ ছড়াটির আদ্দিতে এবং শেষে ব্যবহার করা হয়েছে; এর 

অর্থ কি, ঠিক বোঝা যায় না। কিন্তু এই কথাটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে 

শিশুদের উল্লাসে ভরে উঠতে দেখা ষায়। “ধৃগুচ্চ পীডুচ্চ* ছেলেদের 

ভোলাবার একটা উপায়কে বলা হয়ে থাকে। উঁচু খাটের ওপর বসে পা 

ঝুলিয়ে পায়ের পাতার ওপর শিশুকে বসিয়ে বার্দাড় করিয়ে তার দুটো 

হাত ধরে “ঘুগুচ্চু পীডুচ্চ,” বলে দোলা দিতে দেখা যায়। 

ছোট ছোট শিশুদের তেল মাথাবার সময় একটু আধটু ব্যায়াম করালে 
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হয়। নিচের ছড়াটি টেনে-টেনে দু+টি ছুটি শবে ভাগ করে আউড়ে শিশুর 

হাত ও পায়ের কসরৎ কবানো হয়। 

১১ কাঠ ধাধ পাত কাধ বাবুকে বাধ / বাবু বাটে করল বাশ॥ 

শিশুকে হছিজে থেকে উঠে ঈাড়াবার জন্য ছডা আউড়ে প্রলুৃন্ধ করা হয়-- 

১২ অলগ ভিডি পাপা খায়। মাম! ঘরকে দৌড়্যে যায় ॥ 

“অলগ ভিডি? শব্দটির অর্থ নিজে থেকে দাভানে ; পড়ি” মানে দীডানো। 

একে আমবা শিশুভামা বলতে পারি। এর আগে পাপা (পিঠে), হাবু 

(স্নান) শবের ব্যবহার লক্ষ্য করেছিঃ যা শিশুভাষার শব্কোযেব অন্তর্গত। 

এই সব শব্দে মাতৃন্সেহ লুকিয়ে আছে, ন্সেহের ভাষাই এখানে শিশুভাবার 

রূপ নিয়েছে। 

অনিচ্ছুক শিশুকে ছড়া বলে ভূলিয়ে-ভালিয়ে নান করাণো হয়-_ 

১৩ খুকু সিনাছেন গা ছুলাছেন হাতে তেলের বাটি। 

ভয়ে নুয়ে চুল ঝাণডছেন হিলছে দনার কাঠি ।। 

শিশুব স্ান-ভোজন যেমন ছড়ার বিষয়বস্ত তেমশি তাব কান্নাও। শিশু কেন 

যে কাদে, সবসময় তাব কোন হদিস মেলে না। শিশু কারণে কাদে, শিশু 

অকারণে কাদে । কারণ, শিশুর কান্নাই বল। কান্না থামাবার জন্যও তাই 

ছড়া রচনা করতে হয়েছে। ছডায় কান্না-থামানোর জন্য যেমন প্রলোভনের 

ব্যবস্থ। কৰা হয়েছে, তেমনি শান্তিরও । 

১৪ ধন কেনে রেকারে শ্বপ্তরঘর যাতে? 

চিড়া মু়ি গাঠ্যাই দিব রাস্তায় জল খাতে, 

লাল কাপড়ের ছাতা দিব জুড়াই জুড়াই যাতে ॥ 

১৫ এত রাইতে কাহার ছাল কাদে। ঘৃগুচু পাডুচু পান ডাকে || 

১৬ চুপদেনচুপর্দেন বিলাই আ*সছে। 

বাবুর মতন ছালা। গিলা গটাই গিলছে॥ 

১৭ কাক কক বশের টশাক। কাড়া হালটি কতকের ? 

হোক ন আমার ঘতকের। আন ছুরি কাট পেট ॥ 

ঝাড়খণ্ডে জননীরা-স্সেহে আদরে কতো নামে যে ডেকে থাকেন তাব ইয়ত্তা 

নেই। জননী যেন বিভিন্ন নামে সন্তানকে ডেকেও তৃপ্থি.প্রান না। বাবু, 

সনা, টাকার গর্যা, ধন, মুস্ঃ মুশী-কতো না ডাকে তাই এখানকার শিশুব। 

শ্নেহসিঞ্চিত হয়ে থাকে । কিন্ত সোনা কিংবা ধন কিংবা টাকার গাগরী 
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বলে ডাকলেই কি জননীর অন্তরের গভীর আনন্ান্ুভূতি এবং গৌরবের সব- 

খানি প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ? এর মধ্যে 'ধন+ শব্দটি ছড়ায় সর্বাধিক ব্যবহ্থত 

হয়েছে। এই ধন শুধু স্তান-সম্পদ নয়, তারে অতিরিক্ত অনেক কিছু। 

১৮ ধন ধন ধন, হুলগ্দ বাড়ির বনঃ (ক. লট খাডার বন ) 

অই ধণকে যে দেখতে নারে পৃড়ুক তাহার মন ॥ 
এই ধন যার ঘরে নাই ( তার] ) কিসের গরম করে, 

তার। পৃড়্যে কেন নাই মরে । 

ধন ধন ধন, হল*দ ফুলের বন 

অই ধনকে যে গা*ল দিয়েছে পুড়ুক তাহার মন ॥ 

১৭ ধন গেছে রে কনখানে, বাসফুলের বন যেনে । 

সেখানে ধন কি করে । ডাল ভাঙে আব ফুল পাডে॥ 

২৭ ধন ধন ধন, যাই নাবে বন, 

ঘবে বসি বাই দিব বত পিংহাসন ॥ 

ছেলেতৃলানে। ছড়ায় নুত্ের প্রসঙ্গও পাওয়। যায়-_ 

২১ তা থই থই থুবা, ভাঙল খা"টের থুবা, 

ডাটাই নাচে সুন্দরী বন্উ বস্তে বাজায় বৃঢ়া॥ 

২২ মালকুডির হাটে ভালুক নাচে বাটে 

মাঃরের চটে, ভালুক গেল বাটে বাটে ॥ 

মাছ ধরতে বেরিয়ে-পড়ার কথাও এজাতীয় ছডার মধ্যে পাঁওয়! যায়__ 

২5 আম্ব রে ছানাপনার। মাছ ধরতে যাব, 

মাছের কাট! পায়ে লা'গলে দলায় চাপ যাব। 

দলায় আছে ছ পণ কডি গুণ্যে গুণ্যে যাবঃ 

একটি কড়ি বেশি হলে লাডু কিন্তে খাব ॥ 

খেলাধুলার ছড়। : ঘুমপাড়াশি এবং ছেলেতুলানেো ছড়ার সঙ্গে 

খেলাধূলার ছড়ার মৌল পার্থক্য এই যে, প্রথম ছুঃ শ্রেণীর হডা বয়োজ্োঠ 

আত্মীযন্বজন, বিশেষভাবে মা-মাসিরা, আবৃত্তি করে শিশুকে ঘৃম পাড়ান অথবা 

তার মনোরঞ্রন করে থাকেন, স্বভাবতঃই ছড়াগুলোও তাদেরই রচন। ১ 

অন্তপক্ষে, খেলাধূলাৰ ছড়াগুলো শিশুদের ক্ঠেই ধ্বনিত হয়ে থাকে, 

তারাই বিশেষ বিশেষ খেলার প্রয়োজনে এই সব ছড়া রচন৷ করে থাকে। 

বয়গ্ধ এবং অভিজ্ঞ মানসজাত বলে প্রথম ছু'শ্রেণীর ছড়ায় কল্পনার ব্যাপ্তি, 
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রসঘনতা, কবিত্ব, বাস্তববোধ এবং সৌন্দ্যচেতনণ উজ্জলরেখায় ফুটে উঠেছে? 

খেলাধ্লার ছড়া নিতান্ত শিশুমনজাত বলে এইসব গ্ণবজিত নিছক ছন্দ এবং 

ধ্বনিসর্বন্ব ছড়ায় অনেক সময় পর্যবসিত হয়েছে। বহক্ষেত্রেই এই সব ছডা 

অসংলগ্ন, অস্পষ্ট এবং নিরর্৫থ চিত্রের সমষ্টিমাত্র। সুরের এবং তাল-মানের 

বিচারেও বিশেষ পার্থকা ধরা পড়ে । ঘৃমপাড়ানি এবং ছেলেতুলানোর ছড়। 

বিলদ্বিত স্বরে এবং টিমে তালে আবৃত্তি কর! হয়ঃ কিন্তু খেলার ছড়া দ্রুত 

লয়ের স্ুবে এবং তালে আবৃত্তি কর! হয়ে থাকে-__বিভিন্ন খেলার চরিত্র যেন 

ছডার আবৃত্তির ভঙ্গি থেকেই ফুটে ওঠে । খেলার ছড়াও গানের মতোই সুর 

কবে আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, তাই এই শ্রেণীর ছড়ার ইংরাজি নাম 881 

5906 ব1 খেলার গান সংগত মনে হয়। 

খেলার মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন জড়িত থাকেঃ যা ঘুমপাডানি বা ছেলেতুলানে! 

ছডায় থাকে না। মুখে ছডা আবৃত্তি করে অন্গসঞ্চালন করে খেলতে হয়, 

অনেকটা অভিনয়ের মতোই তাই অনেকেই ছড়া-নির্ভর খেলা এবং 

খেলাব গানকে লোকনাটোর উত্স মনে করেন। খেলার ছড়ায় যেমন 

কবিত্বের দর্শন মেলে না) তেমনি বসঘনতাও লক্ষ্গোচর হয় না। স্থুরের 

চেয়েও তালের প্রাধান্য এছডায় বেশি; অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়াই যেখানে 

মুখ্যস্থান অধিকার করে থাকে, সেখানে যে স্ুুবের চেয়ে তালের প্রাধান্াই 

থাকবে তাতে সন্দেহ কি? এইসব ছড়ায় সংগতিরক্ষারও কোন আগ্রহ থাকে 

না। ছড়ার অন্যতম প্রধান লক্ষণ চিত্রধমিতা ; একটি চিত্র স্পষ্ট হয়ে 

ফুটে ওঠবার আগেই আর একটি চিত্র এসে তার স্থান দখল করে নেয়। 

প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গাস্তরে দ্রুত সঞ্চরণশীলতা খেলাধূলার ছডাতেই বিশেষভাবে 

নজর পড়ে । আদলে তাল যেখানে লক্ষ্যঃ সেখানে বিষয়বস্তুর দিকে নজর 

দেবার কোন প্রয়োজনই থাকে না) তাই তালরক্ষা করে নিত্যনতুন 

বিষয়বস্তর সমাবেশ করার ঝোঁক খেলাব ছড়ায় দেখা যায়। বিশেষ 

ধরনের খেলায় বিশেষ তাল থাকে, আর তারই জন্য বিশেষ ধরনের 

ছড়ার প্রয়োজন পড়ে। স্বভাবতঃই প্রতিটি খেলাব ছড়া স্বত্ত্র হয় এবং 

খেলাটিকে বাদ দিলে সংগ্রিষ্ট ছডার আব কোন বাবহারিক প্রয়েজন থাকে 

না। বলা যেতে পাবে খেলার ছডাকে খেল! থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার 

স্বাধীন কোন অন্তিত্বই থাকে না। 

ঝাডখণ্ডেও ছেলেমেয়েদের শ্রেণীগত এবং নশ্মিলিত অজত্র ধরনের খেল! 
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প্রচলিত আছে। অধিকাংশ খেলাতেই ছডাব ব্যবহার হয়। চবিত্রগত 

দিক দিয়ে বাংলাব খেলার ছডাব সঙ্গে এদেব খুব একটা পার্থক্য নজরে 

পড়ে না। বস্বতঃ বিশ্ব-শিশুমন সর্বত্রই খেল] এবং ছডাব মধ্য দিয়ে নিজেদের 

মানাসব ইক্োেব পবিচয় প্রকাশ কবে থাকে । ঝাডখগ্ডেব বহু খেলার সঙ্গেই 

হাব বাধশাৰ খাকলেও সব সময় একটি বিশেষ নামে খেলাগুলোকে চিহ্নিত 

কবা ৬ম ম]। প্রায় সমঘই ছডাব প্রথম শব বা শব্দযুগলেব সাহায্যে খেলাব 

নামকবণ কবা হয়ে থাকে। ডু-ডু, ইকিড মিকিড, করল মাজা-মাজা, 

অতডা-পা ঠডা, শাক ল সবা, কুহুলুকা (লৃকোচুবি) ঝাডখণ্ডে প্রচলিত 

ছডা-শিতভব খেলাব কযেক্টি উদ্দাহবণ। এব মধ্যে ডুডু (হাডুডু) খেলায় 

বিচিত্র বসেৰ বিচিত্র গঠশেব ছডাব বাবহাব সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। 

হাড়ুড়ু খেলা প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোব ভট্টাচা বলেছেন, 'সমাজতত্ববিদগণ 

যখার্থহই অম্গমান কবিয়া থাকেশ যে, পুকষদিগের মধ্যে প্রচলিত খেলামাত্রই 
এারিম শমাজেব গাঠীপ*গ্রামেব অবশেষ মাত্র । হহাদেব মধ্যে আত্মবক্ষ। 

এব* আএমণেব য সকল পঞ্তি দেপা বায় তাহা যৃদ্ধণীতিসম্মত। বাংলার 
হাড় ডু খেলাও তাহাই 1১8 খেলাটি মধা দিয়ে যথার্থই পৌরুষ প্রকাশ 
পয়ে খাকে। খেলাটি যে স"গ্রামেবই নিখুত অভিনয) তা খেল।টির ধাবা 
এবং ছডার কথাবস্ত অনুধারশ কবলে বুঝতে অন্ুবিধা হয় না । এই খেলাদ্ 

দু'পক্ষেব খেলোযাডদেব মধ্যে তীব্র প্রাতিঘন্দ্িতামুলপক আক্রোশ এবং শত্রতা 

প্রকাশ পোয খাকে। খেলাটি পৌরুষমণ্তিত হওযায ছডাগুলে! খুব একটা 
াবগর্ত কিংবা সাহিতাবসসম্বদ্ধ হয না, কিন্তু ছডাগুলোব মধ্যে যে তীব্র 

গতিশীলতা এবং দ্রগলয়েব ছন্দ ফুটে ওঠে তা কাবো দৃষ্টি এডায় না। এ 

ছড। পুরুবের খেলাব জন্য পুকষেবহ বচিত , অন্যান্য ধবনেব ছডা তুলনায় 

'খলাব ছঙায় কবিত্বগুণ মোটেই থাকে না, প্রায়শঃহ অর্থহীন হয়ে থাকে) 

শীব্রগতিপ্রবাহে চিত্রগুলোও যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পাবে না--গুধূ 

হপ্দাঘাত এব পৌকযেব দিস্টি সম্পর্কে মআমাদেব সটকিত কবে তোছলে। 
২৭. একুড দেকুড ত্েকুড নাল | লাডকাই লুডকুই বাশেব চাণা। 

ঠাইচু ই চড়ুই ডিম / লাঙল মাখা গকব শিং। 
তাতা চুডি উনিশ কুডি॥ 

৪ বাণ্লার লোকসাহিত্য, হয «গু | 
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অকল বকল টকল ঠিয় | ধমসা নাগরা বাজে হিয়া। 

ইস বিষ করম ঠিস | ঠারে ঠুরে উনিশ বিশ॥ 
উড়কুল তুডকুল নলের বাঁশি | নল কর্যেছে একাদশী । 
হলুদ মানে তল ফুল | টাকা মানে টগর ফুল ॥ 

আগডুম বাগড়ুম ঘডাডুম সাজে | ঝায় ঝটপট মুগুব বাঁজে। 
মুণ্ডতর শাল পঞ্চমাল | কে কে যাবে কামার শাল। 

কামার শালের বায় পৃয়াতি | বনের লে বা্হবালা কপতী॥ 

অড়গাছ বডগাছ | তার তলে জগন্নাথ । 

জগন্নাথের হাড়িকুডি | সুরু চা”ল কাটি। 

কাগ্টতে কা*ঢতে হৃল্য ভাত | উঠ বৃঢ়া জগন্নাথ ॥ 

ওপবেব ছড়াগুলো কোন না কোনভাবে বাংলা'র ছডাব সঙ্গে সম্পফিত। 

এগুলো হাঁডুড়ু খেলায় ব্যবহৃত হলেও হাড়ড়ু শব্দেব গ্রায়োগ যেমন নেই, 

তেমনি শত্রত। 'এবং আক্রোশও অনুপস্থিত । নিম়েোদ্ধত ছড়াগুলো যে হাড়ু-ডু 

খেলার বিশুদ্ধ ছডা তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

দস 

২৩) ৫ 

৩১ 

হাড়-ডু খেলিয়ে | বাঘ মারি চালিয়ে, 

বাঘের তেলে | পদ্দীপ জলে, 

জ্বুক পদ্দীপ উড়ুক ধৃ'য়া | চলি আয়রে ছুঁচামৃহা ॥ 

একান দুকান তিকান ঠিয়! | নাক ডেডেন পেচামুহা । 
পেচার উপর বা"জল ঢোল | অই শাল] মাহাঁচোর | 

আম পাত. জডা জড় | মা'রব চাবৃক ছা*ডব ঘড়া। 

অরে পেচা সর'যাই ডাঢ়া | আসছে আমার খেপ1 ঘড় ॥ 

অন্যান্য ধরনের কিছু খেলার ছড়া নিচে উদ্ধত করা হল। এগুলোর মধ্যেও 

খেলাধূলার ছড়ার চরিত্রধর্ম সহজেই নজরে পড়ে। কোন কোন ছভায় 
কল্পনার ব্যাপ্তি, কবিত্বের স্পর্শ এবং অসংলগ্ন চিত্তরাবলীর শ্রঙ্খলাবদ্দস্পীও দেখতে 

'পাঁওয়। যায়। খেলাধুলার বিশদ বিবরণ অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হল । 

৩২ ইকিড় মিকিড়ু : ইকিড় মিকিড় দাত কিড়কিড | লহালতি বে'লপা'ত 

বাড়ি-এ আছে নিমগাছটি নিম ঝরঝর করে | সদাগরের 

বেটাবিটি | নিত্ লিয়াই লাগে। খাঁচড ন কুঁচ্যা ॥ 

৩৩ কদ'ল মাজামাজ। £ কদ'ল মাজামাজা | ঘি মউটি রাজ1। 

রাজাঘরের লক আঙ্র্্যেছে | একটি কদ'ল ঠিং যা॥ 
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কদ'ল মাজামাজা-_-হিংবতী রাজা । 

আঙ্কা দিব বাঙ্ক৷ দ্রিব কানে দিব কডি 

বেহার বেল দে*খতে যাব ঘি চপ চপ, দাট়ি। 

দাড়ি নাই দুটি নাই টসর কাপডি 

টসর করে খসরমসর বিল্লি করে মাও । 

একটি কদ'ল ঠিং যাও ॥ 

আতড়। প।তড়া : আতডা ৰে পাতডা | মাহ তা'ন গেছে হাট। 

আগুন নাই পানী নাই | দে পর্শন ভাত ॥ 

গ1ক লসর: শাক ল সরা পদ্ধপাতের ঘডাঃ 

যে নাই হু'টে তার মা চিডা কুটে ডূম ডুম ডুম ॥ 

একটা চাদ ছুট টাদ | টান্তেটুন্যে কাপড বাধ । 

চজ নানী জলকে যাব, 

জলের ভিতর ফুল ফুটেছে ফুলের বড কলি । 

শাগ ল লট্যা ল করমের ডালি ॥ 

কুুলুক৷ ; আমা খেড়ী খুজ্যে দে | নাই ত মুটি ভাজো দে ॥ 

আমার খেড়ী খুজ্যে দে। না*্হলে নেটী চিম্টা দে ॥ 

একেড় গেজ। £ একেড় গেজা। ডুমকি রাজা ॥ 

তিনেক তেতা৷ | চারে চুগ*ল ॥ 

পাচে পাঠি। ছয়ে ডাতি॥ 
সাতে সুত'ল। আঠে গুটি ॥ 

নয়ে নইচি। দশে ঘৃগি॥ 

মাঝেমাঝে ছেলেমেয়ের! প্রশ্নোত্রবাচক খেলাতেও মেতে ওঠে । এই 

খেলায় শরীরচর্চার চেয়ে বৃদ্ধির চর্চাই প্রধান। এ খেল। কথাসর্বন্ব। গুস্বোত্তরের 

কথাগুলে। ছন্দমিলের জন্য ছড়ার আকার ধারণ করে । যেমন-_ 

/০ একটা কথা শুন্। 

কি কথা? বেলতা। | কিবেঙউ? টুরি বেঙ। 

কি টুরি? বাম্হুন বুড়ি । | কিবাম্হুন ? চণ্ডী বামৃহুন। 

কি চণ্ডী? পিঠা খণ্তী। | কি পিঠা? তাল পিঠা। 

কি তাল? খেজুর তাল। | কিধেজুর? পেঁক মেজুর। 

কিপেক? সনাপেক। |কিসনা? আমিহাগিতুইগুখানা॥ 
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তথাকখিত রুচিশীল শুচিবা গ্রস্ত লোকেদের কাছে শেষ পডক্তিটি আপত্তিকর 

মনে হতে পারে। কিন্তু যার! গ্রাম্যসাহিত্য-লোক্সাহিত্যের চর্চা করেন কিংবা 

সমাজতব্ের, তাঁদের পক্ষে এই ধরনের শব্দ এড়িয়ে যাওয়াটা কতোম্ুর সংগত, 

তা বিতফ্িত ব্যাপার । যে-কোন সমাজের লোকজীবনের স্বরূপ, রীতিরেওয়াজ 

ইত্যাদি সম্পর্কে নিখুত জ্ঞানলাভের জন্য কোন কিছুই পবিতাজ্য নয়। কোন 

শব অন্য সমাজেব লোকের রুচিতে আঘাত করলেও সেহ শব্দটি যে- সমাজে 

প্রচলিত সেখানে আর দশটি শব্দের মতোই স্বচ্ছন্দে বাবহৃত হয়ে থাকে। 

শব্বব্যবহারের মধা দিয়ে কোশ বিশেষ মাগ্ধষের কিংবা কোন বিশেষ সমাজের 

মানুষের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাডখণ্ডী জনমানস যে- কোন 

মনোভাবকেই সরাসরি পরিচিত শব দিয়েই প্রকাশ করে থাকে । রবীন্দ্রনাথ 

স্বয়ং ছড়া সংগ্রহকালে “ভাতার-খাকী” শব্ধ বদলে “ম্বামী-খাকী' করেছিলেন; 

ফলে রুচিশীল পাঠকেব রুচি বক্ষা করা গেলেও শব্দটি ব্যবহারের তীব্রত। অনেক- 

থানি হাস পেয়েছিল । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এই ধরণের পরিবর্তন সাধণ ষে 

সমাজতত্ব এবং নৃতত্বের ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর, তা স্বীকার করেছেন। অথচ 

তিনিও এই প্রশ্নোত্বববাচক ছভার গ্রাম্যশব্ঘটি ব্যবহার না করে খুব সম্ভবতঃ 

দু'এক জায়গায় গোবর শধটির ব্যবহার কবেছেন। তার মস্তব্য স্মর্তব্য £ “কোন 

কোন ছড়ায় গোবর অপেক্ষাও এক অখাছ্যবস্ত খাইবার পরামর্শ দেওয়া 

হইয়াছে । কিন্তু তাহা এত অথাদ্য যে তাহার নামও এখানে উচ্চারণ করা 

ধঘাইতেছে না, আমরা এতোখানি প্রগতিশীল এবং রুচিবাগীশ না হয়ে 

রক্ষণশীলত! এবং গ্রাম্যরুচির সমর্থক হিসাবে মাঝে মাঝে এক আধট1 গ্রামা- 

শব্ধ ব্যবহারের পক্ষপাতী । রুচিশীল পাঠককে এই অংশটি দ্রত পার হয়ে 

যাবার নিবেদন জানানে! ছাডা আমাদের করণীয় কিছু নেই। 

সাধারণ জীবন-বিষয়ক ছড়। £ বাস্তব সংসারের সুখছুঃখ আননদ- 

বেদনার কাহিনী সাধারণতঃ এই সব ছড়ার বিষয়বস্ত হয়ে থাকে। ছেলে 

ভুলানো গান, ঘৃমপাঁড়ানি এবং খেলাধূলার ছড়ার সঙ্গে এই জাতীয় ছডার 

মৌলিক পার্থকা এই খানেই। এগুলোকে সাধারণ ছড বা বাস্তব জীবন- 

বিষয়ক ছড়া-ও বলা চলে। ঘৃমপাড়ানি এবং ছেলেভুলানে! ছডার মতো 

এগুলোও বাস্তব বৃদ্ধিসম্পপ্না বধিয়সী রমণীর, প্রধানত: মা- মুটসিদের, রচনা । 

এগুলোতে বাস্তব জীবন-রসের যতোখানি আধিক্য দেখা যায়, ততোথাণি 
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শিশুদের ছড়ায় দেখা যায় না। এই জীবনধমিতার জন্যই এই ছড়া বহুলাংশে 

সাহিত্যপদবাচা হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ পারিবারিক জীবনের স্ুখ-ছুঃখ 

কামনাবাসনাই এই সব ছড়ার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে । এই সব জীবন- 

কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র মুখ্যত: নারী হয়ে থাকে। নারীর কন্যা- এবং বধুজীবন 

এই ছড়ার বিষয়বস্তব ; শাবীর অন্যান্য ভূমিক! এবং পারিবারিক জীবনও এর 

উপজীব্য হয়ে থাকে। | 

এই জাতীয় ছড়া ঘৃমপাডানি কিংবা ছেলেতুলানে! কিংবা খেলাধুলো-_ 

কোন কাজেই ব্যবহার করা হয় না। এই ছড়া বয়স্কা নারী-রচিত হলেও 

এগুলো প্রধানতঃ ছেলেমেয়ের অবসর সময়ে নিজেদধেব চিত্তবিনোদনের জন্য 

আবৃত্তি করে থাকে । নিছক আনন্দলাভই যে এই ছড়া আবৃত্তির আসল 

উদ্দেশ্ত তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 

আমর! প্রথমে কন্যার বিবাহবিষয়ক ছড়াগুলো নিয়ে আলোচন1 করব। 

৪১ জাগুর জা"গুর ঘাটে রে ভাই জাগুর জ'াগুর ঘাটে, 

কি করো জানিব ভাই রে খুকুর বিভা হছে। 

হাই শুন গখুকুর মা বসুন গ মাডালে 

ডালপাত ভাঙ্যে দুটি যবুনার থালে। 

ঠ্ই থালে বস্তে কন্ধার বাপ পাখুড়। কন্যা দান করে। 

কন্য। দান করতে করতে চইখে পড়ে লর 

আন রে গামছা মুছাইব লর। 

এই সব ছড়ায় পিতার ভূমিক! নিতান্ত নগণ্য; যেটুকু আছে তাতেও পিতার 

বিরুদ্ধে অপযশ, অভিযোগের কথাই দেখা যায়।' উদ্ধৃত ছড়াটিতেও পিতাকে 

'পাখুড়াঃ বা পাষণ্ড বলা হয়েছে। কন্যাপণ নিয়ে ঝাড়খণ্ডে কন্যার বিবাহ 

দেবার রীতি আছে । আর দশটি জিনিষের মতো! কন্তাকে বিক্রয় করে পিতা 

অর্থ গ্রহণ করে থাকেন। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই পিতাকে পাষণ্ড বল। 

হয়েছে ; তাছাড়া কন্যার্দানের অধিকার তো৷ পিতারই, তাই শ্বগুরালয়ের সমস্ত 

দুঃখ-বেদনার জন্যও পিতাকে দায়শ করা হয়ে থাকে বলে আমাদের বিশ্বাস। 
কিন্তু পিতাকে পাষণ্ড বল হলেও তারও যে একটি সুকোমল পিতৃ-হৃদয় 

আছে»__যেখানে সুখেছুঃখে লালিতা কন্যার জন্য প্রচুর স্সেহরস সঞ্চিত হয়ে 

থাকে, তা আমরা ওপরের ছড়াটি থেকেই বুঝতে পারি। কন্যাদানরত দরঅশ্রু- 

বিগলিত পিতার চিত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। 



ছড়া হই 

কন্যার বিয়ে দেওয়া মানেই নতুন ঞামাই-এর আবির্ভাব । জামাই আদর 
বড় আদর, কন্তার ভবিষ্তুৎ নির্ভর করে জামাই-এর ভালোমান্ধি এবং স্থবুদ্ধির 

ওপর | জামাই যদি রুষ্টু হয় তবে মেঃয়র অনৃষ্ট অন্ধকার হতে সময় লাগে না। 

তাহ তার সম্মান রক্ষা করাঃ তার যোগ্য আদর করা একান্ত দরকাব। ঝাডখণ্ডের' 

প্রবাদে পাওয়া যায়, 'ঝি-জামাই বাকা কাঠ। বক্র কাষ্ঠখণ্ড যেমন সহজে 

সোজা কর। যায় না, জেমনিজামাই একবার বেঁকে বসলে শত সাধা-সাধনাতেও 

এষ্ট করা অসম্ভব হয়ে পডে। কাজেই আদর-যত্ু ভালে ভালো খাখাব দিযে 

জামাই বাখাজীবনকে তুষ্ট রাখতে হয়। 

১২ রমৃহা বাডি-এ কেরে ভাই গাদার গুদুব কবে, 

রমৃহ] শাগ ভাজে পিব ঘি-মউরা দিয়ে । 

ঘি-মউরার বাসে, জামাই গেল রুষ্ে । 

জামাইকে ঘুবাই আ*নব জড় ধৃতি দিয়ে, 

বিটিকে ঘৃরাই আনব দুয়াহ শাখা দিয়ে । 

আজ থাক রে বরকন্যারা একটি মেজুব খায়ে। 

কাল যাবে রে বরকন্যারা সংসার কাদায়ে। 

আগু কাদে মাসিপিসি পেছু কাদে পব, 

পব দেবতা ল।গ(হ দিব যাবি পরের ঘব। 

বাপে দিবেক শাড়ি শাখা মায়ে দিবেক তৈল, 

অই শাড়ি পবে্য যাবি বাবুয়ার ঘর। 

“বাবু, বাবৃ* ভাক পড়্যেছে বাবু নাইথ ঘবে, 

হালের বাড়ি ফালে দিয়ে মাছধরানি গেছে। 

তৈল দাও হলুদ দাও শুদ্ধ হয়ে আমি 
পান দাও সুপারি দাও ঠাকুর পৃজায় বসি। 

এই ছডাটির অন্য কথাস্তর বূপটি-ও এই প্রসঙ্গে বচার্ধ। 

১৩ €ক রে ছল বাভি-এ গাদারগু-ছুব করে। 

হিডের বাসে জামাই গেল রুষ্যে। 

জামাইকে নিয়ে আপ জড় ধৃতি দিয়ে । 

বিটিকে নিয়ে আন দুয়াই শাখ। দিয়ে । 

আ”"জ থাক রে বরকন্তার] পেক মেজুর খায়ে। 

কাল যাবে রে বরকন্যারা সংসার কাদায়ে | 



২৮৪ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

আগে কাদে মাসিপিসি তারপর কাদে পর, 

পরদেব তা লিখে দিলে যাবি পরের ঘর। 

পবের কেট। মারে দিল ধায়ে আলা বাপের ঘর । 

বাপে দিল সুরু শাখ। মায়ে দিল গিলাপ, 

সেই গিলাপ পড়ে” গেল সীতা রাম রাম ॥ , 

প্রথম পাঠটিতে সম্ভবতঃ শেষের দিকে অন্ত কোন ছার অংশবিশেষ এসে 

মিশে গেছে । দু"টি ছড়ার মধ্যে দৈর্ঘ্যে এবং ধিষয়বস্তব বিস্তৃতিতে যথেষ্ট 

অমিল থাকলেও মিলটাও সহজেই নজরে পড়ে । ঝাডখণ্ডে জামাই-এর মধাদ] 

অত্যান্ত বেশি। তার সম্মানবোধ বডোই স্পর্শকাতর । তাকে খুশি রাখবার 

জন্য শাশুড়ির সাধ্যপসাপনাব অন্ত থাকে না। পুরুষশাসিত সমাজে কন্যার 
ভালোমন্দ জামাই-এর ওপর নির্ভব কবে থাকে । জামাই রুষ্ট হলে কন্যাকে 

শুধু যে শাখা-পসি'ছুর ফেলে বাপের বাড়িতে চলে মাসতে হয় তাই শয়, 

শবীবে শিপীডনের চিহু ও বয়ে আদতে হয়। ওপবেব ছডাটিতে এর সুস্পষ্ট 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 

কন্যাবিদায়ের সময়ের আর একটি হুডা উদ্ধৃত করা হল-_ 

98 উ়কি ধানে মুডর্কি কলঙ্খ ধানের খই, 

গাছপাকা কলাপাকা গামছা-বাধা দই। 

অ কিয়া ফুল অ কিয়া ফুল মাকে দেখ হে। 

মা বড় কুবুদ্ধ্াা আমার কাছ কাট্যে মবেঃ 

সংসার বুঝিয়ে দেখ মাকার ঘর করে। 

আগু যায় মা ধব ঘড়া পেছু যায় মা ঝাবি, 

ঝারির চলনে আমর] চলিতে না পারি । 

হাতের শাখায় লেপ লাগোছে, 

গলার গজমোতি রক্ত ফুটেছে ॥ 

কাহিনী-বিষয়ক ছড়।: এই শশ্রণীর ছড়ার ভেবেই কাভিনীর বীজ লুকানে' 

থাকে । এক একটি ছুডা শিশ্লেষণ করলে এক একটি পুর্ণাবয়ব কাহিনী গড়ে 

ওঠে । কথা-কাহিনী এককালে পছ্যে রচিত হ'ত বলে অনেকের ধারণ] । 
বিভিন্ন লোককথার মধো-মধো ছডার প্রয়োগ যেমন কর! হয়, তেমনি বিভিন্র 

বিষক্ববীজ হিসাবে কাহিনীর সুত্রপাতেই সংশ্লিষ্ট ছড়ারও আবৃত্তি করা হয়। 



ছড়া ২৮৫ 

বর্তমানে বু কাহিনীবিষয়ক ছড়াই কাহিনী থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে ছেলেমেয়েদের 
মনোরঞ্জনমূলক ছডাতে পরিণত হয়েছে । ছড়াব সংঙ্সিষ্ট কাহিনীটি বহুক্ষেত্রেই 

হারিয়ে গিয়েছে। 

কাহিন্ী-বিষয়ক কিছু ছড়] ধাধা এবং রূপকথা! প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিসহ আলোচনা 

করাযাবে। এখানে আমবা মুলত: লৌকিক জীবনসম্পক্চিত কাহিনী-বিযয়ক 
ছড়া নিয়ে আলোচন। কবব। বলাবাহুল্য, এইসব ছডাব বিষয়বস্তু লৌকিক 

জীবন হওয়ায় বাস্তবজগতেব পরিচয় পাওয়া যায় যথেষ্ট পবিমাণে। 

৪৫ দশ পন্থ রাবণ ভায়া কন্ পস্থে গেল? 

শিলাগড পর.বতে চঢ়ো চালঙারসে মিশে গেল ॥ 

একবার একজন লোক বেশ কিছু কাকড়া ধরে এনে রার্লাবাক্নাব জন্যে অন্দর- 

মহলে পাঠিয়ে দিয়েছিল । ছুপুর হয়ে গেল, তবু লোকজনের ভিড কমল না। 
এদ্দিক কাকডাগুলোব কি সদগতি কব! হল, তা জানবার জন্যও খুবই 

ইচ্ছে করছে। তাই শেষতক ধাধার মতো করে অন্দবমহলের উদ্দেশ্যে বলল, 

“শপন্থ বাবণ ভায়1 কন্ পন্থে গেল ?” কাকডার দশটি পা» রাবণের দশটি মাথা? 

ছুটোকে মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে প্রশ্ন করেছিল, 'কাকড়াগুলোর কি ব্যবস্থা 

কর! হল ?' অন্দরমহল থেকে জবাব এল, “শলনোড। দিয়ে কাকডাগুলোকে 

পিষে চালতারসের সঙ্গে মিশিয়ে রারা করা হয়েছে।” 

৪৬ “সাত খাই খাই আঠে পা কন্যার মা গ হের ।, 
“বরেউ খাইছে তের 1+ গ্তবে মোর বাছাউ গেল ।? 

বরকনের “সাঙা'র রাত। কনের মা খুব খুশি, কেন না মেয়ে সাত সাতবার 

বিধবা হয়েছে । কাজেই এহেন কুলক্ষণ। মেয়ের আবার সাঙা হবে ভাবতেই 

পারেন নি। কিন্তু এ-আনন্দ বেশিক্ষণ থাকল না। কেযেন লেই মারাত্মক 

খবর! তার কানে পৌছে দিল £ বরেউ খাইছে তের” তেরটি বউ গতায 
হবার পর বর এবার চৌদ্দ বার বিয়ে করতে এসেছে । কথাটা গুনে কনের 
মা আর্তনাদ করে উঠেছেন £ “তবে মোর বাছা গেল ।” বৃঝতে পারলেন. 

মেয়ের চেয়ে জামাই আরে! কুলক্ষণক্ত । এতোকাল মেয়ে তবু জামাই মরলেও 

প্রাণটা নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছে, এবারে দ্াডি-পাল্লার 

ভারটা জামাই-এর দিকে। কাহিনীর কৌতুকরস যেমন উপভোগ্য । 
তেমনি দুই ভাগাহত শ্বামীস্ত্রীর সংশয়াচ্ছর্ ভবিষ্যৎ আমাদের বেধনার্ভও 

করে। 



২৮৬ ঝাড়খণ্ডে লোকসাহিত্য 

এন্ড্রালিক ছড়া ; কিছু কিছু ছডাব মধ্যে জাছু, তুকতাক লুকিয়ে আছে 

বলে সাধারণ মানুষ ধিশ্বাস করে । বিভিন্ন আচাবঅন্ুষ্ঠানের সাহায্যে যেমন 

প্রকৃতিক জগৎকে বশীভূত কব যায় বলে এরা বিশ্বাস করে, তেমনি জাছু-মন্ত্রে 

সাহাযোও প্রাকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করাব কথায় এদেখ অটুট বিশ্বাস দ্রেখ। যায়। 

এই ধরনের ছঙাকে এন্দ্রজালিক ছড়া বলা হয়ে পাকে | ঝাডখণ্ডের মানুষের 

জীবনে খবা এবং বুষ্টি ু টোরই বিশেষ ভূমিকা আছে । সাধাবণতঃ খবাঁ এবং 

অনাবৃষ্টিই এখানে মৃখ্য ভূমিকা অধিকার করে আছে। তাই বুষ্টিব জন্য নানা 
বকমেব তৃকতাক কবতে হয়। বুষ্টি নামাধার ছড়া "্মামরা সংগ্রহ কবতে 

পাবিনি। বর্যাবাবক এবং “বোদ দে” জাীয় দু'একটি টুকবো ছড়া আমবা 

সংগ্রহ কবতে পেরেছি । একপা অনম্বীকাধ যে একা এইসব ছড়া বয়স্ক 

লোকদেব মধো জাদুমন্ত্র হিসাবেই প্রচলিত ছিল, বর্তমাণে এগুলো ছেলেদের 

মুখেই শোন! যায । বলাবাহুল্য, বৃষ্টি থেমে যাবে এমনি একটি গভীব বিশ্বাসে 

ছেলেব" এহসব ছড়া আউডে থাকে; বয়হ্করদেৰ মধ্যে এব বাবহাবিক মুলা 

লুপ্ত হলেও এগনে! ছোটদের মধ্যে যেল আনাই বজায় শাছে। নিচে ুষ্টি 

থামাবাব ছড়া উদ্ধঠ করা হল। 

৭৭ এক পইলা মুটি / যায় বর্ষা উডি। জ্লযায় উডি॥ 

১৮ কলাপাতেব বিডি | যায় বর্ষ। ছিডি॥ 

৪৯ (বাদ দিছে জল হছে | বাড়া শিয়ালের বেহা হছে ॥ 

অবিবাম বুষ্টিবাদল হলে এক ঝলক বৌদ্র -দখবাব জন্য শামবা সবাই আগ্রহী 
হই। যখন বৌদ্রেব কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না, তখন বৌন্রকে আবাহন 
জানানো ছাডা উপায় থাকে ন|। 

৫০ চডচনযা বোদ দে | মডমড্যা খাসি ধিব॥ 

আদম মানুষেব পক্ষে আগুন জ্বালানো কঠিন সমস্য' ছিল। ছুট কাষ্ঠখণ্ডকে 

ঘর্ষণ কবে তখনকার দিনে আঅস্পাদপাদন করা হত। সবসময় কাজটা সহজ- 

সাধ্য ছিল না। তাই এ্রন্দ্রজালিক ক্রিয়াশ্থষ্টিব জন্য তাবা ছঠাও মাবৃত্তি 

কবত। 

৫১ ধরু ধরু পববহেব মাগুন / ধরা মায। কামাব পুরুষ ॥ 

কাষ্টখণ্ড থেকে অগ্রাৎপাদণ সম্পর্কে যাদের ধাবণ আছে, তাবাই জানেন 

ছু”টি ভিন্ন জাতীয় কাষ্ঠণণ্ড ছাড়া অগ্নদগাব সম্ভব হয় হয় না দু'টি কাষ্টথণ্ডের 
একটি পুরুষ অন্যটি নাবী হয়ে থাকে। ছড়াটিতেও একই কাবণে ছুই ভিন্ন 
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সম্প্রধায়ের পুরুষ-নারীর কথা বলে এন্ত্রঙ্গালিক উপায়ে অগ্নযাদগাথ ক্রিষাটিকে 

ত্বরান্তিত করবার চেষ্টা কব হয়েছে। 

কিরে দেওয়া এবং কিরে কাঢার ছডাগুলোও এন্দ্রজালিক ছড়ার অন্তর্গত। 
ছড়া কেটে কিরে দিলে ছেলেমেয়েব! বিশ্বাম করে যে জাছুমন্ত্রের মতোই তা 

কাজ কবে। ঝাডখণ্ডে কিবে দেওয়াকে €অডা? দেওয়াও বলা হয়ে থাকে। 

কিরে দেওয়া হলে অঘটন ঘটে, এমন-কি মৃতাও ঘটে বলে তাবা বিশ্বাস করে। 

তাই যতোক্ষণ না কিরের কাটান দেওয়া হচ্ছে, ততোন্মণ ভাবা মান স্বস্তি 

পায় না। 

৫২ কিরে দেওয়া! £ অডা অডা অভা | ঘবগুষ্টি মডা। 
ছড়া দিয়ে বা*র ক'বব কুড়ি ঘরেব মডা ॥ 

৫৩ কিরে কাটা: একটি ধানে দুটি তু'ষ | কিবা ভাচ্ঙ ঠাসঠুস। 
ঘটিব উপর বাটি / সাত কিবাকে কাটি ॥ 

ঝাডফুণক, স্পমন্ত্রে ছডাগুলোও ইন্দ্রজালেব অন্তর্গত । আমবা অন্থত্র মন্ত্র গান 

নামে এগুলোব আলোচন। কবেছি বলে এখানে সে-সম্পর্কে কোন আলোচনা 

কবা হল না। 

দ্বিচীয় অধ্যায় 
ধাধা 

ধাধা লোকপাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট উপকরণ হলেও লোকগীতি এবং 

কথাব সঙ্গে মৌল পার্থকা এই যে, ধাধার মধ্য মননশীলতা অনুন্থ্যত হয়ে 

থাকে, কিন্ত লোকগীতি এবং কথাব মধো হ্ৃদয়াহভৃতি নিহিত থাকে । একদা 

আদিম যৃগে ধাধা জনশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাবহৃত হত। বর্তমানে 

সমাজের প্রায় সধন্তরে শিক্ষার দ্রুত প্রসাব ঘটতে থাকায়, মনে হয়, ধাধার 

প্রয়োজন শেষ হয়ে আসছে। 

ধাধা কবে কোন যৃগে প্রথম স্থষ্টি হয়েছিল বলা কঠিণ। লোকসাহিত্যের 
মধ্যে কোন শাখাটি প্রাচীনতম, তা নিয়ে পণ্তিতমহলে বি9তঁকের অস্ত নেই। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ ছড়াই লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম স্থট্টি। জনৈক 



বদ যাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ধাধাকেই প্রাচীনতম স্যষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন । তার 

মতে, যেহেতু ধাধা রূপক বিশেষ এবং আদিম মন ছুটি বস্তুর সংসর্গ, তুলনা, 

কা এবং টৈপরীত্য লক্ষ্য করেই চিস্তাধারাকে একটি বাস্তব রূপ দিত, তাই 
ধাধাই লোকসাহিত্যে প্রথম স্যষ্টি। কিন্তু একেবারে আদিম সমাজে রূপক 

স্যষ্টি কি আদৌ সম্ভব ? ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধের মতে, “বপকের পরিকল্পন। 

উচ্চতর রস এবং জীবঝনবোধের ফল,” যা আদিম সমাজে নাকি কল্পনা কর 

যায় না। অবশ্ত এই আদিম সমাজ বলতে কোন যুগের সমাজকে বোঝানো 

হয়েছে তাম্পষ্ট নয়। অক্প-্বপ্প চিন্তাভাবনা করতে পারে এমন সমাজে কেন 

যে রূপক স্থষ্টি সম্ভব নয় বোঝা গেল না । দু”ট বস্তর মধ্যে মিল-অমিল এবং 

সংসর্গ খুঁজে বার করা কিংবা তাদের মধ্যে তুলন। করার জন্য উচ্চতর জীবন 

বোধের একান্ত প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। ডঃ ভট্টাচার্য আরো 

বলেন, «মননশীলতায় অগ্রসর কোন সমাজের সংস্পর্শে না আসিলে কিংবা 

তাহা দ্বারা কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত না হইলে সেই সমাজে ধাধার 

জন্ম হইতে পারে না।”১ প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন, খুষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত 

আ্দবা্পী সমাজ ছাড়া অন্য কান আদিবাসী সমাজে ধাধার প্রচলন দেখা 

যায় না। তার এই ধারণা একাত্তই ভ্রান্ত প্লে আমরা তার এই বক্তব্য মেনে 
নিতে পারি না। কারণ, খৃষ্টান মিশনারীদের সংগৃহীত আদিবাসীদের ধাধা 

ংকলন থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাদের আগমনের পূর্ব থেকেই 
আর্দিবাসী সমাজে ধাধা প্রচলিত ছিল । তাদের সংগ্রহ থেকে আমর। যে-সব 

ধাধ| পাই, সেগুলোতে আদিবাসী জীবনসম্পফিত বিষয়বস্তরই সন্ধান মেলে। 

আদিম সমাজের জাদুক্রিয়ার সঙ্ষে যে ধাধার একটা নিগৃঢ় সম্বন্ধ ছিল, 

তাতে কোন সন্দেহ নেই। তুকতাক অলো কিকতার যুগে মানুষ অনেক কিছুই 

সরাসরি বলতে ভরসা পেত না। তাই সেরূপকের আকারে কিংবা বক্তব্য 

বিষয়ের সঙ্গে একধরনের জামঞীস্ত রেখে কথাটা ঘুরিয়ে বলত। সামাজিক 
এবং ধমর্থয় আচার অনুষ্ঠানে এখনো ধাঁধার প্রচলন দেখা যায়। গাজন 

উৎসব, বিবাহ এবং অস্তোষ্টিক্রিয়ার সময় ধাধার ব্যবহার দেখা যায়। তবে 

একথা অনন্ীকার্ধ ষে প্রাচীনকালে আদিম সমাজে ধাধ। লোকশিক্ষার বাহন 

হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল | ধাধার রচনা ব| উত্তরদান কিছুটা 

১» বাংলার লোকদাহিতা, ৫ম, পৃ. ২ 
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বৃদ্ধিবৃত্তি ছাডা অন্ভব হয় না। ধাধার বিষয়বস্ত সম্পর্কে নিত ধারণা এবং 

অভিজ্ঞত। ছাড়া সেই বিষয়ে ধাঁধা বচন1 কবা সত্যিই অসম্ভব ৷ এই গ্রসঙ্গেও 

ডঃ ভট্টাচাষ বলেছেন, 'লোকসাহিত্যের সামাগ্রক হৃষ্টিব (002000108] 

015801017) বা গোষ্ঠীগত বচনার যে একটি দাবী আছে, ইহাতে তাহা কতথানি 

পুর্ণ হয়, তাহা বিশেষ বিবেচনা বস্ত।”২ কথাটি ভেবে দেখবাব । ধাধার মধ্যে 

যেহেতু মননশীলতাব প্রয়োজন, তাই একযোগে বুজনেব মননশীলতা নিশ্চয়ই 
একটি ধাধার সৃষ্টিকার্ধে সম্মিলিত হয় নি। অর্থাৎ এখানে ব্যক্তি-ষ্টিব 

কখাটি স্বীকার করা ছাড। উপায় নেই। কিন্তু ব্যক্তি-ৃষ্ট ধাধাব আদিম 

বটি মামবা কেউ জানি না, সমাজের মানসিকতাব উপযোগী বলে সমাজ 

ধাখাটি গ্রহণ করেছিল, অগ্মান করতে পাবি এবং মুখে-মৃখে প্রচ।রিত 

হতে গিয়ে লোকসাহিতোব অন্যান্য শাখার মতো ধাধাও সামগ্রিক স্মষ্িতে 

পরিণত হয়েছে । 

যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে 1বভিন্ন উদ্দেশ্রে ধাধাব ব্যবহার কবা হয়েছে। 

পাশ্চাত্য দেশে ধাধা বা [২1৫16 উপদেশমূলক শিক্ষাবিধি ছিল। বঝাডখণ্ডের 

আদিবাসী সমাজেও ধাধা লোকশিক্ষাব বাহন হিসাবে ব্যবহ্থাত হয়ে 

এসেছে। জ্ঞানবৃদ্ধরা ধাধাব মধা দিয়ে তদ্দেব অভিজ্ঞতালব্ধ বাঁ পর্যবেক্ষণ 

স্বত্র খেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কিশোব এবং তরুণদের মধ্যে সঞ্চারিত কবে 

ধিতেন। ধাঁধার উত্তবটি সব সময়ই 'জনশ্রুতিমূলকণ একথা অপস্বীকার্য। 

ফলে ধাধা এবং তার উত্তব এক অচ্ছেছ্চ চিবস্তন বাধনে বাধা থাকে। 

অন্তাকথায়ঃ বয়োজ্যেষ্টদেব উপলব্ধ জ্ঞান অপরিব্তিতভাবে ধাধার মাধ্যমে 

পুর্যান্ুত্রমে সঞ্চারিত এবং সঞ্চিত হয়ে থাকে । অনেক সময় এর মধো 

আচাবধমিতাও লক্ষা করা যায়। বিভিব্র আচাবমুলক গান বা লোককথাতেও 

এব প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । ধাধাব আকারে প্রশ্বোতরের মাধামে জাওয়। 

গীত, সাথী গান এবং আহীর। গানে জীবনে বিচিত্র বিষয়বস্তব ওপর নীতি 

শিক্ষাও দেওয়া হয়ে থাকে । ঝাডখণ্ডে ধাধাব অন্যতম নাম 'জান কন) 
নামেই প্রকাশ যে এর মধ্যে জ্ঞানের কথাই থাকে । সরাসরি উপদেশ না 

হলেও এগুলোর মাধ্যমে ষে একটি পরিচিত বস্তকে বূপকের আবরণে এবং 

মিল-অমিল এঁকা-অনৈক্যের মাধ্যমে অনভিজ্ঞ চিত্তে চমক এবং বিশ্বময় স্থষট 

২,াওপ্ত, রি & 
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করে সেই বস্তটিকে নবতররূপে আলোকিত করে তোলা হয়, তাতে সন্দেহ 

নেই। এর ফলে অনভিজ্ঞ শিশু-কিশোর-তরুণের মানসলোকে বস্তরট বাস্তব 

এবং প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে । প্রতিদিন যেসব বস্ত বা ভাব আমাদের চোখ বা 

মনের গোচরীভূত হয়ে থাকে, তা'ও যে কতোথানি অপরিচিত থেকে থাকে, 
একটি ধধার মধ্য থেকে তা আকম্মিকভাবে আবিষ্কার এবং উপলব্ধির আনন্দ 

থেকে বোঝা যায়। 

ধাধার মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় বা জাতির মানপলোকের সন্ধান 

সহজেই পাওয়া যায়। তাদের চিত্ববৃত্তি বা মননশীলতা কোন পর্যায়ের তা 
তাদের ধাধার গঠনভঙ্গি, বিষয়বস্ত ইত্যাদি থেকে অনায়াসে অনুমান করা 

যায়। ঘরগেরস্থালর জিনিষপত্র, দৈনন্দিন জীবনে পরিচিত পারিপান্থিক 

প্রকৃতিজগৎ, পণ্ডজগৎ ইত্যাদি ধাধার বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। নিছক কল্পনার 

জগতের পরিবর্তে বাস্তবজীবনের সঙ্গেই ধাঁধার সম্পর্ক ; জীবনের প্রত্যক্ষ 

এবং বাস্তব বস্ত বা ভাবকে নবতর আলোকে জনচিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই 

এর মুখ্য উদ্দেশ্য । জাহিতা বলতে আমরা সাধারণতঃ যা বুঝে থাকি, এই 

শ্রেণীর রচনায় তা পুরোপুরি প্রকাশ না পেলেও এগুলে। লোকসাহিত্যেরই 
উপকরণ । বাস্তব বস্ত বা ভাবকে সরস ভাষায় এবং চিত্রে রূপায়িত করে 

লোকজীবনে আনন! সঞ্চার করে ধাধা। চিত্রধসিতা ধাধার অন্যতম বিশিষ্ট 
গুণ; এক্য-অনৈক্যের বিচিত্ররেখায় এর চিত্রকল্পগুলো নিমিতি লাভ করে 

থাকে ; সম্ভাব্য উত্তরটি খুঁজে বের করবার কাজে এই চিত্রগুলে। যথেষ্ট সাহায্য 

করে থাকে 1১ “কাচায় লদবদ পাকায় সি'দুর/যে না বলতে পারে তার বাপ 

উদ্বর | জিজ্ঞাসাকারীর ভঙ্গিট বেশ আক্রমনাত্মক । জিজ্ঞাস্ত বস্তরট সম্পর্কে 

আতাসে একটি রূপকচিত্র দেওয়া হয়েছে । বলাবাহুল্য, এর জনশ্রতিমূলক 

উত্তর হুল “হাড়ি” বা ষে কোন মাটির পাত্র। উত্তরটা খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে 

বস্তুটি একটি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ চিত্রে পরিণত হয়। 

ধাধার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, এ-শ্রেণীর রচন। সম্প্র্ণতঃ যৌথভাবে 
উপভোগ্য । এর জন্য কমপক্ষে একজন জিজ্ঞাসাকারী এবং একজন উত্তর- 

দাতার প্রয়োজন । অবশ্য আড্ডায় বা মজলিসেই এর আমর বিশেষভাবে 
জমে ওঠে। 

ধাধা প্রধানতঃ মন্তিকজাত হলেও এর মধ্যে কাব্যগুণ একেবারে অনুপস্থিত 

থাকে না। জীবনরসসম্বদ্ধ অভিজ্ঞতা! থেকে এর্ উদ্ভব বলেই এগুলো অত্যন্ত 
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সরস হয়ে থাকে । ভাবে-ভাষায় গঠনভঙ্গিতে বপকে-উপমায় এগুলে কাবা- 

ধর্মী হয়ে ওঠে। 
লৌকিক ধাধার ন্তান্য বৈশিষ্ট্যের মধো এর স্বল্লায়তন বা সৎক্ষিপ্ততা 

সবিশেষ উল্লেখযোগা । কখনো একটি পউক্তিতেঃ কখনো ছুই থেকে চার 

পন্তিতে এর বিস্তার ঘটে থাকে । ঝাড়খগ্ডের লৌকিক ধাধা প্রায় সবত্রই 
একটি বা দুটি পউক্তিতে সীষাবদ্ধ পাকে । ন্বল্পায়তনের হলেও ছন্দো বদ্ধ 

এর কাব্যধমিতাকেই বিশেষভাবে পরিস্ফ,ট করে থাকে । ছন্দোবদ্ধ রচনা 

শ্রোতার মননে যে দোলা এবং আকম্মিকতার ঢেউ তুলে বিম্ময়, কৌতুহল 
এবং উৎকার স্থষ্টি করতে সক্ষম হয়ঃ ছন্দহীন রচনার পক্ষে তা সম্ভব হয় 

না। ছন্দের বাধূনি প্রায় ক্ষেত্রেই নিখুঁত এবং আটো্লাটো ; ফলে খুগ- 
যুগান্তর লোকমুখে প্রচারিত হলেও পরিবর্তণের শোতে একেবারে হাবিয়ে 

যায় না কিংঘ সম্পূণ অন্যরূপ ধারণ কবে শা। আদিম মানুষের সুদীর্থকালেৰ 

অভিজ্ঞতার ফসল এই ধাধার ভাগারেই সঞ্চিত হয়ে থাকে ; ফলে এদেব 

মধ্যে লোকমানসের গভীর চিন্তাশীলতা ব1 চিস্তার গভীরতা ওতপ্রোতভাবে 

জড়িড়ে থাকে। বনু যুগেব চিন্তাভাবনা, ধ্যাণধারণা, বস্তজ্ঞন রসবোধের 

জাছুস্পর্শে সুসংহত ছন্দোবদ্ধতায় শাশ্বত কালের ধাধার শরীর লাভ কৰে 

থাকে। 

ধাধার গঠন ভঙ্গিতে পরিচ্ছন্নত! এবং স্ুপংবদ্ধতাও বিশিষ্ট স্বান অধিকার 

করে থাকে । জনমানসে কৌতৃহল অব্যাহত রেণে চিরকালীন স্থান পেতে 
গেলে এছু*টি গুণের সমাবেশ একান্ত প্রয়োজন । পরিচ্ছন্ন, সুসংবদ্ধ স্বল্প!- 

যতনের মধ্যে কাব্যগুণ ও চিত্রময়তার নিগৃঢ় লাহচধে ধাধা শ্রোতার সম্মুখে 
ইঙ্গিতময়তার একটি শবীরী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং এই কারণেই জনচিত্তে 

মনোহারী অনুভবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এর ভাবায় কোনরকম জটিলতা 

থাকে না; সুন্দর ভাষা, উপমা এবং বপকল্পের প্রয়োগে এর শিল্পলৌন্দয 

বিকশিত হয়ে থাকে । প্রাজ্ঞ চিন্তাধারা, যৃক্তিতর্কের মেলবদ্ধনে সুগঠিত ভাবণা 

একে বিশিষ্ট মর্যাদা দ্দিয়েছে। এর মধ্যে আনন্দ এবং রসের যেমন সন্ধান 

মেলেঃ তেমনি মেলে কৌতুক আর রহস্ময়তার সন্ধান । 

হাস্যরসের স্ষ্টি ধাধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । হান্তরল য্মন কৌতুকের 

সঞ্চার করে, তেমনি কৌতূহল এবং আগ্রহও বাড়িয়ে দেয়। (২) "ছুলুক বুট়ি 

মুলৃক যায়, ছুটা ঠেঁগার মার খায়'_-এর মধ্যে যেমন হাস্তরস আছে, তেমনি 
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কৌতুকও আছে । কেউ যদি বেড়াতে বেরোয় আনন্দে, আর সেই আনন্দ 

লাভের জন্য তাকে প্রহার খেতে হয় তাহলে হাশ্তরসের সঙ্গে কৌতুকরসের 
অনাবিল মিশ্রণ যে ঘটে, তাতে সন্দেহ নেই। এর জনশ্রুতিমূলক উত্তব 

হল ঢোল; ঢোল বাজাতে হলে দু'হাতে ছুটো কাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাজাতে 

হয়। কারো কারো মতে বৃদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চার চেয়ে নির্যল হান্তরসস্ষ্টিই 
ছিল ধ্াধাব একমাত্র উদ্দেগ্ত ; বৃদ্ধির চর্চা হয়তো! বা উপলক্ষমাত্র ছিল। 
একথ1 অনম্বীকার্য যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বা বস্তর মধ্যে হান্ত- 

বসের উপাদান সঞ্চিত হয়ে আছে । আমাদের আপত্তি ধাধার মধ্য' দিয়ে 

জ্ঞানচর্চা বা লোকশিক্ষাকে উপলক্ষমাত্র বলায়। যে স্ুচতুর ভাষাভঙ্গিতে 

ঈুসংবদ্ধভাবে এর মধ্যে পৃরুষান্গুক্রমের '্টপলন্ধ অঙিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে 

সঞ্চারিত করে দেওয়া হয়েছেঃ তা নিছক হান্তরসস্থষ্টির জন্যই কর] হয়েছে, 

এমন কথা আমরা মেনে শিতে পারি না| প্রবাদকে বাদ দিলে লোক- 

সাহিতোর আব কোন শাখায় এমন স্বল্পায়তনে পরিচ্ছন্ন স্ুসংবদ্ধতায় মানুষ 

তার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানকে সুচতুর রহম্যময় বাগভর্জিব মধ্যে প্রকাশ 

করেনি । ধাধা প্রধানতঃ মননশীলতা থেকে উৎপন্নঃ তাই এখানে লোকায়ত 

মননশীলতার উৎকর্ষই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে 7 হৃদয়ঘটিত সাহিত্য- 

রস বা হাস্যরস সেখানে নিতাস্তই সহচরের মতো পাশাপাশি থেকেছে মান্ত্র। 

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাধা সাধারণতঃ একটি পদ থেকে তিন চারটি 

পদেও রচিত হয়ে থাকে । তবে ঝাড়খণ্ডেব ধাধা প্রধানতঃ একটি ছু*টি পদেই 

সীমাবদ্ধ থাকে । ছড়ার সধর্ম হওয়ায় এর মধ্যে ছন্দোবদ্ধ এবং সমিল হওয়ার 

দিকে একটি স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়। তবে সর্বত্রই ছন্দ এবং মিলেব 

প্রযোগ কব! হয় তা নয়; বরং বহুক্ষেত্রেই একটি পদে নিছক গছযের আকারে 

একটি মাত্র প্রশ্ন বিধৃত কর হয়। এইগুলে। যে প্রাচীনতম রচনা, তাতে 

কোন সন্দেহ নেই । গগ্যে-রচিত ধাধাও সহজ সরল ভাষায় চিত্রময়ত! 

প্রাহাক্ষতা এবং বাস্তবতার আশ্চর্য মেলবদ্ধনে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জনচিত্তে 

কৌতুহল এবং ওংস্ুক্য কৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। (৩) “ম-মাঁএ বিটিকে 

গড করে'--চারটি শব্দের এই ধাধাটি উচ্চারিত হবার সাথে-সাথে শ্রোতা 

সচকিত না হয়ে পাবে না। এখানে যে চিত্রটি পাচ্ছি তা প্রথাসিন্ধ 

আচরণের বৈপবীতো গঠিত। যখন আমরা জনশ্রুতিমুলক উত্তরটি জানতে 
পারিঃ তখন স্বব্তি এবং আনন্দ দুইই পেয়ে থাকি । এর উত্তর হল, ভাতের 
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ছাড়ি এবং গ্খাপরী* (আকারে হাড়ির অর্ধেক, চওডা মুখ মাটির পাত্র )। 
ভাত সেদ্ধ হয়ে বাবার পর ভাতের ঠাড়িকে নিয়মূখী করে খাপরীতে ভাতের 

ফেন গালা হয়; এই চিত্রটিকে আশ্চর্ধ নিপৃণতার সঙ্গে চারটি শব্দের 

সাহায্যে লোককবি বেঁধে রাখতে সক্ষম হয়েছে । 

গঠনরীতির দিক দিয়ে ধাধার আর ও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে । একটি বক্তব্য 

ঘখন একটি পউক্তিতেই শে হয়ে ঘাঁয় তখন 'তার পাদপুরণের জন্য কিংবা 

ছন্দমিল বজায় রাখবার জন্য কিংবা নিছক 'অলংকার হিলাবে ব্যবহারের জন্য 

একটি অতিরিক্ত পদের সংযোজন করা হয়ে পাকে, তাতে অবশ্য এর চবিতের 

কোন হেরফেব ঘটেন1 | এদিক দিয়ে দেখলে ধাধার সঙ্গে ছডার এবং কিছু 

কিছু লোকর্গীতির একটা ঘনিষ্ঠ মিল লক্ষ্য কবা যায় । 

॥ ভগ ত বড় শক্ত পণ্ডিত র'হল বস্তে, 

গাছের ফল গাছেই র*হুল ধখটি গেল খন্ডে । পাণ্জ ( পদচিহ্ন) 

এখানে ছুগটি পঙ্ধের মধ্যে কোন নংগতি নেই, আমল প্রশ্নটি দ্বিতীয় পদ্দেই 

রয়েছে । 

ঝাড়খণ্ডের ধাধাকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রকৃত্তি 

বিষয়কঃ (২) গাহস্থাজীবনবিষয়ক, (৩) তত্বও আচাবমুলক এবং (৪) গাণি- 

তিক ধাধা । এগুলোর মধ্যে তত্বমুলক ধাধা সরাসরি ধাধার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 

হয় না) ঝুষুর এবং ঢুয়াগানে চর্যাপদের মতোই জন্ধ্যাভাবায় কিছু তত্বকথা 
প্রকাশ করা হয়েছে। ঝুমুর এবং ঢুয়! লোকগীতি হলেও এগুলোর রচনায় 

ব্যক্কিকবির সাহিত্যপ্রয়াসের নজির খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আচারমুলক 

আহীরা গান, সাখীগান, জাওয়াগীতে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এক ধরনের নীতি- 

উপদেশমুলক ধাঁধা খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এইসব ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে উত্তবের 

প্রত্যাশায় অপেক্ষা কর! হয় না, পরবর্তী পদে তার উত্তরও দেওয়া হয়ে 

থাকে। 

কোন কোন পণ্ডিতের মণ্তে গ্রহনক্ষত্র প্রকৃতি ইত্যার্দি বিষয়বস্তই ধাধার 

আদি উপকরণ । দুরের অনায়ত্ব বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যেমন 

সক্ষম হয়, তেমনি তা আমাদের মধ্যে কৌতৃহল এবং িজ্ঞাসারও উদ্রেক করে 

থাকে। এদিক দিয়ে বিচার করলে প্রকৃতি বিষয়ক ধাধাখুলোোই যে প্রথমে 
রচিত হয়েছে, তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। তাই আমরা প্রথমে প্রকৃতি- 

জগৎ বিষয়ক ধাধা নিয়ে আালোচন1! করব । এখানে একটা কথা মনে রাখতে 
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হবেঃ ধাধার বিষয়বস্তু সব সময়েই বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে ; নিছক 

কল্পনাজাত বিষয় এর অঙ্গীভূত হয় ন1। দৃষ্টি গ্রাহ, ফলে অনুভবগ্রাহা, বস্তই 

মানুষের মনে জিজ্ঞাসার সৃষ্টি কবতে পাবে। এই সব বস্ত দবরে-অঙ্ুরে সর্বত্রই 
বিরাজ কবতে পারে এবং মানবিক চেতনাকে স্পন্দিত করে তুলতে পারে। 
তবে যে-সব বস্তর উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য খাকে, সেই সব বস্তই ধাধার 

উপজীব্য হয়ে খাকে। 

শিলা বৃষ্টি, কুয়াশা, বাতাস, ঘৃগিঝড, চন্ত্রস্থ্য-নক্ষত্তপু্জ--সমস্ত প্রাকৃতিক 
পস্তহ ধাধাব মধ্যে বিচিত্র রূপকল্লের সাহায্যে প্রকাশ লাভ করে। এই ধবনের 

কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল-_ 

€ বিকঝিক মানিকেব ফট1 অই ফুলটি পালি রে কুথা ? 

বান্যাব কানে নাহ, ধাজাব শাগাবেও নাই ॥ হুল (শিলা) 

৬ ঘি চপ চপ মাধবলতা, এই ফুলটি পালি কুখা? 

রাজার ও গারে নাই, কডি দিলে মিলে নাই ॥- হুল 

« আঁচিব ডু'বল পাচিব ডুবল ডু*বল বড় বভ মুঢা। 

ম'রষা ডু'বতে জল নাই ডু'বল রথের চুড়া ॥-_কুহডা ( কুয়াশা) 

৮ এক যে আছে মস্ত বড বীর. উয়াকে চইথে দেখতে পাই না ॥- হাওয়া 
৯ আকাশ গুড়গুড পাথৰঘাট।, সাত শ ভালে দুটাই পাতা ॥-_-মেঘগঞর্জন, 

শিলাবৃষ্টি, নক্ষত্রপুঞ্জ, চন্দ্রস্থ্য 
১০ সুফল ফুটে আছে তুলইয়। নাই, 

মরা মর্যে আছে কাদইয়া নাই, 
স্ুবিছন] পে আছে শুয়ইয়া নাই ॥-_ত্যারা চাদ ও আকাশ 

বলাবাহুলা, আকাশ বাতাস চন্্রস্থয নক্ষত্রপৃপ্ত কৌতূহল হৃষ্টি করলেও দৈনন্িন 
জীবনের খুটিনাটি অভিজ্ঞতার এপর এগুলোর তেমন সরাসার প্রভাব নেই। 

তাছাড়া দ্বরের জিনিষ হিসাবে এগুলো রস্তময়, কিন্তু প্রাণের নিগৃঢস্পর্শে 

এগুলো ততোখান অনুভবগ্রাহ্থ বাস্তবদূপ নিতে পারে না। তাই এ-সম্পকে 

রচিত ধাধার সংখ্যাও কম। 

শৃন্যলোক থেকে পৃষ্টি ফেরাবার পরই আধিম মানুষের চোখে তার পারি- 

পাঞ্থিক পাখী অঞজ্র বৈচিজ্ঞ্যে মগ্ডিত হয়ে বিম্ময়কররূপে প্রতিভাত হত। 

তখন তার চারপাশে শুধু অরণ্যময় পৃথিবী ছিল; যেদিকে দৃষ্টি পড়তঃ 

সেদিকেই গাছপাল ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ত না। তাই ঝাড়খণ্ডের 
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ধাধায় যে বিপুল পরিমাণে অরণাবৃক্ষ ফলমূল লতাপত্রেব প্রসঙ্গ থাকবে, 

তাতে অবাক হবার কিছুনণেই। বস্ততঃ অরণ্যভূমি ঝাডখণ্ডের ধাঁধার এক 

বৃহৎ অংশ অরণ্যকে আশ্রয় এবং উপজীবা করেই গডে উঠেছে। যে কোন 

বৃক্ষ তার অভিনব বৈশিষ্ট্যের গুণেই ধাধার রাজো প্রবেশের ছাডপত্র দাবি 

কবে থাকে। সরল মানুষের মনে কৌতুহল এবং মনণশীলতায় স্পন্দন তুলতে 

পারে, এমনি ধরনেব বস্ত্ববৈ শিষ্ট্যগুলে রূপক, চিত্রকল্প এবং কবিতাব একত্র 

পশ্মিলন ঘটিয়ে সাধারণতঃ ধশাধার জন্ম দিয়ে থাকে । 
ঝাডখণ্ডের আদিবালী-অর্ধআপ্িবাসীদের জীবনে মহুল একটি বিশিষ্ট স্থান 

অপিকার করে আছে। মহল থেকে শুধু মদই চোলাই করা হয় না, মহল 
অবণাচারী মানুষের জীবনরসের উতৎল বললেও চলে । মনল সেদ্ধ, ভাজা, 

চালডাজার সঙ্গে ভাজা মহুলেব ঢে'কি-পেষাই “মহুল লাঠঃ ঝ।ডখণ্ডী জনতার 

অত্যন্ত প্রিয় খাছ্য। এব ফল “কচডা” থেকে যে তেল পাওয়। ঘায়ঃ তাই এবা 

সংবৎসর ব্যবহার করে থাকে। মহুলের জন্মরহন্ত, গঠনপদ্গতি ইত্যাদির মধ্যে 

ষে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, তাই ধশাধার উপজীব্য হয়ে থাকে। 

১১ গাছটির নাম হীরা, তাই ফলোছে গুড বাইগন জিরা ॥ 

-_মনুল, কচডা, পবাগ। 

১২ উপরে বালা তলে ডিম ॥-_মহুল। 

১৯৩ ঢাক ঢোল ভিতর খোল, শিংড়ালে পডে ঝোল ॥--মহুল। 

১০ মা বিটির একেই নাম, ডুমকা ছডার ভিন্ন নাম॥ 

মুল (গাছ ও ফুল ), কচড়া। 

সঙ্গনে গাছও ঝাডখণ্ডের জনজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থাণ অধিকার করে 

আছে। উর ধূসর অরণাভূমিতে এই গাছ সারা বছব ধবে সন্তির সংস্থাণ 

করে থাকে; এর পাতা, ফুল ডাটা, এদের প্রিয় স্ি। সঙ্তনে ফুলের ফুটে 

€ঠ1 এবং পরে টায় পরিণত হওয়াব মধ্যে যে অভিনবত্ব দেখ| যায়, তা 

 লোকমানসে বিন্ময়ের স্থষ্টি করে থাকে। 

১৫ গাছটির নাম লালবিহারী, তাই ফল্যেছে তিন তরকারি ॥ 

১৬ মুটি ছিল খই হুলা, আত্তে আস্তে নেজ বা হরাল, দেখ ভগবান ॥ 

১৭ ছিল মুটি হল্য খই, আস্তে আস্তে নে গুড় বা” হরাল অবাক হয়ে রই ॥ 

বিভিন্ন বুনো ফল-_শাল, পিড়রা, তাল, বেল, বাকড় আদি_-অভিনব 

বৈশিষ্ট্যের গুণে ধাঁধায় স্থান লাভ করেছে-_ 



২৯৬ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

১৮ গুড়রু হেলেন গুড়রু শশ। হেসেন হ্রেসেন কান । 

জানবি তজান নাই ত দে তিন মণধান ॥ -__শালনী (শাল ফল) 

১৯ পাত চিকচিক ফলটি গেড়া, যে নাই জানে তার গুষ্টি ভেডা ॥ _-পিড়রা 

২০ উপর লে পণ্ড়ল ধুম, ধূম বলে আমার পঁদটা শুং ॥ -_তাল 

২১ মইধ বনে ঘটি টশাগা ॥ _-বেল 

২২ মাঝ বনে ফাল টাগা॥ --বাকড় 

২৩ কাক] হে কাক।, বীচ বাহির ফল পাকা ॥ --ভেল! 

২৪ এতটুকু ডালে, কিট ঠাকুর দলে ॥ __-তেতুল 

বাড়ির সব্ি ক্ষেতে বেগুনঃ লঙ্কা আদির চাষ হয়। গাছ থেকে বেগুন তুলতে 

গেলে পেছনে ধরে টানতে হয়। এই বিচিত্র পদ্ধতিকে লক্ষ্য করে রচিত 

হয়েছে নিচের ধাধাটি-_ 

২৫ জান কহনী জান, নেজে ধরি টান ॥ 

এখানে “জান কহনী৷” শব্দটি লক্ষণীয় ; ঝাড়থণ্ডে ধাধা “জান কহনী” কোথাও 

বা ধু “কহনী" নামেই সাধারণতঃ পরিচিত। *শোলোক” এবং “ভাঙন; শব্দও 

কোথাও কোথাও শোনা যায়। 

২৬ মা ঝাপড়ীঃ বিটি সু'দরী ॥ __-লঙ্কা 

মাত্র চাবটি শব্জের ব্যবহারে এক অপূর্ব চিত্র-কবিতার স্থষ্টি। শব্দের মধ্যে 

বিস্ফোরণের অভাবিত ক্ষমতা যে নিহিত থাকে, তা এই ধ[ধাটি লক্ষ্য করলেই 

বোঝা! যায়। শুধু ধাধার নয়, কবিতারও কয়েকটি বিশিষ্ট গুণ এই রচনাটি 
থেকে সহজেই খুজে পাওয়া যায়! ছন্দোবদ্ধতা, চিন্রকল্পঃ বৈপরীতা, 

সংক্ষিপ্ততাঃ পরিচ্ছন্নতা, স্ুসংবদ্ধতা এবং ইঙ্গিতময়তার এমন 'একআ্স সমাবেশ 

বড় একটা ঘটে না। ধাধার চারটি শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার 

মনে যেন নিস্তরঙ্গ দীঘিতে আকম্মিক ঢেউ ওঠার মতো একটা আলোডন 

জেগে ওঠে । ছুটি বিপরীত চিত্র পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে কৌতুক ও 
হাস্টরসমণ্ডিত ধাধাটি আমাদের উপলব্ধিকে আনন্দময় করে তোলে। জননী 

এবং কন্তার মধ্যে কি অসম্ভব বৈপরীতা ! কুক্ষকেশিনী এলো কুস্তলা মাতৃমুতির 

পাশাপাশি বূপোজ্জলা অপরূপা সুন্দরী তনয় ! লঙ্কাগাছে টকটকে লাল পাক 

লঙ্কা ঝুলস্ত অবস্থায় না! দেখলে এই অভাবিতপুর্ব চিত্রটির কথা কল্পনাই করা 

যাবে না। 

২৭ শাক লদ্দীর পাক নাই, জল আছে ত মাছ নাই ॥ --ডাব 



ধাধা! ২৭৯৭ 

২৭ক কেউ হাসে কেউ ভাসে কেউ কাদায় লটপট ॥ 
-শালুক ফুল, পাতা ও মুল 

ওপরের ধাধাটিতে শালুক-সম্পর্চিত চিত্রের চমৎকারিত্ব লক্ষ্য কএলেই চলবে 

না. এর মধ্য দ্িয়ে ঝাডখণ্ডেব লোকমানসেব যে প্রাজ্ঞতাঃ উপলব্ধির প্রগাঢ় তা 

এবং বান্তব পাধিব জ্ঞান প্রকাশ পেয়েছে তাও লক্ষা করে দেখা দরকার। 

এই পৃথিবীর 'আজব খেলায কাবো-বা হাপিখুশিভর। জীবন, কেউ-বা জীবন- 

সমুদ্রে নিজেকে কোশক্রমে ভাসমান বাখতে ব্যস্তঃ আবাব কেন্ট-বা হতাশায়- 

বেদনায় বার্থতায়-পমানে পক্ষে লুটোপুটি খাচ্ছে । চিত্রগৌরবে ধাধা 
লোকপাহিতোর সব শাখার মধ্যে অদ্ধিতীয়ঃ কিন্তু অর্থগৌঁববেও যে তা কতো 

গভীব হতে পাবে তার নিদর্শন ওপরের এই পধাদাটি। 

লান্উ কৃমডোব লতা-পাতা ফল, আলুমুলো ভুট্া ইক্ষু সব কিছুই লোৌক- 

মানসে কোন না কোন প্রকাবে বিন্ময়ের সৃষ্টি কবে। তাহ এসব বস্তও বিচি 

রূপকল্লেব মাধামে বাণার উপকবণ হয়ে থাকে। 

২৮ গাইটা বভল বাধা, চ'বতে গেল পাঘ! ॥ __লাউ-কুমডোর ফল ও লতা 

২৯ পাণ্ত চ*বতে যায, ছাগল পহে বর্জো ॥ _লাউ-কুমডোব পাতা ও ফল 

৩০ ঝাপঝুপা। গাছটি, তাব তলে শাকটি ॥ __মুলো! 

৩১ এ তেন মটা ঝাবঝুণাটা কাপডের তলে থাকে। 

ছাঁনায় দেখলে মাগে, ঠাকৃব পৃজায় লাগে ॥ _জন্থা*র ( তুট্রা) 

৩২ চিকচিক পাতা লিকলিক ডাড়ি, খাতে মধু ফেলাতে চপ! ॥ _-আখ 

৩৩ ম'ধ বলে বুট়ী চু'ল শুধায় ॥ --ব [বই ঘাস (58091 &155 ) 

৩৪ উপব লে প'ডল ছুবি, ছবি বলে আমি ঘৃবি ঘৃবি পড়ি ॥ __বাশ পাতা 
৩৫ তিন শিঙ্গ] তিবিং বিশ্গা, পাত বাঙ্গা ফল খাঙ্গা ॥ _-পানিফল 

৩৬ পালাও বে ছানাপানারা, মুই ককৃডং ॥ _চিহড 

জীবজন্কও প্ররতিজগতের অস্তনু-ক্ত | মানুষ জীবজগতেব শ্রে্ জীব। তাই 
ধ্াধার মধো মানবশরীর বিভিররূপে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে । বস্তুতঃ 

মানবশরীর নিয়ে আদিম যুগ থেকে মানবমনে যে প্রশ্নের সঞ্চার হযেছিলঃ আজো 

তার শেষ হয়নি । ঝডখণ্ডের আদিম মানুষও মানল শবীরের রহস্তভে” করবার 

চেষ্টা কবেছে, যার প্রকাশ ধাধার মধ্যে মেলে। একটি ধশাধায় শরীরকে চতুক্ষোণ 

পুষ্ষরিণীর রূপকে কল্পনা করা হয়েছে; পদযুগল যেন বৃক্ষেব মতো; বত্রিশটি 
দাত “পেপেল” এবং জিহবাকে পাতা হিসাবে চিন্ছিত করা হয়েছে-_- 

ঝা,.--১৯ 



২৪৮ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিতা 

৩ চা'র কুন্। পখ*রটি মনহর গাছটি । 
বন্তিশটা পেঁপেল আছে তার একটি পাতা ॥ 

৩৮ ঝুড় তলে মুটুর-মুটুর মুটুর তলে ফেঁ। 

ফেঁ তলে ফেদেড়-ফেদেড় বল্ ত ভায়া কে? --তৃরূ, চোখঃ নাক ও মুখ 

৩৯ উত্তর দক্ষিন পুরুব পচ্ছিম ছাঢা, কন্ ফলটা কাচা ॥ -_জিভ 

৪০ একটুকু কানি, শুকাতে নাজানি। -_জিভ 

৪১ কাশ্টলে বাঁচে, না কাট'লে মরে ॥ _নবজাতকের নাভিছেদন 

৪২ নওয়াতে পারি, ভান্ডতে পারি ॥ _-চুল 

৪৩ হাহ গেল. হাহ আল্য ॥ -_-মনঃ দৃষ্টি 

8৪ গাছটা গেল চলি, পাতটা রইল বসি ॥ --পায়ের ছাপ 

সছ্যোপ্রস্থ ত শিশু আধিম মানবের মনে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা 

দিয়েছিল। দশমাস মাতৃগর্ভে থাকবার পর শিশু জন্মগ্রহণ করে; জন্মগ্রহণ 

করেহ সেমাতৃসশ্তন্ত পান করে থাকে । তার মুখে দ্াতথাকে নাঃ তবু গে 

মাতৃস্তন চোষে! এই দৃশ্যটি তার মনে অভাবিতপুব কবিত্বময় এক চিত্রস্থষ্টির 
প্রেরণা জোগায় । লোককবির মনে হয়, শিশু যেন ঠিক দশে-মাসে বা 

কালে-উদ্ডরে আসা কোন আত্মীয়কুটুষ্বের মতো । খাসি মাংসের আয়োজন 

করে কুট্ষ্বের সম্মাণরক্ষা করতে হয়, কিন্তু যেখাসি কুট্রথের সামণে হাজির 

কর হয় তার যেমন কৌন হাড় নেই, তেমনি কুটুষ্বেরও কোশ দাত নেই। 

এখানে খাসি মাতৃস্তন এবং কুটুষ্ব হল শিশু শিজে। 

8৫ দশে-মানে আল্য কুটুম খাসি খাবে বল্যে। 

খাসির ত হাড় নাহ, কুটুমের ত দাত নাই ॥ 

মানুষের নিজস্ব পরিবেশে বনু জীবজন্ত এবং কীটপতঙ্গ ঘ্বুরে বেড়ায় । এদের 

স্ভাবধর্ম এবং আচরণের মধ্োও মানুষ বিন্ময়ের সঙ্গে কৌতুকরস উপভোগ 
করে থাকে ; তাই দেখা যায এরাও ধাধার উপজীব্য হতে পেরেছে। 

৪৬ একটা গিরায় ঘরটা ডাঢ়ায়। --বোলতার চাক 

৪৭ মণ্ধ বনে নুরু চাউলের পড়া । _আম পিপড়ের বাসা 

৪৮ গুজরু আড়্যার গুজরু ফাল, তাড়াতাড়ি যায় শিম'ল পাল। --ইছুর 

৪৯ মধ বনে বুট়ী ঝি'জির ফেলায় । -_কালো বিষ পি'পড়ে 

৫* আট পা যোল হাটু, মাছ ধ'রতে যায় লাঠু। 

শুকন। বাধে ফেলি জাল, মাছ ধরি থায় চিরকাল ॥ --মাকড়সা 



ধাধা ২৯৪ 

৫১ কুখিবল মতন জিনিষটাঃ ঢে'কিব মতন আহাব কবে । -ছারপোকা 

€২ ছুই সতীনেব একেই বাঃ কাব ব' ডিম কাব বাছা ॥ --চিল ও ঘোড। 

৫৩ আঝ। বাক] ন্ীটি দিক চবনে যায়) 

সাত রাজার কপাট খুলি কাঠকলাই খায় ॥ -ঘৃণ 
£8৪ গাছে ঠেং জলে পদ | --জোনাকী 

৫৫ গাই ত গপী লয় দুদ ত মিঠা । 

ষোল শ সতীনেব একটা পিঠা ॥ -_-মৌচাক 

কোন কোন ধাধাব উত্তর একটি মাত্র শব্ধ দিয়ে প্রকাশ কবা যায় না। 

ধাধার আডালে “একটি সংক্ষিপ্ত জনশ্রতিমূলক কাহিনী” থাকে ; (সটি 

পবিবেষণ কবে ধাধাব উত্তব বাখা! কবে বোঝাতে হয় । ঝাডণণ্ডেও এই 

ধবনেব বহু ধশাধার সন্ধান পাওয়া যায়; বপাবাহুলা, এগুলো সর্বক্ষেত্রেই 

জীবজগৎ-সম্পফ্িত ধাধা। 

৫৬ ধ্ধ্মধূমাসি ধুমাটি বাইতে কেনে বুলছিস ?, 

“টিপটিপাসি টিপাসি মাথায কেনে পডছিস ?, 

বাত্রিবেলা মহুয়াতলায একটি শেয়াল ঘুবে বেডাচ্ছিল । গাছের ডাল থেকে 

তাকে দেখে মন্তয়া খোট] দিয়ে বললঃ ও ধৃমসী মাগী” বাতেব বেলা ঘুরে 

বেডাচ্ছিম কেন? তাই শুনে শেয়াল টুপটাপ ঝবেপভা মন্ুয়াকে ভেংচি কেটে 

বলল, তুই-ই বা আমাব মাথাব ওপব পড়ছিস কেন ? 

৫৭ “কালিঝুলি আওয়লে, পানি নাই পাওয়লে।! 

“অবে দাটি লাজ নাই, লোহ নাই পাওয়লে ।, 

জেক এমনিতেই কালো, বক্ত খেয়ে তা আরো কালে! হয় ১ এমনি একটি 

জে'!ককে দেখে একটি চিংডি মাছ বিদ্রপ করে বলল, কালি-ঝুলি মেখেই 

তুই এসে ভাজির হলি, গাধোবাব মতো জলও পেলি না কোথাও ? 
তার কথা শুনে জোক চিংডি মাছেব দাড়ির প্রতি কটাক্ষ কবে বলল, 

ওরে দেডেল, তোর লজ্জাসবম নেই | তোব গায়ে কোথাও এক ফোটা 

রক্তও তো! নেই। 

অতঃপর নিয়ে কিছু জলচব জীব এবং কীটপতঙ্গসম্পর্কিত ধাধা উদ্ধৃত 

করা হল। | 

৫৮ ইং চংচং চিডিং ঠেং, চ'খ গুজগুজ মাথাই নাই। --কাকড। 

৫৯ মাঝ পখ*বে কাডার লাদ। --কচ্ছপ 



৩০০ ঝাডখগ্ডেব লোকসাহিত্য 

৬* বার বছবের খাসি, এক কুটাই মাস। -__গেঁড়ি শামুক 

৬১ বাপরে বাপ, মাথায় পণ্ডল চাপ, 

ঘর পালাল্য বাহ্িব বাটে, আমি পালাব কন্ বাটে। 
- জালঃ জল ও মাছ 

৬২ নাতে খায, চইখে হাগে | _মাছ ধ্ববাব ঘৃণি 

৬৩ ভাগুড় ডাগুব ডাগুড, বাবা থাকতে বেটাব কেনে নেপুড ।-_ব্যাডাচি 

ঝাডথগ্ডেব মানুষের দৈনন্দিন জীবনচরধায় যে সব উপকরণ ক্রমাগত ব্যবহত 

হয়ে থাকে, সেগুলো স্বাভাবিকভাবেই ধাধাব উপকবণ হিসাবেও বাবহ্ৃত 

হয়েছে । ঝাডখণ্ডের পাপা সবপমযে যে বিস্ময় অনিবার্য শক্তি হিসাবে 

প্রেবণা জুগিয়েছে, তা নয়। যা চোখে পড়েছে এবং কিছুটা কৌতৃহ 

হষ্টি কবেছে, তাই এব উপকরণ হযে লোকশিক্ষা এবং শিশু-কিশোব-তরুণের 

বৃদ্ধি পবীক্ষাব জন্য বাহ হয়েছে। 

ক্ষিকাধেব জন্য হলচালনা, বীজবপন. বোপণ, শিডানঃ ছেদন আদি 

অনেকগুলো! কাষধারাকে ক্রমান্ষে পালন করতে হয়। হলচালনার জন্য 

গরু এবং হালুয়ার ( হলচালনাকাবী ) প্রয়োজন পডে। এ সমস্তই ধাধাব 

বিষয়বস্তু । 

৬৪ ঘসর ঘসর ঘসকাঃ তিনমৃড দশ পো । __ছু*টি বলদ ও হালুযা 
৬৫ ছড্যাই করি ঠাণ্তডাই বুণল্লেক, 

চিপিচিপি আগেফুটাই দিলেক | -বীজবোন], বোয়াঁ, নিডান ইতাদি। 

কামাবের পেশার উপকবণ এবং প্রকবণও কম ওঁৎসুকা জাগায় না। তার 

বাতাস করবাব চর্ম-নিমিত যন্ত্র “চাপুয়া” গনগনে লাল লোহাকে পিটিয়ে 

মনের মতো রূপ দেওয়া,_-এসব লোককবিব মনে বিম্ময় আব কৌতুকের 

উদ্রেক কবতে সক্ষম হয়েছে । 

৬৬ ঘবের লে বা হরালায কুকুর, 

কুকৃব বলে আমাব পেটটা ফাকার-ফুকুর। _চাপুয়া 

৬৭ ছুই বহিন কালী, পাদে আলাপালি। -_ চাপুয়। 

৬৮ লাল ধানে কাল্যা মাবে, তাব ঘর উপারে | --গরম লোহা ও হাতুড়ি 

কুমোবেব হাডি-কুডি বানাবার চাক, হাড্ি বানাবার রীতি-পদ্ধতিও ধাঁধার 

বিষযবস্তব ৷ 

৬৯ এক টিপ্নি ঝাটাটি, ছাতার পর! মাথাটি। --কুমোরের চাক 



ধাধা ৩১০১ 

৭০ একাই একাই ফলে, এক ঈগে পাকে । -হাডি তৈরি করা ও পোড়ানো 

৭১ সাজালে লাজে বাজালে বাজে, 

হেন ফুল ফুটো আছে বাজাবেব মাঝে । হাড়ি 

চবকার নড়বডে দাত, ফোকলা পাটি. চক্ষুকর্ণহীনতাসত্বেও তার বড বড় বৃলি 
(ঘর্থব শব) ধাধা রচনার পরিবেশ গড়ে তুলেছে 

৭২ ফত লড়লড ফগ.লা পাটি, চ*থ মুখ নাই মুহের চাটি। 

ঘবগেরস্থালিব বিবিধ আসবাবপত্রঃ যেমন চাষবাসঃ রারা-বারা, নাচ-গান, 

ব্লাসব্যসন ইত্যাদি সম্পকিত উপকবণ নিয়েও কিছু কিছু' ধাধা বচিত 

হয়েছে । 

৭৩ একটা বৃট়ীর দাতগাই সুঙ্া]া। _-চিকণি। 

৭৪ চাগ্বধারে তাব হাডগড মাঝখানেতে আতি 

বাঁশ বনে তাতি। --দডির থাট 

৭৫ একটা! বৃটীব আঁতগিলাই শুধা। --দডিব খাট 

৭৬ ইঘর যাই উর যাই, ড়ুম কবি কাচাড় খাই। -র্বাটা 

৭৭ একটা বুটীর পিঠে ছুধ (-স্তন)। __কুলো। 

৭৮. ট*শগা মামার পদ কানা। --শিকে 

৭৯ যতই দিবি ততই খায়, নে” গডালে পে্যাই যায় । দড়ি পাকানো 
৮* টিপিক টিপিক যায়ঃ নেজে আহার খায়। __ছু"চস্থতো 

৮১ পায়ে কাদ! মাথায় কাদী, ভাঢ়াাই আছে ঠাকুর দ্াদা। _বাডির ছাদ 
৮২ যাছিস ত দিই যা নাই যাছিস ত দিস না। --দরজায় শেকল তোলা 

৮৩ রাজাঘরের মেনি গাই, হাজার টাকাব মরিচ খায়। _-শিলনোডা 

৮৪ লহাঁর গাই লহার বাছুর, দুধ দেয় উদ্ুল উছুল।-_তেল পেধাই যন্ত্র 

৮৫ চামচিকা ভুঁইনিকা, তার দাম চঠদ্দ সিকা | _কোদাল 

৮৬ ঠুরকু মামার ঢাগা পাণ্জ। -_গাভির চাকার দাগ 

৮৭ মাথা রাখ্যে জল খায়। _লম্ফ বা ডিবে 

৮৮ লিকলিক বাতাটি, তাব ঈগে কথাটি । _-বই 

৮৪ ভু'করে গাই, ঠিকরে বাছুর | __বন্দুক ও গুলি ** 
৯০ লেদ] গাছে বদাছইকরে। _বন্দুক 
৯৯. পুটুক জড়ায়, পাহাড় ধসকায় | _ধানের গাদ1 ও পাই-পইলা 



৩০২ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিতা 

ঝাডণগ্ডের প্রিয় বাছ্যযন্্র হল মাল, ঢোল, নাগবা, ধমসা। এগুলোকে 
নিয়েও ধাধা রচিত হয়েছে-_ 

৯২ মামার ছাগল ছুলেই মেমায়। -মাদল 

৯৩ বনের লে বা"হরাল্য কাড়া, 

কাডা বলে আমার পেটে ঢাডা। --ধমস। 

তত্ব ও আচারমূলক ধাধা সম্পর্কে আমরা এখানে কোন আলোচনা করব না। 

জাওয়া, আহীর, সাখী এবং ঢুয়া গানে প্রাশ্নেত্তরমূলক যেসব প্রসঙ্গ আছেঃ 
তার মধ্যে ধাধার এমজাজমজি থাকলেও সদর্থে সেগুলো ধাধা নয়। 

আমরা যথাস্থানে এসম্পর্কে আলোচনা করেছি । 

গাণিতিক ধাধার সংখ্যা ঝাড়খণ্ডে খুবই কম। একটি উদাহরণ দেওয়া হল-__ 
৯৪ থাপড় জম। টুসকি খরচ; বাকি রইল কত? -_-আট 

দু'টো! করতল এক না করলে দ্থাপড়' বা তালি হয় না। অতএব, ণথাপড় 

জমা” বলতে দশ আঙ্ল অর্থাৎ দশ বোঝাচ্ছে ; ছু আঙ্ল দিয়ে টুসকি দিলে 

ছুই খরচ হয়ে যাচ্ছে--বাকি থাকছে আট। আসলে প্রশ্নকর্তা যখন এই 

ধাধাটি জিজ্ঞেস করে তখন থাপড এবং টুসকি ছুটোই মে চোখের সামনে 

দেখিয়ে ব্যাপারটাকে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ করে তুলে থাকে। 

তৃতীয় অধ্যায় 
প্রবাদ 

ঝাড়খণ্ডে প্রবাদ শব্দটি একেবারেই অপৰিচিত শব, কিন্ত প্রবাদ ঝাড়থণ্ডী 

উপভাধায় অপ্রচলিত নয় ; বৰং এই উপভাষার মধ্যে অসংখা প্রবাদ প্রচলিত 

আছে। ঝাডখণ্ডী উপভাষায় প্রবাদের প্রতিশব্দ হল “দীতকথা” বা শুধুই 
«কথা সাধারণ মানুষ যখন প্রবাদদের প্রয়োগ করেঃ তখন তার আগে 

বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা করে ; যেমন, «কথায় আছেঃ, “কথায় বলে” «সেই 
বলে না" ইত্যাদি । বুঝতে অন্ুুবিধা হয় নাঃ ঝাড়খণ্ডে কথা” শব্দটি প্রবাদের 

সমার্থক । শুধু প্রবাদের প্রতিশব্ধ হিসাবেই নয়, পুরাকথা বা কাহিনীর 
প্রতিশব্ধ হিসাবেও "কথা শব্দের ব্যকার হয়। 



প্রবাদ ৩০৩ 

এই “দা তকথা+, “কথ।” বা গ্রবাধও ধাধা, ছড়ার মতো লোকসাহিত্যের 

একটি বিশিষ্ট ডপকরণ। প্রবাদের মধ্যে শুধু দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশই 

যে থাকে তা নয়. মননশীলঙতাও এর অন্যতম চারিভ্রগুণ। এদিক দিয়ে বিচার 

করলে ধাাধার সঙ্গে প্রবাদের একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। উভয়েই সংক্ষিঞ্ধ 

পরিসরের হয়ে থাকে, উঠয়েহ গছ্যে-পছ্ে রচিত সরস রচনা এবং উভয়ের 

অর্থহ অবাসরি প্রকাশ পায় না- বরং বৃদ্ধিবৃত্তির সাহাযো ব্যাখ্যা করে 

অধ্োদ্ধার করতে হয়। যেহেতু প্রথাদের মধ্য দিয়ে মনসশীলতা প্রকাশ পেয়ে 

থাকে, তাই কাবো কাবো মতে আদিম সমাজ বা উপজাতির সমাজ 

কিংবা লোকপমাজের নিল্নস্তবে প্রবাদ উদ্ভব লাঙ করতে পারে না। তারা 

বলেন, এই শ্রেণীর পমাজে কোথাও প্রবাদ্র ব্যবহার লক্ষাগোচর হলে ধরে 

নিতে হবে, তার্দের অতীতজীবনের গৌরবময় এতিহা প্রচ্ছর্র হয়ে আছে। 

যে-সব আদিম সম্প্রদায় হাজার বছর ধরে নিজেদেব আস্ত বজায় রেখে 

এসেছে, তার্দের মধ্যে উচুস্তরের মণনশ্বীলতা বিকাশ লাভ না করলেও সমাজ- 

মানসের উপযোগী মনশশীলতা অবশ্থহ গড়ে ওঠে । আধিবাসীরাও বিতর 

বিষয়ে আভজ্ঞতা অর্জন কবে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতো উন্নত সাহিত্যরস- 

সমৃদ্ধ প্রবাদেব রচনা কবতে শা পারলেও তাদের মননশীলতাব উপযোগী 

প্রবাদ নিশ্চয়ই রচনা করে। তাই আদিম সমাজ, উপজাতি সমাজ কিংবা 

শিল্পস্তবের লোকঠামাজে প্রবাধের উদ্ভব একেবাবেই সম্ভব নয় এমন কথা আমরা 

বিশ্বাস করি না। প্রবাদের উদ্তব-কাহিণী যথেষ্ট রহস্যাবৃত হলেও সামাজিক 

গ্রয়োজনেহ যে এর উদ্ভব ঘটেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন বিষয়ে 

বারবার একই অভিজ্ঞতা অর্জন কববার পব তাব ভিত্তিতে এক একটি প্রবাদ 

রঢনা অস্বাভাবিক নয়। এই আঁভজ্ঞতা সমাজের বিভিন্ন ঘটনাবলীর পরি- 

প্রেক্ষিতে গডে ওঠে । প্রবাদ মূলতঃ কাহিনী-ভিত্তিক | প্রায় প্রতিটি প্রবাদের 

পশ্চাৎপটে কোন ন1 কোন কাহিনী ব। কিংবাস্তী প্রচলিত ছিল। বর্তমানে 

কাহিনীটি লুপ্ত হয়ে গেলেও প্রবাদটি যখারীতি অস্তিত্বরক্ষা করে চলেছে। 

প্রবাদ কাহিনীর সারবস্ত মান্্র। এখনো বনু প্রবাদের পশ্চাৎপটে কাহিশীর 

অস্তিত্ব খুজে পাওয়া যায় । 

প্রবাদের সংজ্ঞ! গ্রসঙ্গে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন বক্তব্য লক্ষা করা যায়। 

কোন একটি সংজ্ঞার সাহায্যে প্রবাদের স্বরূপ উপলন্ধি করা সম্ভব নয়। তবে 

কোন সংজ্ঞাকেই একেবাবে অন্বীকার করে উডিয়ে দেওয়া যায় না। দেশ- 



৩০৪ ঝাড়খণ্ডের লোকপাহিত 

বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত প্রবাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ কবেছেন। অস্বীকাব 
করবার উপায় নেই যে, যিনি যে সমাজের বা দেশের অস্তভূক্ত তিনি সেই 
সমাজ বা দেশের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদেব কথা স্মরণে রেখে সংজ্ঞা নির্দেশ 

করেছেন ; ফলে কিছুটা একদেশদশর্খ হয়ে পড়লেও কোন সংজ্ঞাই অস্বাভাবিক 

ব। অমৌক্তিক নয়। স্পেনদেশীয় একটি নশক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-_-4৯ 
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গ্রবাদেব আয়তন সংক্ষিপ্ত এবং উপজীব্য দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞত]1। শ্বল্লায়তনেব 

মধ্যে প্রবাদদের এই সংজ্ঞা আমবা গ্রহণযোগা মনে কবি । ডঃ আশুতোষ 

ভট্টাচায এই সংজ্ঞার “দংক্ষিপ্ততা” এবং “দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ না করে 
জ্ঞার মধ্যে প্রবাদেব বিষয় এবং উদ্দেশ্বা না থাকার অভিযোগ তুলেছেন ।+ 

কোন সংজ্ঞাব সাহাযোই যে কোন বিষয়কে সর্বাংশে সুস্পষ্ট কবে তোলা যায় 

না, তা তো সর্বজনন্বীকৃত পত্য | যে কোন বিষয়ের বছুদিক থাকে যা স্বল্পায়তন 

সংজ্ঞার সাহাযো প্রকাশ করা যায় না; তাই বিভিন্ন সংজ্ঞাব মধ্য দিয়ে একই 

বিষয়ের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়ে থাকে । ডঃ ভট্টাচাধেব প্রদত্ত সংজ্ঞাটি এই 

রূপ--ঞ্গুবাদ গোঠীজীবনের আভজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সরস অভিব্যক্তি ।+২ 

এই সংজ্ঞাটি যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ, এমন কথায় আমরা বিশ্বাস করি না_যদ্দিও 

একটু লক্ষ্য কৰলেই বোঝা যাবে এটি দেশ বিদ্েশেব পপ্ডিতদেব প্রদত্ত বিভিন্ন 

সংজ্ঞাব নির্যাস মাত্র, তবে সংজ্ঞাটি যে প্রবাদেব অনেক ক"টি বৈশিষ্ট্যকে 

ব্যক্ত কবতে পেবেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । লক্ষণীয় ডঃ ভষ্টাচায এখানে 

শুধু 'নংক্ষিপ্ত, নয় “সংক্ষিপ্ততম* শব্টব প্রয়োগ করেছেন এবং “অভিজ্ঞতার 

কথাও শ্বীকাব করেছেন। 

লোকসাহিত্যেব অন্যান্য শাখাব মতো প্রবাদও গোষ্ঠীজীবনেব সম্পদ । 

কিন্ত গোঠীগতভাবে বহুজন মিলে ধাধা, প্রবাদ আদির ত্্টি করে নিঃ বরং 

এব পশ্চাতে ব্যক্তিমানসেব বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, রসবোধ এবং স্থজনশীলতাই যে 

মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কবে থাকে, তাতে সন্দেহ নেই। তবে আদিম কৌম 
সমাজব্যবস্থায় ব্যষ্টিব কোন স্থান ছিল না বলেই ব্যক্তি-স্থষ্ট সমস্ত রচনাই 

সমষ্টির স্থষ্টিতে পরিণত হয়েছে। প্রবাদের উত্সও বিশেষ কোন ব্যক্তিমানসে, 

১ বাংলাব লোকদাহিতা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পূ ১ 

২ প্রাণ, পু ১৬ 



গ্রাবাদ 
৩৪০ ৫ 

কিন্ত লোকজীবনের রীতি-অন্ুসারে ব্যক্কি-সত্তা গোষ্ী-সত্ভার মধো বিলীন 

হয়ে যাওয়ায় প্রবাদ অপৌরুষেয় রচনায় পরিণত হয়েছে । 

প্রবাদ সমাজের অন্থঃস্থল থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে । তাহ প্রবাদের মধ্য 

দিয়ে সমাজমানসের স্বরূপ প্রকাশ পায়। সমাজের মধ্যে প্রচলিত আচার- 

ব্যবহার, রীতি-নীতি সব কিছুই প্রবাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 

বাঙ্গকৌতুক এবং বক্কোক্তি প্রবাদের প্রাণসম্পদ। সামাজিক ক্রিয়াকাণু- 

গুলোকে প্রবাদের মধ্যে তির্ধক দৃষ্টিতে পধবেক্ষণ কর! হয়। পর্যবেক্ষণলন্ব 

অভিজ্ঞতা থেকে সংক্ষিপ্ত পবিসরে এক একটি প্রবাদ রচিত হয়, যার মধ্যে 

বিস্ফোরণের ক্ষমতা নিহিত থাকে । [০৮01 01106081811)9 0106 5819108 

1181)15 01 50০18] 0152865 7 (179 61967161006 01 21) ৪8 15 01751911760 

10 (116 [01005 8017011809.৩ প্রবাদ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা থেকে 

উৎপন্ন হয়ে থাকে । সামাজিক আচার-ব্যবহারের হুবহু প্রতিচ্ছবি প্রবাদের 

মপো বিধুত হয়ে থাকে ; প্রবাদ বিশেষকালের বিশেষ অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ 

পরিসরে রূপ পরিগ্রহ করে। এই অভিজ্ঞতা সরালরি সহজভাবে প্রকাশ পায় 

না, বরং রূপকের আধারেই প্রকাশ পেয়ে থাকে । বক্রোক্তি এবং ব্যঙ্গকৌতুক 

প্রায় সময়ই ূপকের মধ্যে সংগুপ্ত থাকে । 

গুণগতভাবে প্রবাদের বিচার করে দেখলে দেখা যায়, এর মধ্যে সংক্ষিপ্ততা, 

অর্থবহৃতা এবং সরসতা অপরিহার্ভাবে বিদ্যমান থাকে | 4৯ 0109%61 19 & 

58106 10] [7016 01 1995 16৫ 1010) 10811060 0 45170100955 98056, 

2 9810, 270 019010£00151)60 0১ 006 007181 8০০6018116০ 01 67০ 

0700) 0015010 68196956010 108. অর্থাৎ প্রবাদ এমন একটি উক্তি বা বাণী 

যা কমবেশি একটি অপরিধর্তনশীল আকারের হয়ে থাকে, সংক্ষিপ্ত, 

অর্থবহতা এবং সরদতা যার বিশেষত্ব এবং এর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত সত্য 

গোষ্ঠী বা সমাজ কর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত। এখানে আকারের দিক দিয়ে 

প্রবাদের অপরিবর্তনশীলতা, সংক্ষিপ্ততা, অর্থবহৃতা। এবং সরসতার ওপর যেমন 

গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তেমনি গোষ্রী-স্বীকৃত সত্য যেপ্রবাদের আত্মাস্বরূপ 

তা'ও শ্বীকার করা হয়েছে। 
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৩০৬ ঝাডখণ্ডের লাকসাহিত্য 

রূপকের আধারে রচিত সমস্ত প্রবাদের বিষয়বস্ত যে মানুষ তাতে সন্দেহ 

নেই । মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার প্রবাদে উজ্জ্বল বেখায় অস্কিত 

হয়ে থাকে । তবে একথা অনম্বীকার্ধ যে, প্রবাদে মানবচরিত্রের ছুর্বলতার 

দ্িকটিই সবিশেষ প্রাধান্ত লাভ কবেছে ; সমালোচনার তীক্ষ ব্যঙ্গ এবং তির্ধক 
দৃষ্টি মানবিক দুর্বলতার ওপর নির্মমভাবে বধিত হয়েছে । এদিক দিয়ে দেখলে 

প্রবাদে মানবচরিত্রের সং গুণাবলী মোটেই যোগ্য সমাদব লাভ করে শি। 

আসলে প্রধাদের মাধামে ক্রুট-বিচ্যুতিব যতোথানি স্বকঠোর সমালোচনা 

করা৷ হয়, গুণাবলীর প্রশংস৷ তার সামান্যতম অংশও করা হয় না । 

প্রবাদে নব অপেক্ষা নারীর সমালে।চনাই বিশেষভাবে করা হয়ে থাকে। 

প্রবাদের রচনার ক্ষেত্রেও তাই এর অপেক্ষা নাবীব প্রাধান্তই বেশি । সত্যি 

কথা বলতে কি প্রবাদের ব্যবহার পুরুষসমজ অপেক্ষা নাবীসমাজেই সমধিক 

লক্ষাগোচর হয়ে খাকে। নারী শুধু প্রবাদ রচনাই কবে না, ধারণ এবং 
বহনের বিশেষ দায়িত্বও পালন করে খাকে। নাবীর চেয়ে নারীর কঠোর 

সমালোচক আর কে হতে পারে ? তাই দেখা যায়, প্রবাদে নারীব বিভিন্ন 

আচার-ব্যবহার সম্পর্কে যতোখাশি তীক্ষ এবং নির্মম বিদ্রপ বছিত হয়ে 

থাকে, পুরুষের ক্ষেত্রে তা নামমাত্র বললেও চলে । 

সমাজ-সংসার পাবিবারিক জীবন প্রবাদে সর্বাধিক স্থান অধিকার করে 

আছে। সামাজিক রীতি-নীতি আচাব-ব্যবহারের প্রতি ঝাঁজালে। বক্রোক্তি 

যেমন করা হয়েছে, তেমনি পারিবাবিক জীবনেব বিচিত্র সম্পর্ক, আত্মীয়ত্বজন 

এবং তার্দের কৌতুককব আচরণেব প্রতি বাঙ্গ এবং কটাক্ষও বারে-বারে দীপ্ত 

হয়ে উঠেছে। বলাবাহুলা* এই শ্রেণীর প্রবার্দে বহু ক্ষেত্রেই রূপক ব্যবহার 

করা হয় না; নিবলংকার নিরাবরণ ভাষায় এই শ্রেণীর গ্রবাদ অপ্রতিহত- 

গতিতে মর্মভেদ করতে সক্ষম হয়। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদেও এই ধরনের বিষয়- 

বস্তই বিশিষ্ট স্থান অধিকার ধরে আছে। 

প্রথমে পরিবার বা কুটুন্বজীবন-সম্পর্চিত প্রবাদগুলে৷ উদ্ধত করে 

আলোচন1 করা যেতে পারে। যে কোন সমাজেই বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অনুষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে দুটি অনাত্বীয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাবন্ধন 

গড়ে ওঠে । কুটুষ্মিতার মাধমে দু*টি পরিবার একটি কুটুম্ব পরিবারে পরিণত 

হয়। ঝাড়খণ্ডে এই বন্ধন বা কুটু্বিতা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ-ছু*ট পরিবার পরস্পরের স্ুখছুঃখের অংশীদার হয়। 



প্রবাদ ৩০৭ 

বরকনেব নির্বাচনঃ বিবাহের আচাব-অক্ুষ্ঠান, 'আযোজন-সমাবোহ সমস্তই 

প্রবাদে শাণিত বাঙ্গ বিদ্রপেব মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ কবেছে। 

১২৭ ধবা-বীধা বেহা, মন অযদা স্লাগা ॥ পলাগা আব মাগ|॥ নিসন্তন্তাব ঝি, 

তাব গণন-গাথন কি ॥ প্লাগা-উ মায়া, ন খজা-উ বলা॥ ভাঙা ঘরে 

খঁজা বলা, বেহালা পৃকষ ছাড়ো সাগা॥ গাষেব কন্যা শিঘন নাখী ॥ 

দুনিয়া থাকলে কনিযাব অভাব ॥ যেমন দাদা ভজহবি, তেমনি পিদি 

মঞ্রদবী ॥ সাত খাই খাই আঠে পা ॥ মিঞা বিবি বাজি, কি ক'ববেক 

কাজি ॥ কুলের কন্যা চেপটি “ ভাল ॥ জল খাবি ছান্টে, ঘধ ভুডবি 

জান্যে ॥ তুকৎ লগণ তৃকৎ্ বিশা॥ ঘাহাব গে মজে মন কিবা 

হাড়ি কিবাডম ॥ এক মায়াকে আনাখানা, ছু" মায়াকে ছিডা কানা । 

তিন মায়া যাব ঘাডে হাটি, চাঃব মাঁষা যাব গলাঁষ দণ্ডি ॥ কন বেভাকে 

ছু ঘব আলতা ॥ কন বিহাব ওবে আগ ঘইডে আলতা ॥ উঠ ছী 

তব বেহাঃ পানুব ঘবেব গুযা॥ যাব বেহা তাব মনে নাই, সাই 

পডশীব ঘুম নাই ॥ পবেব নিয়ে" খবেব বাপ, লৃট্যে লিলেই মনন্তাপ ॥ 
নাচে কুদে ববিষাতিঃ খাব লাগে কডিপাতি ॥ ঢোল বাজাবি সিদা 

লিবি কন্যা দেখছিস কেনে ॥ পবেব বিহাঃ ভাঢাই ঠিহা॥ খেহাব 

মজ] বাক্তনা, জমিব মজা খাজনা ॥ ঢাঁকে ঢলে বিহা, কাসিতে কেনে 

মানা] ॥ সেই মাগী ভাতাব কবে, ভবে দবে ণকেই পডে॥ আঘন 

মাঁসে চু'ট্যাব-অ সাতটা বহু ॥ 

যে-কোন পবিবাবে পিতামাতাব ভূমিকা সর্বাধিক গুকত্বপূণ । মাতা-সম্পক্কিত 

প্রবাদে মহিমাই প্রকাশ পেয়ে থাকে, কদাচিৎ শ্রেষ বা বক্রেংক্তি ব্যখভার 

কবা হয়। 

২৮-৩৩ চিডা বল যুটি বল ভাতেব পাবা নাই। মাসি বল পিসি বল মায়ের 

পাবা নাই ॥ মাই থাকলে কি কেউ মাসিব তবে কাদে ॥ মায়েই 

জানে ছাল্যাব বদন ॥ ছানা শ' কাদলে মা-অছুধ খাওয়ায় নাই ॥ 

কামের (কন্যাব?) মা ভিতবি, ধবেব মাবাহাবি ॥ মায়ের নাম 

চুটকি বাদী, বেটার নাম সুলতান খান।॥ 

সন্তানের জন্মদাতা হিসাবেই পিতার বিশিষ্ট ভূমিকা প্রবাদেও স্বীরুত। 
৩৪-৪১ আয় থাগ্কলে ব্যয়, বাপ থাকলে বেটা ॥ বাপে নাই পৃক্তেঃ উগা 

ধরি মুতে ॥ বাপকী বেটা পচ্ছিম কা ঘড়া, কুচ নাই কুচ থড়া থডা। 
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বাপের কালে নাই চাষ, বেন বনে বাস ॥ বাপের কাবণে সৎমাইকে 
গড়॥ ভিন্থ ভাতে বাপ পডশী ॥ ভিম্থু ঘরে বাপ পড়শী ॥ নিজে 

বা্চলে বাপের নাম ॥ 

প্রবাদে মাসিপিসির জঙ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায় না; ব্যঙ্গ এবং বৃক্রোক্তির 

শিকার হতে হয়েছে মাপিপিসিদের । 

৪২-৪৫ খড সম্পক্কে পৃয়াল মাউসী ॥ ধান সম্বন্ধে পৃয়াল মাউসী॥ ঘরঘর 

মসি ঘরঘর পিপি || মনি বলি পদ চিমটায় ॥ 

পুত্র যতোধ্ন পারে নিক্র্মার মতো পিতৃ-অন্্র ধ্বংস করে থাকে । তাই পুত্র 

সম্প্িত প্রবাদে পৃত্র-প্রসঙ্গ অশ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্োর সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। 

৭৬-৫৮ খাই হাগে শুই জাগে, সে পুত কোন কাজে নালাগে ॥ পৃত আর 

ভূত॥ ছইডকে না করিহ দয়া, ইডের আঠারটা মায়া ॥ যত ছানা, 
তত দেশা॥ ছানাব লে ছানার গু ভারী ॥ কলের ছানা গলে, ধ্লার 

ছানা বলে॥ ঘুমা*্ল ছানাব কিসের ভাগ ॥ যে-ছানা কাদে না, সে 

ছানা দুধ পায় না ॥ পুত থাকতে আটকুড়া॥ হওয়া পুতে আটকুডা ॥ 

ঘরেউ ভাত নাই, মায়েউ পি'টেছে ॥ কলের শভা ছানা, কানের শভা 

সন ॥ ছানা হাগে বাচতে, বুঢ়া হাগে মরতে ॥ 

ঝাড়খণ্ডের পরিবারে বধ্র জীবন যে অত্যন্ত যন্ত্রণার ছিল, তা আমর! 

অনাত্র বলেছি। প্রতিনিয়ত গালি-গালাজ, ব্যঙ্গবিদ্রপ তো ছিলই, তার ওপর 

ছিল শারীরিক শির্ধাতন; এমন-কি ক্ষুধার মন্নও তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে 
দেওয়া হত না। অত্যাচারে নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে তাই অনেক সময় বধূ 

গোপনে পিত্রালয়ে পলায়ন করত। প্রবাদের মধ্যেও বধব যন্ত্রণার রূপটি 

সহজেই নজরে পড়ে। 

৫৯-৬৬ কাজে নাই পাইটে বহড়ী, লাউ কাটতে দৌড়াদৌড়ি ॥ কলির 
বহু ঘরভাঙানি ॥ থাক বিটি সহে, সব যাবেক বহে ॥ বাদলে-বাদলে 

বেলা যায়ঃ ছচর! বন্থ তিনবার খায় ॥ বউ বিরাল মাঃ তিন নাই 

বাছি॥ আসরে না পাই ঠাই, ঘবে আসি মাগীকে কিলাই ॥ যাঁকে 

ঘর করাব নাই, তাকে দিয়ে বরাবর রাইতে উথু'ন দেখা করাব ॥ 

বউ পালালে ঠেঁগা! ধর্যে কি লাভ ॥ 

জামাই পরিবারেরই একজন হলেও জামাই-এর প্রতি আদর কিংবা ব্যঙ্গ- 

বিদ্রপের মধ্য দিয়ে সামাজিক চিন্তাভাবনার একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রকাশ পায়। 
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ক্যাব মঙ্গজলামঙ্গল জামাই-এব মেজাজমজির ওপর নির্ভর করে, তাই 
জামাই-এর আদর না কবে উপায় নেই; অন্যদিকে জামাই পরিবারবহির্ভূত 

লে।ক এবং কন্যার অপহাবক হওয়ায় পরাজিতের বেদনা লুকোবার জন্য তাকে 

রঙ্গবাল, গ্লেষবিদ্ধেপ এবং বক্রোক্তির তীক্ষ আঘাতে জঙজবিত কবা হয়। প্রবাদে 

এ-আঘাত অত্তানস্ত প্রত্যক্ষভাবে ধবা পড়ে । 

৬৭-৭০ ঝি-জামাই বাকা কাঠ ॥ জামাই-এর ভাই খঁজা বলা ॥ যাগচলে 

জামাই খায় না, রুটি, সকাল হলে টঁকি চারটি ॥ ভাদব মাসেব খবায় 

ঘরজামাইয়। পালায় ॥ 
প্রবাদে মামার ভূমিকাও মোটেই শ্রছ্দেয় শষ ববং তীব্র বক্কোক্তিই মামাব 
ভাগ্যে জুটে থাকে । 

৭১-৭২ ছুঁই যায় নাই মামু, বূলে ছামূ ছামু॥ মামাঘর-উ যা, ডুমব তল-উ তা॥ 

গ্রবাদের রচয়িত্রী হিসাশ্ব নাবীব উল্লেখযোগ্য অবদানেব কথা অস্বীকার 

করাযায় না। নাবীই মাধখব চারিত্িক ছুর্বলতাব খবর রাখে বেশি । তাই 

নারীর নিষ্টর সমালোচক নারীই হয়ে খাকে। নাবীর আচাব ব্যবহাবঃ 

চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যন্সে-কৌতুকে উজ্জল বর্ণে চিজ্রায়িত হয়েছে প্রবাদে | 

৭৩-৮১ ঝুডি কাঠের রাঁধনা, রা*ভী মেয়্যার কানা ॥ ্টি ছ্যাল্যাৰ বাড, 

কর”ল বাশের বাস্ড় ॥ ইয়ায় নাই উয়ায় দড, ঢররা চইখে কাজল পর ॥ 

চোব ছিনার মুখে দড ॥ কামারিনের ছানা হল্য, কুম্হ|রিন ভা'ল 

ভাত খাল্য ॥ সরষা বাটে ফুলে, মায়া বাট়ে ছলে ॥ বুন্দাবনে সবাই 

সতখ নাম কিনেছেন রাই ॥ আখ বাডির শিয়াল রাজা বনের রাজা 

বাঘ । বেহ] ঘরে মেয়া। রাজা সমান খুজে ভাগ ॥ ভাত দিবার ভাতাব 

নাই, কিল মারার গুধীই ॥ 

ঝাড়খণ্ডের পর্িবারজীবনে কুটুম্বের স্থান ঘত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ । ত্ঞাব আদর- 

,অভ্র্থন! তাই যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গেই কবতে হয়। এর ফলে গৃহন্থামীর 

যথেষ্ট খরচপত্ত্রও হয়। তাই প্রবাধে বিমিশ্রভাবশায় কুটুম্ব চরিত্রটি চিত্রিত 

হয়েছে । 

৮২-৮৮ কুটুমের লাগি মরালি হাস, ছানার পনার সবারেই মাস॥ অতিথ 

আনে নাখে দড়ি, কুঁচ্যা খায় শালেব বাড়ি || পাঝের কুটুম ব্রাঘাত || 

লিলজ কুটুমকে বিহুন ধানের ভাত।॥ আলে গেলেই কুটুম, নিত 



৩১০ ঝাডখণ্ের লোকসাহিত্য 

ভাওয়রে চাষ || আঘা+ল কুটুম ভাগ্য মিলে ॥॥ বাধ লক্ষ্যে চাষ, 

কুটুম লক্ষ্যে বাস ॥ 

পরবর্তী প্রবাদগুলোতে রাজা-প্রতিবেশীঃ ধনী-দরিদ্র আদি সম্পর্কে সরস 
মস্তব্য কর] হয়েছে। 
৮৯-১০৫ আগুনে নাই মানে অদা, রাজা নাই মানে দাদা ।। বাজা-উ 

দাদ], ন"মাগুন-অ অদা|| কাজা বাদী ঘব চলে, পন্ডশী বাদী ঘর 

চলে না।। দেখব রাজার হড়বডি, নাঈ তর্দিব গডবডি॥। রাজার 

বাগানের আম, বাদরে-্বাদরে ছাড়া-কামডা || রাজার পাদে গন্ধ 

থাকে না, পরজাব পার্দে থাকে । আপনার গায়ে কুকুর বাজা | 

আ'জ খাজা, কা”ল ফকিব || পডশী নাই যৃথা, ঢাপ ছাডবি তুথা || 

ঘ€ট*লকে খামচ*ল, নেউটঃলকে চিপক'ল | যার গায়ে লাল গামছা, 

তাব কগা গুড খা” মচা || যাহার গায়ে নাই কাশি, তাহার কথ। 
নাই মানি ।। গবীব লক ফটিং খায়, ঘণায় ৮ডে জল ঘাট যায় || 

গরীব লক মাদার পায়, ঘন ঘন দববার যায়।। গরীবের রাঁগ পেটে 

পচে | নিতভকাকে দেয় কে | নিধন্যার ধন হলে দিনে দেখে তাব। 

মাস্সচিস্তা, নিজেব স্বার্থসিদ্ধির কথা সবাই ভাবে । পবের সম্পদদর্শনে এবং 

উন্নতিতে ঈর্যাবোধ করা, সমালোচন1 কবা মানবসমাজের অতি সাধারণ 

ঘটনা । তাই অগ্তরমধূর রসে জাবিত হয়ে এইসব চিন্তাও প্রবাদের মধ্য 

দিয়ে প্রকাশ লাভ করেছে । আসলে প্রবাদে অন্যের দুর্বলতাঃ লোভ, ঈর্ধ্যার 

প্রত্তিই কটাক্ষ কর! হয়। 

১০৬-১২৯ নিজের কথা বললে শিজেকেই পরাঁচিত কবতে হয়| নিজের জীবন 

পরের ধন, সবাই দেখে ॥ আপনার চু”্ল বাঢ়ক, পরের চুল 
পৃড়ুক | আপনার বুইধে তরি, পরের বৃইধে মরি। আপ রুচি 

ভজন, পর কুচি শিগার।॥ আপনার কুটা*র, আপনার ঘাড়ে ।। 
আপনার ঘডার ধণাস, কা*টতে কিসের লাজ || ই বহি কামড়ালেউ 

দুখায়ঃ উ বাহি কামড়ালেউ ছুখায় || উপর দ্িগে মুহাই খৃঃকলে 
আপনার মুঁহেই পড়ে ॥॥ নিজে না মরলে কেউ স্বরগে নাই যায়।) 
পবের দেখি করি হায়ঃ যেউ থাকে সেউ যায় ।॥ পরকে হাজার 

কর পর লগ্ন ভাল, হছুধে আগার গুল ছুধ লয় কাল।। পরজ্জর 

উনহানে নিয়ে ভর ॥॥ পরের মুড ছাতারের কুড়ঃ বুক করে ছুর দুর |) 



গেবাদ ৩৯৯ 

ধান ক'টলে চাল হবেক, পবেব শিশ্দ কব্যে কি হবেক | আপনাব 

গুন জানে নাই থেদী, পবকে বলে চেপানাখী || পবেব বমহাবাডিএ 

ধাদবে বাদবে লড়াই || পবেব ধশ্ে ববেব বাপ, লুট্যে লিলেই 

মনস্তাপ। পবমন্দয পুরী ক্ষষ || স্মানলকে আন চিন্।, কুলকেব 

কুচিন্তা ।। পবেব ধনে পদ্ধার্নী || পবেব বাগে ভূয়ে গাত।। চাল'নেব 

পদ ঝবঝব বাব, চালন পবের বিচাব কবে ॥। শায শিন্দ পর্ব 

চাটা । 

ধনসম্পা্ত, টাকাকডি-সম্প্ি 2 বষেবটি প্রব।দ-- 

১৩০ ১৩৬ টাকা ফাকা || হ1[7ত নাহ চগ্দ্দ বড়া, মিশসা বাস (শক পাড়া || 

হাণ্তে নাই পয়সাকাঙ, মশায মাছে সেকবা বাড অলপ ধন, 

বিকন মণ |॥ ধনযাহ বাউডামি' পাব । অল্প ধসে মাহাজনি 

কবে, খাঙক থাঃবতে মাহাজন মবে। শিকডিখ[খ হাট, হাট 

দেখি হিযা ফাট।। কডি আব দড়ি এহ গিনাহ কাছ দয় | 

ফেল কডি মাখ তেল, তু কি স্মামাব পর || দে পযস।, বগলা 

খপা।| টাকাব বেটা, পাব কাটা ।। পাচ টাকায কুহলা গাহ, 

বঞ্চনা বাছুবঃ চাব পাহ্ ছুধ || শ্জাদ্বে বড়ি বাধে খায শা।। 

হাতে নাই পয়সা কডি, লা কাটতে দৌডাশৌডি।। মন আছে 

ত ধন নাহ, পন আছে ত মন নাহ | সনা ঠ।নে হাজার বাব, 

মানষ তোলে একবাব | বশেব মধ্যে ধন, টিন শুডা শণঃ হ বণ 

আাব ড কণ॥ 

'ভাগা[খাগ্য ধৈবচিন্তাও প্রবাদেব বিষয় হয়েখানে বগনো কখশে এব 

মধ্য দিযে লৌকিক ধর্ম প্রকাশ পায, কখনো শীতিবখা আভাধিত হয়ে 
ওঠে কখনো-ব] স হর্কতাবাণী ডচ্চাবি৩ হ্য | 

১৪৭ ১৮০ এক কথা দুই বল, লও ঠাকুব ফল জল ॥ ঈপ্ববেব মাব দ্ষুবেব ধা 

নাই দিলে নাই নিস্তার ॥ ধবণ মবণ পাণশ, সহৃদদেব বলে এ তিন 

নাজানি॥ নিশাসে বিশ'স কি ॥ হব্যাব ধন হর্য' লিল, মটকা- 

মটকি সার হল্য ॥ যা ছিল গু'ডিবাড়ি, সব লিল হর্যা শুভি ॥ 

কপালগুণে কাপাস ফুটে ॥ ঠাকুবেব ক'বতে খাব জাহিব। 

বেশি ॥ যে খায় চিনি, তাকে দেয় চিন্তামণি ॥ যাব যখন চলে, 

মুতে বাতি জলে ॥ লাডুখাছি স্ববগ যাছি॥ স্ববগ যাব, লা 
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খাব॥ ঝাড়া গোলক বিন্দাবন, হেসেন মটা মুল] দরশন ॥ রাখে 

হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে ॥ জীউ মরে আপনার দষে, 

কি করবে হরিহর দ্াসে ॥ যেমনি গুরুর তেমনি চেলা, মাগে 

হ্ত্তকী দেয় ভেল৷ ॥ লণ্ড গুরুর ভণ্ড চেল] (আন্ধা গুরু বা”হর] চেল1) 

মাগে গুড় তলায়ে ঢেলা॥ খাটুয়াকে ভগবান নাপুয়া ॥ তেল 

দেখলেই দেবৃতা, হাল বা"হলেই ঢটেলক্ || হাল বা*হলে ঢেলা, 
তেল দেখলে ভূত ॥ তুরুৎ দান মাহাপুরণিা । যত দান? তত 

মান ॥ নি-খাওয়ার ধন ম্বরগ॥ শি-সাথীাকে ভগবান সাথী ॥ মানলে 

শিব না মা'নলে পাথর॥ যে জীউ দিয়েছে সে আহার দ্িবেক ॥ যে 

ঠিনে জল, সেই ঠিনেই গঙ্গা ॥ হুড়মুড যাতরা, যা করে বিধাতা ॥ 

হেঁতরূপী ভগবান ॥ কলি যুগে ধর্মের পদে শুলি ॥ যা থাকে 
কপালে, তাই হবেক সকালে ॥ সবার দুয়ারে টক্কা টক্ক!, গুরুর 

ছুয়ারে লবভঙ্কা ॥ যা দেখি নাই নিজের নয়াণেঃ পত্তুক না যাই 

গুরুর বচনে ॥ স্মকে গরাম ভরায় ॥ 

মানবচরিত্রের মতো মানবসমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ অবলম্বন করেও বনু 

প্রবাদ বচিত হয়েছে । টেকি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করে আছে । টে'কির আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই সম্ভবতঃ মানবজাতি 

সর্বপ্রথম যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন করে। টেকি সম্প্চিত কয়েকটি প্রবাদ 

নিমে উদ্ধৃত করা হল। 

১৮১-১৮৯ আলয়মালয় দিন যায়, বাত হলে ঢেকশাল যায় ॥ আলয়মালয় 

দিন যায়, রা'ত হলে ঢেঁকি বাটে ॥ দিন গেল আলহে মালহে, 

সাঝের বেল! ঢেকি চাটে ॥ ফপরা টে'কির আওয়াজ বেশি ॥ 

ঢে'কশাল যাবি, ন পাটরা কুঁঢা খাবি ॥ সাধে কি কুকুর ঢে'কশাল 

যায়॥ ঢাপার টুপুর কার? আউস ধান যার। এমন ক'রলে 
হয়? মাথা কুটলেউ লয় ॥ টেকি ন্বরগে গেলেউ ধান কুটে ॥ 

ঘরের ঢে'কি কুম্হীর ॥ 

গরুবাছুর ছাঁগল-ভেড়া আদি গৃহপালিত জীবজন্তও প্রবাদের উপকরণ হিসাবে 

ব্যবহ্ৃত হয়েছে। এই সব জীবজস্তর চারিত্রিক গুণাগুণ প্রকাশ পেয়েছে, 
কখনো! বা এই সব জীব্জন্তর রূুপকে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক সমালোচিত 

হুয়েছে। 



গবাদ ৩১৩ 

১৯০ ২১৬ রইল বলদা ঘবে, না বইল হালে, তার দুঃখ সব্বকালে ॥ দুধালি 

গাই এব লাখি-অ সহায় ॥ ছুধালি গাই-এর গঁডরানি-অ সওয়াদ ॥ 

ষাড়ে-ষাডে লডাই হয়ঃ বাছছুবের ঠেও যায় ॥ যেমন গরু তেমন 

বাগাল ॥ বাঢ গরুকে বাউরী বাগাল ॥ কুট্যা গরুব ভিন্তু গঠ ॥ 
কুটী গরুব ঝুড আশরা ॥ কুড্যা গরুর ঝুড আশ্রয় ॥ হি'সাবেব 
গরু বাধে খায় না॥ গাহ শ গরু, স্থখে ঘুমায় হারু॥ কুল্হুর 

গরুর আমাবস্যা নাই ॥ গঠে গণায়, পাঘায নাহ বাধায় ॥ সাঝে 

সাত হাল, সকালে এক হাল-অ নাই ॥ বিকা গবব মুল নাই॥ 

বিকা গরুব দ্রাত দেখতে নাই ॥ গরু বৃঢালে শিং বাটে, মানুষ 

বালে স্ব বাটে ॥ মানুষ বৃঢায় আতে, গরু বৃঢায় দাতে।। গঠি 

নিয়ে চাষ কবে, বুটী নিয়ে বাস কবে ।। খাত ছিল তাতি তাত 

বৃন্যে, গবহ হল্য আঁড়্যা গরু কিন্তে || খুঁটার জোবে কেডু শাচে ।। 

দুধে উঠায় ভাত, কাভায় উঠায় ঘাট || খাডায় কি জাণে সুজি 

ঘণাটাব সওয়ার || কাড়া মরে হদে, মাঞ্ছষ মবে মদে ।। মবা ঘডাব 

পার্দে-ডউ লাভ ।। ভাগ ঘা পাদ ঘড়া, যাতে হবেক ধমকগডা ॥ 

আটে পিঠে দড, ত ঘড়ার পিঠে চড ॥। 

বন্য জীবজন্ত-সম্পর্ষিত বেশ কিছু প্রবাদও ঝাডথগ্ডেব লোকমুখে প্রচলিত 

আছে। 

২১৭-২৩৪ মবা হাতী হাজার টাকা ।। মাঝি ত হাতী, লুটি তভাগ্ডার || মরদ 

কা বাত, হাতী কা দ্াত।। মাথের জাড বাখের ঘাডে || নাচারী 

বাঘ খাকডী খায় ॥| বাঘ চিন্হে গপাল ঠাকুব কাডাব মতন শিং 
ভালুকে কি শালুক চিন্হে, চিন্হে গাঁটার উইমেক1॥॥ লেদা গাছে 

ভালুক নাচে | শিয়ালেব গুয়ে কাজ, শিয়াল বলে আমি পর্বতে 

হাগি।। সোব শিয়ালেব একেই বাহা | এক শশার বার বাসা ।। 

খেঁা বলে হামাব ঠেঙশালকে আলে হামি জল খাব ॥। ছাড়া ঘবে 

কটাশ রাজা বড বড বীর্দবের বড বড পেট, সমুন্দর ডে ঘিতে 

মাথা করে হেট । মাকড মরালে ধক হয়।। এক বাদবের ম্ব 

পড়লে শ বীদরের মু পুডে।। বীদরের হাতে শুলেগ গেরাম ॥ 

হরিণের শিং-এ মাছি বসে না।। 

গৃহপালিত অন্যান্য জীবজ্ত-সম্পকিত প্রবাদ-- 
ঝা.--২০ 
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২৩৫-২৪৫ ছাগলের দ্বাবাড কি ধান মাডান যায।| ছাগল-অ চ'ববেক, 

ঠবকা-উ বা”জবেক || যাহে খণ তাহে খণ বৃটী ভেভী কিন।। গঠ 
ভেডী পর্কাই মবে।। কুকুব গু ভ খঠও ন "যাব কৎ।উ সত্ || চেঁদ্ভ 

কুকুববাসাতে ভ্বকে। সাধে কি কুকৃব পাটব কুঁঢা খায় ।| বিবালেউ 

কি দুধ খাতে ছাড়ে খ৬া বিলাহ-এব আবশুলা পথ্যি || 

সাধে কি বিত্াল গাছে উঠে ।| উশাস মাটি বিবালে ধুনে ॥। 

ঝবাডখগ্ডেব মত্তান্ত সুপ বচিত কাকপক্ষীব রূপকে ৪ গ্ুবাদে মান্বচবিত্রেখ 

সমালোচনা কৰা হযে || 

২৪৬ ২৫৬ বে”ল পাকলে কাণ্থার ক ভাগ। কা" কুক্কুট কাওযা, 

শি-ঘাওযাকে কবে ঘাওয়া || ভাত ছা।লে কাওযাব অশাব?। 

কান নাই দেখোই কাওযাকে ধদ || ঢে*টহ-এব বুত্লে আশমান 
নাই রুখে | হরবব হই মবে ষাড হাসঃ ডিম খাষ দাবগাবাধু || 

টিঘায় খাল্য ধান, পেচাব মাখায ধৃমক্কুম ॥| চাডে মবে পচা, 

তালগাছে কাবে মাচা || পেচা পবেব ৮ডবেই দেখে | সআঘাঃল 

বধলীব পুঠি তিতা || খাক বঘলী মোন " [শেঃ আম আ'সব 

কার্তিক মাসে || 
সাপ-ব্যাউ জবীক্যপ-কীটপ ৩র্গ আদধিব বিচিভ্ত আচশ্ণেক অশ্গে মানুষের 

আচাব-আচবণেব ঘনি্ অম্পর্ক লোকমাণসে খুব শ্বাঙাবিখ ভাবে ধা পডে। 

তাই মাঞ্ষেব বিভিন্ন মা্বণ-প্রঙ্জে কটাক্ষ বা বক্রোক্তি বতে গিয়ে 

প্রবার্দে এই সব প্রাণীর রূপকে্বেও খ্যবহাব যখেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্যগোচব হয। 

২৫৭ ২৭৭ সাপেব লেগা বাঘের দেখা || ছুট সাপাকে বড সাপাঃ বড সাপাকে 

বিধাতা । সাপের মুখে গদ || সাপ অ মবে, ভাগ অ না 

ভাডে।| সাপে খালেউ খাবেকঃ বাধে খালেউ খাবেক | বেড 

বিধতেউ সনাব কাড।। জুয়ানে বেঘ অ চেহখা।। বেঁঘেড কি 

জানে মধু মবম ॥॥ যদ্দি হবে গঢই শোল, তাথে বড গণ্ডগোল | 

অতি সিধানেব গলায় দডিঃ কুঁচ্যা খাষ শালেব বাডি || কেঁকলাজেব 

দোড, বাকণেব মোড ॥। পতজ্জ মা'বতেউ মাতজ ॥| উকুন্া মুভ, 
পযজাব-খাউকা তুড॥| কান তলে উথুনের ডেবা | -কডবই-এর 
একটা ঠেও ভাঙলে নাই বাতায় ॥। চুট্যায় ঢোল কাটে || ছুঁচা 

মবালে হাত বাসায় || বাধা খাকডী ছাল্যাব বশ ভডায় 
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জানে গুডেব সন্ধান || উই উদ্ভব কুজন, গডা ভাঙে তিন জন | 

ছু'চাব চাকর চামচিকা, "তাৰ মাইন ৮*দ্দসিকা | 

£৭+5নু ধবনেব খাছ এবং পানীষ দ্বাও প্রবারদেব পজীবা হযেছে । বিচিত্র 

থাগ্য এপং বন্ধন-শাবনাকে উপলক্ষা কবে মানবসমাক্ষে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা, 

আচাব নাধহাবেদ গপব গ্রণ প্রকাশ কৰা হযেছে। 

২৭৮-৩২৭ কুথাবাব কঃ আমডা পাতে দে || কিসব লাগি কিঃ সনলা শাগে 

ঘি।। যেই পানেখ সে ঢোল, ধাপশী গুণে মাল খাল | ভি 

হি (4 কুঁচি ফল, ভাত নত »গিজডি ৫ল॥। থাকুক পিঠ 

এাঠ্টে বার || এ জল বঙেঃ সে বি শীষে মবে || দ্যা কপি দিই 

গন, ভা মাবে তিন গুণ || এদের আগ, বণেব পেছু॥ তেল 

পু'ভলে ঘি, খি পুলে গাশি কি) নৃধাব ৬াত গাল উবার ।। 

পেটে ৬ক মুখে লাজ, সে বধ্য নাই কাজ।|| জালে সন্যাদঃ ন 

ঝালে সব্যাদ || লিযাপিযা খাবাখাপি, খাপযা-্দাপযা ভাষা- 

চাবি ।॥। নাহ কাজ, তু খভ আাজ।| খই-আ জলপান, তাতি- 

বুনিস || পুর্ন! চাল আাতে বাটে ।। যাব জন্য প্রাণ কাদে, ধান 

জাড়্যে ভাত বাধে। যাব জগ প্রাণ ীদে নাঃচঢা্ল থাকতে 

ভাত বাপে না ভকে না মানে বাচা থুমে নামানে অদা || 

এত সাব কাঠ ফুবালে জগান দিয়া মু্ধল।। ভাত ঘৃধালেধার 

্ধেনে, কাঠ যুবালে খাব মিলে না | বেহা শবে মাড ভাত বলি কে 

জানে || পালে পাউ, নাহলে পাববণে খা | তো শাত বাধে, 

সেই ভবকাবি পাষ ন। || আচে ”খলায় পায় ৮কায় মক্ায খাষ || 

খ/বাব লক অনেকঃ কববাব কেন্ট নাই || আমশাবি, নহঃ জাম 

ধাবিঃ ন ই।! ভূলে ভালেপাহকাবি, ঝোলেঝানে তরকাবি | ধের 

মুহে পিঙবা ভাজা ॥ পটে মাছে হালি, দাতে ঠেকছে পাণি || 

সাঘা*ল পেটে অমু ত-অ তি৩' || প্লায় পালে বিব খাতেউ বাজি ॥ 

ভাজা খালে তেলেব খবচ || সব স্মাডলে খি শাই িঠে || ভাতকে 

টানটান, পিঠাকে ছ মণ ধান।। সমযেব শি'গার, আকালেব ভাত ॥| 

ছাঁনায়-পনায় মাসের পিঠা ।॥ খাব ত পেট ভবি, শুব তগাণ্ট 

ভবি ॥ ব'দলেউ ভাত, চ'্ষলেন্ট ভাত ॥ মদনমহন ঘি পায় শী, 

ভারুককে সাডে সাত মণ|| উদ খাতে থুদ নাই, শেলে বাজায় 
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শিগা || ছুতার বড বন্ধু, ধান দিলেই চিডা || মাঠে গঠে নাই 
ধান, কিসের অত মুসিয়ান || 

ঝাডখণ্ডের জনজীবন একান্তভাবে কৃষিকর্মের ওপর নির্ভরশীল । আমরা অন্যত্র 

বলেছি এখানকার লোকভাবনা সন্তান-কামন] 'এবং শম্ত-কামনাকে কেন্দ্র 

করেই আবন্িতিত হয়ে থাকে । তাই কৃষিকর্ম ঝাডখণ্ডা জনতার জীবনচযাব 

অঙ্গবিশেষ বললে অতুযুক্তি করা হয় না। কৃষিকর্ষের বহু অভিজ্ঞতা প্রবাদে 

খিধৃত হয়ে আছে। ব্যবহারিক জীবন থেকে আহত এই সমস্ত অভিজ্ঞতার 

মধ্যে ঝাডখণ্ডী কৃষকর্ধেব বিশিষ্ট এাতহ্োব সন্ধান পাওয়া যায়, তবে কৃষি- 

সম্পকিত প্রবাদ্ে সব সময় যেব্যঙ্গ শ্লেষ বা বক্রোক্তির ব্যবহার হয়) তা নয়) 

কোন কোন প্রধার্দে এতিহ্যান্ুপাধী কৃষি-অভিজ্ঞতাগুলে। মবাসরি রূপ লাভ 

করেছে । অস্বীকাব করবাব উপায় নেহ যে, প্রবাদের বিশিষ্ট ধম অস্তমুখী- 
নতার পরিবর্তে এহ জব প্রবাদে বাহমু'খীনণতাহ বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। 

তাই বলে এগুলো প্রথা নয়ঃ এমন*কখা বলা ঠিক নয়। ব্যবহারিক জীবনের 

বছ ঈভিজ্ঞতা এহ সব প্রবার্দে অধ) দিযে প্রকাশ পেয়ে থাকে বলে এগুলোকে 

প্রবাদ ছাডা অন্য কান নামে চিষ্িত কবা সঙ্গত ণয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, 

ঝাড়থণ্ডে খনাব বচন বা ডাকের বচশের প্রচলন নেহ। অধুনা পাজি-পুথির 

কল্যাণে শ্বল্প'শক্ষিত ছু্চার জন গৃহস্থ কষকেব মুখে এ-জাতীয় বচন এক 

আধটা শোনা যায় মাত্র। কষিসম্পকফিত কতকগুলো প্রবাদ নিয়ে উদ্ধৃত কর 

হল। এগুপোতে জমি তৈরী, বীজ বপন, ফসলের পরিচধা ইত্যাদি সম্পফিত 

অভিজ্ঞতা বিধৃত হয়েছে, এমন-কি কৃষক সম্পর্কেও কিছু অভিজ্ঞতা স্থান 

পেয়েছে । 

৩২১ ৩৪২ খাকুয়াই চধি ঘর নাই পশি।। চাষে রূপ নাশে।। পেট কহ কহ 

আফাই ডাকে, শুকনা ধনে বাদল ডাকে ।। যে আইড চষে 

সেই রইল বসি, নাঢ়াকাটা মারল ঠাসি || নিত ভাওয়রে চাষ || 

চাঁধীব চাষ, মুনলমানের পরবাস ॥। অলপ চষি, (বষ্তর ঘষি॥। 

শ সনলা হাজার কলা, কি ক'ববেক আকাল শালা || ভা'গমানের 

আ1”থ বাটে, অভাগাব ধান বাড়ে। যার আশগ্খ তার গুড়, 

কুডান্ুবা পেঁড চুষ।। নাঢ়া মার খায়, গুম! হেস্রে | আগে 

বদ, পবে খদ || বদ গুণে খরদ || বাইগণ বাড়ির লঙ্কাউ ঝাল ॥ 

মাটি লক্ষ্রী কপাল গুণে থাকে | আশায় মরে চাষা, ধিয়ানে 



প্রবাদ ৩৯৭ 

মরে হুগী।। খড় নাই, আবাদ খায় || বাপের কালে নাই চাষ, 
ধানকে বলে ছুব্বা ঘাস।। অবলার ঈ্গে চাষ, অদেখার সঈগে 
ঘরবাপ ।। আদ বাড়িটা কাদ। হবেক, বাইগন বাড়িট। ভাস্তে 
যাবেক | শালের ধান গলে, বাইদের ধান গাইদ | জল 

পঠ্ডছে গাইদে, ধান লাগাব বাইদে | 

প্রবাদের চলনভূমির সমাজ বা লোকজনের সামগ্রিক রূপ প্রবাদের মধ্য দিয়ে 

প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রবাদ যে-কোন অঞ্চলের সমাজভীবনের দপ্ণবিশেষ । 

প্রবাদে লোকভাবনা অকপটে নিরাবরণ ভাষায় প্রকাশ পেয়ে থাকে । মানুষ- 

জনের রুচি, বসবোধ, নীতিবোধ এবং জ্ঞান প্রধাদে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। 

তাই প্রবাদে কোনরকম সংস্কার বা শব্দবাবহারে বিন্দুমাত্র দ্বিধার ভাব পরি- 

লক্ষিত হয় না। প্রবাদ-রচয়িতা অশ্লীল, শ্রাম্য বা ইতর, যে কোন শব্দই 

হোক ন। কেন, নিদ্বিধায় সাবলীল ঢডে সে শব্ষের ব্যবহার করেছে । আমর 

অন্থাত্র আলোচন। প্রসঙ্গে বলেছি যে, অশ্লীলতা বা গ্রামাতা নিতাস্তই 

আপেক্ষিক বস্ত); একই বস্তু বা ভাবনা এক সমাজে শ্লীল, অন্যসমাজে অশ্লীল 

বিবেচিত হতে পারে । যে অঞ্চলের লোকসাহিত্য আলোচনা করা হবেঃ 

অশ্লীলতার অভিযোগ তোলার আগে জ্লেই অঞ্চলের রুচি এবং রসবোধের 

আলোচন! এবং বিচার প্রথমে করা দরকার । ঝাড়খণ্ডের লোকমানসে 

তথাকথিত অশ্লীল এবং গ্রাম্য বস্তু বা ভাবনা খুব একট বিকারের সমষ্টি করে 

না। নিম্সোদ্ধত প্রবাদগুলোতে তথাকথিত “অশ্লীল'ত'ঃ এবং গগ্রাম্যতা, 

নিধিকার প্রকাশ লাভ করেছে; এ-জাতীয় কয়েকটি প্রবাদ ইত্িপুবে অন্য 

প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কর হয়েছে । 

৩৪৩-৩৬১ পদে নাই চাম, সেনাপতি নাম।| দিতে ন ধুতে, চগা ধরি 
মুতে ॥ রাগে হা'গলে নিজেকে ফেলতে হয় || হাগায় না মানে 

বাধা || লিলজের পর্দে গাছ বাঠ্হরালে লিলজ বলে আমার 

ছা+হবা হছে।। হাতে জানে নাই বন্ধুক ঘাড়ে। মড়া-উ 

কিপাদে।| বুঢ়া পদেও আসন লাঠা॥। পদে নাই টেনা, রাম 

সিং-এর বেনা।| পদে নাই ছালচামড়াঃ খাতে খুজে পাকা 
আমড়া ব'সতে দিলম পি"ঢা, পদে লা*গল' শূলা || ধাইকেউ 

পেঁগের কখা ॥ যার যখন চলে, মৃতে বাতি জলে ॥ অভাগায় 
মাগ পালে বাসে মায়ের পারা, নিভাতারী ভাতার পালে বাসে 
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পাপের পাবা ॥ লিখ্যে দ্িল্যম কলাপাতে, পদ মাবাব পথে- 

খাটে ॥ আঙল বডতল, (সই বৃটিব পদতল। পদ নেংটা, 

মাথায় খংঢ। || হাস্গণ 9 নাহ খাট অছাডব নাহ || হাগপন্ডিব 

লাজ নাই তদেখন্থিব কিলাজ || 

কিছু কিছু প্রবাদে বিনিন্ন সম্প্রায জম্পর্বে সবস মগ্চবা (শানা যায । এ 

গুলোব মপা দিয়ে ধিছুঢা সাম্গণাযক বিদ্বেখ য £কাশ পায় নাঃ তা নয, 

তবে ণগুলোবধ মধ্যে মে উতিহানুপ খা অভিভ ১1 £পাশ পায নও এমন 

কথাও ঠিক নয | সর্তা কখা বলতে কি এইসব সম্প্ধাখ-ঠিনক গ্রবাদে প্রায় 

প্র্িটি সম্প্রদাষের পিছু ণ ছু বৈশিগা মবশ্ঠহ প্রকাশ পাথশিছক বিদ্বেব 

এব উপজাব্য ভয় না। চাবাত্রক দুবণ 5, 'বডিআ মাচবণ হত্যাপন প্রতি 

বক্রোক্তি কব ভয়েছে ১ বখ না-বা সবাপণি বোশগ্য শোকে ব্যক্ত করা হযেছে। 

সম এল বাংশা খেকে মাগঠ ব্রাহ্থাণৎ *লী, বণে আদ আঅম্প্রদায় সম্পর্কো 

প্রধাদদে সবস মন্তব্য বব ইথে(৮-- 

৩৬২ ৩৭৬ বানা গঞক্চ বানখগুন পাশ, বান বলে মান 2ম বামন গল 

যব? লাঙল তা") ধর ।। পাশা বধ! গাও স্ুতা-বেধা মানুষ || 

গঙ্গাব পাহ ঘাট, +,স্ট১ৈর নাহ জাত || জা”৩ (গলেহ বস্টম ॥ 
খজ্টম উম টম হশাডবাতন্ব পৈ৩ বাখো খুকড। খাবাব মন || 

সঞ্চাল সিনান পিকাল তাপ”, *বে জানাব খানা জাত || জাত 

বাঙালি, নিঠন তেলী || মোল্লাব ধোড মসজিদ তক ॥ এক 
ডদ্ডিযায গা ৯জডঃ এক বাঘায় খন উভড || যাগব ঘবে টেকি, 

যৃগি ম'বছে বাঁকি।॥| শুঁডিব গে চলবি হাট, হাত লিবি 

জুমঢা কাঠ।। অতি লঙে তার্ত এবে।। তাতি-অ কি সবনিস, 

ন খই-অ জলপান || তাতি বঞ্চা|। 

ঝাড়খণ্ডেব সা৪ঙাল কুমি-কামাব-কুমো মুচি আদি বিতিন্র সম্প্রদায়ের উপ- 
জান্তিগন বৈশিষ্ট্য, বিচিত্র বীঁদ্-সপস্তাবত আচাব-আচবণও ও। দে বিশিষ্ট 

স্থান লাভ কবেছে। 

৩৭৭ ৩৯৬ ফাওলালেখ বাগ, কাডাব বাগ ॥॥ মাঝি পাজিব ছা, ঝাঁপ দিই 
পিই চুশহাকে যা গোড হোড কডাঃ তিন ধর্ম ছানা || কু 

কুডমিঃ ভিস। স।ওতাশ || কল কুড়মি কডাঃ বেদবিধি ছাড] || 

টড কুডাম লেটেপেটে || ধুডমি আজে চিনি, খায় পানী ॥। 



গলা? ০১৪ 

বাশ বনে ডম কানা ।। লাপিঙ্বে ঠেউ ছাপিত।। লাপিত 

দেখলেহ নখ বাটে।। লাপিতেব আশি ধবাব বাসি ।। ফাটে 

ফুটে ধবাব কি ।। শর পাইবালে 'কওটা বাজা।। মুচির শাপে 

কি ডাংবা মবে।। তাতি কামাব মুচি, তিনের কথায় মতি || 

তাতি কামাব কুম্হাব, এ টিন বড ছিমাব || কুমহ্াবেব ঠাকার 

ঠকৃব, কামাবেব এক ঘা।। কন কামে কামাক পাশ ।। খাড্যা 

বাড়্যা।। 

একটি বিশেষ ভাব প্রকাশ কববাব জন্য গ্রবাদ্ধে অনেক সময কযেবটি সমধম 

টিছেব সমাবেশ ঘটানো হয়েখাকে। এগুলো মনে প্রবংদেব বাশ ধর্ম 

বক্কো“ক্তব চেয়ে সবসন্ভাব প্রাপান্য দখা যায। 

৩৯৭-৭০৬ গাছের মধ্যে তুলপা পাতেব মধ্যে পান তিব্বি |খ্যে বাধিকা 

পৃকথ শণবান || খবেব শভা আব পাচিব গেতেব শশা পান। 

কলেব শভা শিপ ছাল্যা যেমন লো তনটাদ | চাবা চিশহ্থায় 

আহছে তাতি চিনহায পাইডে। ভাতাব-ছাডা মায। চিনহ|য় 

শাচাব-খিটিব চাইলে | মাছের মধ্যে রত, শাগেব মধ্যে পুহ, 

ছাতুব মধ্যে উত || জ[ডেব মজা ছিভা কাথ। বোধেব মজা 
ছাতা । বৃঢালে পিবিতি মগ) মাখা পারাটা || মুটিব 

মজা নুনলঙ্কা ভাতেব ম৬। ডাল । দৌভন পিণিতেৰ মজা 

অঁ(শি ঠাবাঠ।”ল || হাডিকে বেডি ইডিকে শাড়ি ছঙাকে সাজে 

নিশি দাটি।। জনহা?ব পডায় দাতেখ বড খুশি, মাছুপডায 

খাওয়ায় ছুটি 0োশি।। চাপ ভাজা খাতে মজা দেখতে মজা 

মুডি। এক ছাণ্যাব মা ক+বতে মজা দেখতে মজা ছডি।। 

ছাগলবাগাল কানকেট.বা ভে্ডোবাগাল গ|ধা। মাব বাগাণ। [শুটিং 

টিডিং গক্বাগাল বাজা।। 

কখনো কখনো প্রবাদে কোন কোন স্থানেব লিশেষ বৈশিষ্টাকে কটাক্ষ কৰা 

হয। সব সময়ই যে এগুলে। অঠ্ঠজ্ঞতা প্রস্থত হযে থাকে তা নয় , বখং 

কৌতুকবস ক্ৃষ্টিই ষেন এগুলোব মুখ্য উদ্দেশ্য । তবে বাঙ্গ-বক্কোক্তিব বাঁজ 

যে একেবাবেই থাকে নাঃ তা*ও নয়। 

৪০) ৪১২ ভিতর ভংভং দুয়ারে কুলুপ, তবে জানবি শিনদ] মুলক || মুখে 

পান মাথায় চারি, তবে জাণবি মাটিয়ার্বাধি|। খাকে ঠেকা 
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মাথায় বাটি তবে জানবি পাথরাঘাটি।। পাইটা ডাগব মুখে 
রড, তবে জানবি নরসিংগভ ॥॥ মুখে পান হাতে চুন, তবে 
জানবি মানভূম |॥ কুষ্ঠ আব ফাইলেরিয়া, এই নিয়ে পুরুলিয়া || 

রচনাশৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদ লোকসাহিত্যের অন্যান্ত শাখা থেকে 

নিঃসন্দেহে সংক্ষিপ্ততম। স্থৃতিতে সংবক্ষণের জন্য এবং প্রয়োজনমতো 

প্রয়োগের জন্য প্রবাদের সংক্ষিপ্ত হওয়াটা একাস্তই আবশ্যক । 

৪১৩-৪৬* কবু নাই গমৃহা, আ'জ পুরিমা || যার হাত, তার পাত ॥| সব 

কথা ধর, ফকিরার মা ঘুর || যাহা বাহান্ন, তাহা তিপান ॥। 

চোবের রাগে ভূঁয়ে ভাত।। যাকে কবি হীন, সেই রাখে দিন ।। 

মবদ্দ বড যধা।। মনে নাই পাপ, কিসেব সম্তাপ || ফুল। মরে 

জাড়ে।। শগডেব পাটি তল উপর।। দশ লাগে, ত ভূত 

ভাগে ॥ নিত, রুগীকে অধুদ কত।। একা নদী ষোল কশ।। 

সোলুকে মুলুক মারে। রকা কাম, চখা দ।ম॥ 

চোরকে-উ শি'কা বাহক || ভূতের-অ জনম দিন || ছুশমনকে-উ 

উচু পিঢ়া।। দেশ গুণে ভেশ।| ছি'ডে ফাটে মিঞা জানে। 
শালুক-চিন্হা গপাল দাস।। ভাঙা জুয়া'ল গরামথান।| যত 

জাকঃ তত ফাক ।। হববর তিন তের | অনা কথা ভেডের 

ভেড়ের | লুডি বৃডি থুডি, থুডি বৃডি লুড়ি॥। আকালের মেঘ 
সকালে ।। ইচলি দিয়ে শোল বাঝা।। উখ'লে খুট খুট, 

তেলাই-এ খুত খুত।॥॥ কঃরতে লাবি কিছু, থাকি সবার পিছু || 
কান টা*নলেই মুড আসে ॥ কানার লে জিরপা ভাল ॥ 

গাছের ছাহা, মানুষের রাহ1।| ধৃবকে শল-অ ভারী ॥। ধুরের 

মরণ পাশ।। পরকে অঝা, ঘরকে বঝা। পাগের উপর 

কলগা ॥। যত ফুড়রেঃ তত থড়রে || বতর পাইরালে বছব 

পাইরায়।॥ বাশ মরে ফুল্যে, মানুষ মরে বুলেয। বেট হালকে 

কাঠের ফাল ।। লহায় লহা কাটে, জাতে জাত কাটে ॥ 

হরে দরে একেই হাটু ।॥ হাথের আলিপে মচ বাকা ॥। মারের 

লে ধাকান বেশি ।॥। বিটির নাম টাপা।। গী সম্পক্কে মুচি 
কাকা ।। নাচতে জানে না মাদল্যার দষ।। 

প্রবাদের মধ্যে মিল অন্ুপ্রাস যেমন দেখা যায়ঃ তেমনি গগ্য-পগ্যের ব্যবহারও 



গ্রবাদ ৩২১ 

সবিশেষ লক্ষ্যগোচর হয়। প্রায়-গ্ প্রবাদের প্রথম শব্দের জে শেষ শব্দের 

মিল আমাদের এর ছন্দোবদ্ধতাব ব্যাপারে সচেতন করে তোলে । ছন্দোবদ্ধ 

প্রবাদের খিত্রাক্ষর পচনার সৌষ্টবও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 

৪৬১-৪৭৮ গজথপ খালভর1, কামের বেলায় আচল-ধরা।। হাতের লাঠি, 
পথের জাখী।। আগা গুণে পাঁগা, লহা গুণে টাগা || নিজের 

. নাই খাতে, খাদার মা সাথে | হাজারে গুজার নাই ॥ পরের 

দেখি করি হায়, যেউ থাকে সেউ যায়।। সঙ দষে, লহা 

ভাসে ।। যদি চলে মনহারীঃ কি করে জমিদারি ॥ আধার 

ঘরে দিনের আল, যতক্ষণ জলে ততক্ষণ ভাল || সাজে সঞ স্বযা। 

সকালে ছড়া, তবে হবেক লক্ষীর গা || দোৌন্তী ক'রতে 

করতে কুত্তি ॥ রঙ করতে ওও।। কাটে-কুটে কাটিয়ার, 
লু*টেযে খায় বানুয়ার || মার মারঃ ন পগার পার ।। বাইদ চাষা 

বকরাসা1।। মাগণার উপর চাখনা || নাই কাম? তধান 

ভান।। আঁটকুডার ধন কাট কুডে ॥ 

প্রবাদে সব সময় সমিল ছন্দের বাবার হয় না। ছন্দ কিংবা মিলহীন 

প্রবাদের সংখ্যা খুব একটা কম নয়। তা ছাড়া নিরক্ষর জনতা প্রায় সময়ই 

ছন্দোবদ্ধ প্রবাদের প্রয়োগ করতে গিয়ে গগ্যে রূপাস্তরিত করে ফেলে । 

প্রবাদ্দ গছ্যে রচিত হলেও প্রবাদের বৈশিষ্ট্য পুর্ণমাআায় বজায় থাকে ॥ 

৪৭৯-৫১৮ ন মন লহ তা*তবেকঃ ন রাধা নাগ্চবেক || ঘর ভাঙলে সুই, 

সিদ দিলে ভং | রাগের গুরুগু'সাই নাই ॥ পাথরে পাঁচ 

কিল, কি ভাতে সাত কিল । গা! যাওয়া, গাছ চটা।। পেটের 

বলে বলঃ নবাঁহির বলে বল।। লোম বাাছতে কম্থল ফাক ।। 

বাইগন বস্তায় স*রষা ধরবেকেই।। আকাডা চালের 

মধ্যে দকান।। জল ঠেঁগালেউ কি ধূরে যার।॥ যার 

নাপতে নাই, তার পাইটা ভাগর।| চালের কুমডা-উ 

চালকে ভারী? উয়ার এক হাত সনা এক হাত 

রুপা; উয়ার ঈগে কি?।| ভাব জিনিষটা বেশি দ্রিন থাকে 

নাই ।। গড়া কাটি ডগায় জল || গলা ক'রতে ডে হগ। রাস্তা || 

এক গায়ে কি ছুদিন আমাবন্তা || ফি ডুবেই কি শালুক ॥ নাখে 

কাজ ন বাসাতে কাজ ।| কানার ঠেঙও ঢড়ায় পড়ে। হাল 
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ছাড়ি বেলার বাট ॥ এক হাতে মাদ*ল বাজে না| আচারে 

লক্ষী বিচারে পণ্ডিত ।। গরজ বড মরদ || চাকরি নকরী জলের 

তিলক || ধার পানী পাথর কাটে | দিন যায় কথা থাকে | 

দিন গেলে খণ কে খায়।। না রহে বাশ না বাজে বাশরি ॥ 

পারি লারি মুহে কেশে হারি।| যা*চতে গেলে মাণিক হীন ॥ 
পচ] আর্দার ঝাল বেশি।। সমের ধন শয়তানে খায় ॥ 

গায়ের বাসে ভূত পালায় । গ|ছে ঘৃথি হিড ফাট ॥ গী বড, 

তার উপব কুল্হি || কুট্যা খুজে আইডতল || ছাপর বনের 

টুই উদ্দাম । জলের সময় জল স্থুয়াদ।| খই খাতে ভগা 

ল'ডছে।। 

কিছু কিছু প্রবাদ মাত্র ছু”টি শব্দের সংযোজনের ফলে রচিত হয়ে থাকে। 

এই জাতীয় প্রবাদই সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ততম হয়ে থাকে । ছু*টি বিপরীত মেরর 
শব্দের মধ্যে বক্রোক্তির সাহায্যে ভাবসামঞ্জীস্তের ইঙ্গিত দেওয়া হয়। স্লেষের 

তীব্রতাও সহজেই আভামিত হয়ে ওঠে । 

৫১৯-৫২৮ চাষা আর ভূঁষা॥ মডা আর মাডা॥ মাটি আর মা-টি।। 
ছানা! আর পনাঁ।। বকা আর পকা|। ছাকড় আর মাকড ||, 

হাতি আর লৃথি।। একা আর বক। ॥ কথা আর কাথা || টাদে 

আর মেনী বাদরের পদে ॥ 

বলাবানুলা, এগুলোর সাহায্যে সব সময় সম্পুর্ণ ভাব প্রকাশ পায় না। এর 

ফলে এগুলোকে প্রবাদ হিসাবে গ্রহণ করা কতোখানি যুক্তিযুক্ত, তা বিতফিত 
ব্যাপার । তবে এগুলোও অনেকাংশে অভিজ্ঞতা-প্রস্থত জ্ঞানেরই প্রকাশ 

মাত্র; এগুলোও গ্লেষ এবং বক্রোক্তির ব্যবহারে রীতিমতো শাণিত। 

তাছাড়া সাধাবণ মানুষ এগুলোকে প্রবাদ হিসাবেই ব্যবহার করে থাকে বলে 

আমরাও প্রবাদ হিসাবে মংকলিত করেছি । ইংরাজিতে [01012] [১0018.56 

নামে চিহ্নিত খগুপ্রবাদগুলোকে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রবাদমনক বাক্যাংশ 

বলে অভিহিত করেছেন। এই জাতীয় খণ্ড প্রবাদগুলে। যেমন সাধারণতঃ 

বাক্যাংশ হয়ে থাকে, তেমনি খণ্ডিত ভাব এবং অর্থও প্রকাশ করে থাকে । 

তবে রচনারীতির দিক দিয়ে এগুলে। প্রবাদ্দের সমগোত্রীয় হয়। এই 
ধরনের খণ্ড প্রবাদ ঝাড়খণ্ডে যথেষ্ট সংখ্যায় প্রচলিত আছে। 

৫২৯-৫৬৫ উবগারীকে বাটে মারা ।। আউখের গুড় পুইয়ে মারা ।। ভাত 
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ঘরে সুই বিক1|| বাশ গাঁড়ি কবা। শশা ঘৃমান।| ভামী 

ধবা|। কাল্হা জিয়া হওয়া || চুল্ছায় বর্গীই উল্হান। || 

চ'খের কাজল চুরি করা। পালধীর দামে কন্তা বিকান ॥ 

উডে আস্তে ছি'ডো পা || হাঁ কাগ্চলে ফফশ গুণাঁ | ম*রতে 

বললে লৃমে থাকা।। লদ্ী না দেখোই নেংটা হওয়া] | 
বগাব মাকে গা দেখান || হল বুটিক রথ দেখা।। 

ঘবের খাই শিখান ॥ চখো সরষা ফুল থামান ॥ গরবে পবৰ 

দেখা ॥ ডবে পিপড়া গাঢ়া খুজা ॥ ঢেলায় ঢেলা ভাগ ॥ তেলুয়া 
মাথায় তেল লেস! ॥ না-পাবাকে ঠেলে ভাগান ॥ পেটে খায়ে 

পিঠে লাদা॥ স্চামু বৃচা হওয়া ॥ আটা কাম বাটা করা ॥ 

ঘরের লাজকে বাস্হবের লাজ করা ॥ লাখাই পাথা বনান ॥ 

পশ্চিম দিগে বেলা উঠা ॥ হাত আহডে স্থ্য ঢাকা ॥ বা হাতে 

ডান হাতে পয়সা খরচ করা ॥ সাপের মুখের লে বাঘের মুখে ॥ 

সাঁওতাল পাড়ায় লং বিকা ॥ মাঝি পাভায় লব. বিকা1 ॥ মাছের 

তেলে মাছ ভাজা | ভর তাকে মাদ'ল ভাঙা।। এক গাঢ়ার 

লে বাহরই আর এক গাঢ়ায় সামান || 

[01017 বা বিশিষ্টার্ঘক শবগুচ্ছও অনেক সময় প্রবাদ হিসাবে ব্যবহার করা 

হয়। বলাবাহুলা, এগুলোর মধ্োও প্রবাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। 

৫৬৬-৫৮৯ জলে আগুনে ॥॥ ঝোলেঝালে অগ্বথলে | তেলে নুনে ছং ছাং।। 

ধন্তমার ॥ কুল্হচাড || পিত্ম ভাড়। | কাধে কুকুরে শিকার || 

এক গহা'লের গরু || মনুল্যা বাসাত | গোল আলুর জাত॥ 

লা”পত্যা পুজি ॥ ভাদর গহলী ॥ গুড়তুড || পাত ঠেকায় সাপ ॥ 

তুই ঢুস মুই ঢুল|| জতীন বাইদ ॥॥ ডাল-ভাঙা কশ || নওয়া 
নওয়া নলিতা || আশার সংসাব || 

কোন কোন প্রবাদ ব৷ খগুগ্রবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু কাহিনী এখনো শুনতে 

পাওয়া যায়। যেমন ওপরের “কুলহু চাড়” এবং “পিতম তাড়া* খণ্ড প্রবাদ 

দুটি । ধলভূমের মাটিয়াবাধি গ্রামে জনৈক কল্ এবং পিতম মাহাত নামে 
দুণবন্ধু ছিল। কছৃকে কেউ কিছু দ্রিলে সে না নেবার ভানু,করে আরে বেশি 

আদায় করবার ণ্চাড়+ (চাল) দেখাত । অন্য দিকে পিতম লোককে ঠকিয়ে 

জিনিষপত্র হত্তগত করত । এই থেকে অই খগ্ড প্রবাদ দু'টির সি *গুড়তুড়' 
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খণ্ড প্রবাদটি বাংলার লোককথার “জিসমিস+ বন্তর সমার্থক এবং জমাস্তবাল 

ঝাড়খণ্ডী লোককথা থেকে উদ্ভুত । “খাবার বল্যে আনলি যাকে, সেই খাল্য 
আমার তিন ছাকে” (৫৯০) প্রবাদটিও কাহিনীমুূলক। এক চিল পাখি খাবার 

ভেবে একটি বিডালকে তার বাসায় নিয়ে এসেছিল । শেষ তক বিডাল চিলের 

খাবাব না হয়ে উল্টে সে চিলেব তিনটি শাবককে খেয়ে পালিয়ে যায়। চিলের 

আক্ষেপোক্তি থেকে এই প্রবাদের স্্টি। “পারি কি লারি, তু'ষকুড কি 

পা”'শকুড়'ঃ 'ম'রল গঁগা কালগুয়ারী,, “ফি ডুবেই কি শালুক উঠে, “ওত তা 

ভালা, ঘরে ঘরেই” (৫৯১-৫৯৪) আদি প্রবাদও কাহিণীমুলক। আমরা আগেহ 

বলেছি, প্রবাদ প্রধাণতঃ কাহিনীমুলক ; প্রবাদ্দের উৎপত্তিব মুল কাহিনীটি 
প্রায় ক্ষেত্রেই লুপ্ত হলেও প্রবাদটি সমাজমানসে স্থায়ী আসন অধিকার করে 
টিকে আছে। “বাম ভাঙযা ফতে সিঙা+ এবং “যত হাসি তত কারা বল্যে 

গেছে রাম সন্না (৫৯৪-৯৬) প্রবাদ দু'টিও যে কিংবাদস্তীমুলক তাতে কোন 

সন্দেহ নেই, কিন্তু কোথায় ছিল বামডাওা কিংবা কে ছিল ফতে সিং বা “বাম 

সন্না" ( শর্মী ?) আজ আব খুজে বাব করা সম্ভব নয়। 

সবশেষে আমাদের সংগৃহীত ঝাডখণ্ডেব বিভিন্ন স্বাদে আরো কিছু 

প্রবাদ উদ্ধৃত করে এই আলোচনার সমাঞ্চি টান] হচ্ছে 

৫৯৭-৭২ রাম না জন্মিতেই রামায়ণ ॥ মন ঠাণ্ডা ত কাঠায় গণ্ডা।। গলার 

মধ্যে মালা, কুটুমের মধ্যে শালা || যে যত পায়, সে তত চায় ॥ 

কবে পাকবেক তাল, ততৎকে অনেক কাল ।। তর হাডে কাজ 

কি মাসে কাজ ॥ মনের সুখে গেলি হাট, হাট দেখি হিয়া ফাট ॥ 

বৃঢ়া মারি খুনের দায় ॥ মা*রব বঃললে ডর থাকে, দিব বললে 
আশ থাকে ॥ জামিন হয় দ্রিতে, গাছে উঠে মরতে ॥ বাশ্হরে 

ঢাকা ভিতরে গোল ॥ বাগ্হরে ঢাকঢোল, ভিতরে গণ্ডগোল ॥ 
ছি'ড়ে ফাটে মিঞা জানে । উপর কঠা খখর বাশ, ধার উধার 
বার মাস ॥ পাত্র দেখে; বিঃ পাত দেখো ঘি॥ যার গহনা 

তাকে সাজে, অন্য লকে ঠরকা বাজে ॥ বেহা গেলে ছামড়ায় 

লাখি ॥ যন ডালে করি ভর, সেই ডালেই ম্ড় মড়॥ নআ 

নআ নলিতা, পৃন্না হলে বিষপিতা॥ সবেই ভাল সবেই মন্ধ, 
পিয়াজ রশুন একেই গন্ধ ॥ ঘণ্ড়ের ফা*স ঘাড়ে ॥ পথে পালি 

কামার, ফাল পাজাই দে আমার ॥ সব বুদ্ধি লটর পটর, এক 
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বৃদ্ধি চিৎপটম্ ॥ আঙরা ধূলে কালি যায় ন। ॥ আটকুড়ার আঠর 
মন, বাঝির ষোল মন॥ মন সাচাত কাঠুরায় গঙ্জা॥ ভালুযা উদ্বরের 

নেজেই চিস্থায় ॥ কাহা খুজ ঢেড়ঃ ঘরে হি ঢেশ্ড় ॥ চেকার ডরে 

পালাই ন তেতল তলে বাসা ॥ যদি দেখ চালের টুই, তবু বাঁধ 

গণ্ডা দুই ॥ রীত1 মা*তলে গীতা, মন হরষের কথ ॥ দৌড় ধাপে 

বার, ঘরে বসি তের ॥ দুনিয়া? ডুগবলে এক হাটু জল ॥ ভর 

বতরে মাদ'ল ছেদ ॥ এক কাম দুই আড়তি॥ বাঘ ঢাল ছুইই 
মার ॥ শ কথায় সতী ভূলে, এক কথায় মাগী ভূলে ॥ পরতে 

হবেক শকা+ ত মুখট1 কেনে বাকা ॥ কুথাউ কিছু নাই, খুছা। 

ভগ. তা কামাইছে ॥ যেমন কম্ম তেমন ফল, মশ। মারতে গালে 

চড॥ বসতে দ্িলম কম্বল, ফি'চ। কুট কুট করে ॥ কার ঘরে 

ভিগা ভিগা, কার ঘরে ভাল মুরগা ॥ বেস্ল খাইতে তিতা, 
পরের পুরুষ মিঠা ৭ চোর পালালে বৃদ্ধি বাট়ে ॥ শুনা কান ভূন, 

পথ পায় না তিনজনা ॥ নাচ আর মাছ, সব সময় লাগে না ॥ 

ভাই ভাই ঠাই ঠাই, জল ঠেঁগালেউ কি ধূরে যায় ॥ ইঙ্গিতে পণ্ডিত 

বুঝে মুখ বৃঝে কিলে, সাইপভশী রূঝে তখন চখ্যে আড্ল 

দিলে ॥ একট] হ্ত্তকী সারা গায়ের আদ্দাশী ॥ বৃদ্ধি থাকলে বাপ 

ঘরে ছা হয় ॥ যে যত দেড় ফুট্যা মানুষ, সে তত বদমাইস ॥ 

বসি বসি খালে লদ্ীর বালি-এউ কুলটায় নাই || চল্ বস্ললেই 

1ধে ঝুলি ॥ এমন জায়গায় বসবি যেমন কেউ না বলে উঠ, 
এমন কথা বলবি যেমন কেউ বলে নাঝুঠ ॥ দেখলেই চোর, 

শাস্ছলে গর্গাই মর ॥ কি কস্রবেক বেতনে, মারি দিব খেটনে ॥ 

একেই মলের বি'ঝা, কার লাগে খসরমসর কার লাগে তিতা ॥ পুর্বে 

যাঁর পরে তার, যূগে যুগে অবতার ॥ যেইসাকে তেইসা, খইসাকে 
দাইদ1॥ অল-অ লক্ষের ঝারি জলখায়ে খায়ে মরি॥ অপ্রু যুগের 
ঘৃঘি আড়া পেছু গে শিয়াড়া॥ আঝ ক্রতে'মাঝ ঘর, মাঝ ঘর 

করতে ভিতর ঘর ॥ আঁতের বল নাই, গভরিরেই তেজ ॥ আন 

শুনতে আন, নেজে ধরে টান ॥ কথা যাবিঃ ন.ঘরেই আছিন ॥ 

গাছ চঢ়ার লে পেছু ঠেলা লকেই বেশি ॥ গা”হতে গা'হতে 

গলা বহতে বহতে নালা ॥ গুণ থাকলে কাদি, চুল থাকলে 
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বাধি ॥ চ'ললে চল্লিশ বৃদ্ধি, না চ'ললে হতবুদ্ধি॥ চইখ-অ 
নাই, আর চথশুল-অ নাই ॥ টিন না চিন লৌতন দেখেই 

কিন॥ ছট দেখ্যে আঢ়ায়। ঝড় দেখ্যে ঢাড়ায় ॥ জাইত-অ 
গেল» পেট-অ নাই ভ'রল ॥ জীঙ্উ যায় শাই ছটফটানির সার॥ 

দহরা কাপড়ের তেহরা জাড, শিকাপড়কে পাথর আড়॥ 

দিয়াকেই দিয়া, অদ্িয়াকে আগুড দিয়া ॥ নিত দিনানের গায়ে 

মইল, গা বাসাছে ঠেঁকা খঈল ॥ নখে ছিডবেকটার তরে বঠিনের 

খজ ॥ বলতে সে বনে নাই, না বললে চলে নাহ ॥ বুঢ। লক 

আর লর্দী ধারের গাছ ॥ ভকালে আশলা-উ রুচায়, ঝুমালে 

খাঢ়রা খাইটেউ শিদ্ায় ॥ ভালই হুল্য সন মঃরল, ছুটা কাথ। 

হামারেই হল্য || মরালে অ-মব মরে ।| মনের দুখে অরুণে 

বাস ।। মানলে শিব না মানলে পাথর ।। যত লকের তত 

কথা, সইতে লারি যাব কথা ॥ যাব যাব ঠেগের ধৃলা নিয়েই 

যাব | যার যহত্ব নাই, তার মহত্ব নাই যে পাইরাবেক 

মাঘ মাস, সে দে'খবেক বার মাস || যাহার যখন মাথা ফাটে, 

সেই তখন চুন খু'জ্যে বূলে॥ লিলজ নাচে ভেঠর দেখে ॥ সাপ- 

অ না মরে, ডাগ-অ ন। ভাঙ্গে | হাস্যে হস্যে কথা বলে, মুনস্যা 

বলে পিয়াদাই লহে। হা*সতে হা'সতে মাঠরব ঠনা, বা'জবেক 

যেন ঝনঝনা || খাবার বেল লুৃবৃর ন্তুবুর, কাজের বেলা পেংঘা ॥ 

নামেই তালপুকুর, ঘটি-অ ডুবে নাই ।॥। চিরকাল গেল কুচা 

কুটাই আ+জ বলে হাটবার কবে ॥ রূপের গরব দুর্দিন বই 

ত লয়।। অলগলতা ডগে বাট়ে গড়ায় জানে না।। বাপের নাম 

শাগপাত, ছাল্যার নাম মিঠাই দাস।| চা'র আনার খুকড়ী, 
দশ আনা পদ্গত্তমী || কমরে যদি আছে বল, মুঢা কদা*ল ধর || 

যার পেটে ঘা সে বলে বাশ্চবঃ যার টাকে ঘ1! ৬া বলে ম'রব।। 

ছেল খেলণাই গেল দিন, আ'জ বলে ডাহিন।। ছিল ঢে'কি হলা 

তুল, কা'টতে কাটতে নিরমুল || 



টত্থ অধ্যায় 
বাপকথা। 

রূপকথা যে অত্ন্ত সুপ্রাচীন সৃষ্টি তাতে কোন সন্দেহ নেই । রূপকথা 

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখাব মতো হবগে যুগে মৌধিক ধারায় প্রচারিত 
হয়েছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের মুল 

কাঠামোর অস্তিত্ব বজায় বাখতে সক্ষম হয়েছে ।, 485 700100018116001105 

890 (2165 (1)6% 01911) 01 0001158 (16 1)161)651 1709551016 2106178165, 

০০108 01061 0121 06 /0710175, 01001. 0210 05 1477:06/1770126, 

০0106] 11021) 00০ 11510191561 [10107 286 [72865 2100 0017) 

56106190101) (0 50091901017 1199 1195 09617 91070011 172060 

৫০৮) ০% [06090161006 2100 10171691176, ৮/1)0 112৬6 701656190 (10017) 

00109818211 006 ৮1915510095 017 06৬95120110 ৮2155 01)90665 01 

[10016 200 19101)5 200 ০0610001165 01 01016551010, 11065 219 9550- 

19119 1105 19165 ০01 086 09০01১16. ১ 

এখানে “রূপকথা শব্দটি সব ধরনের কথা বা কাহিনীব পরিচয়-জ্ঞাপক 

শব্ধ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে । [01 1801. 01 [0010 2:0600866 

[1051151) (61100) 09119 1215? 15 05000910019 9%191)060 6০ 06501102 011)61 

(9995 01 1701501% 18165 (1180 11959 10700111176 0 00 ৮5101) 91715 01 

57109011)80018] 911185২. আমরা “রূপকথা” শবটি ইংরাজি 1115 (৪15 

এব প্রতিশব্ধ হিসাবে বাবহার করেছি । লাধারণভাবে কথ। বা কাহিনীর 

মধ্যে রূপকথা, ব্রতকথা, পুবাকথা এবং ইতিকথাও পড়ে । এখানে শুধুমাত্র 

রূপকথা পিয়েই আলোচনা করা হবে। বর্তমানে “লোককথা, শব্দটি অত্যন্ত 

প্রচলিত । লোককথাকে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথা এই তিন ভাগে 

ভাগ করা হয়ে থাকে । রূপকথা এবং ব্রতকথ!র মধ্যে স্থনিদিষ্ট সীমারেখা 

টানা অত্যন্ত কঠিন। ব্রতকথা সম্পর্কে আমর! অন্যত্র আলেচন! করছি। 
উপকথা মূলতঃ পগুপক্ষী-সম্পফিত কাহিনী, আয়তনে সংক্ষিপ্ত, বাস্তবজীবন 

১.0087195 9৩৬৮0176160 : 13070720610 1%15৭ [290 610৫ 01012), 10009021908 

২:79 00001701010 (90186 6০ ৬০:1৭ 11106726006, 0001060115000 ওক 26) 
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ও পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অম্পর্কযুক্ত; এ-কাহিনী আদলে পশুপূৃক্ষীর রূপকে 
মান্গষেরই কাহিনী । ঈশপের উপকথা কিংবা উপেন্দ্রকিশোরের "টুনটুনির বই+- 

এর কাহিনীগুলোকে উপকথ] নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্ত যে সব কাহিনীতে 

পণুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের 'চরিভ্রও থাকেঃ, সেগুলোকে কি নামে অভিহিত 

করা যায়? কিংবা যে সব কাহিনীতে পণুপক্ষীর প্রাধান্য থাকলেও কেন্দ্রীয় 

চরিত্রটি মানুষ এবং তারই প্রয়োজনে সমস্ত কাহিশীটি আবর্তিত হয় তাকেই 

বাকি নামে অভিহিত করা যায়? আমাদের মনে হয় এই ধরনের কাহিনীকে- 

ও রূপকথার 'মন্তর্গত করা উচিত। 

ডঃ স্থকুমার সেন কথা, রূপকথা! এবং ব্রতকথার ভত্স নির্ণয় প্রসঙ্গে 

বলেছেন, ****“কথাঃ সর্বনামজাত অব্যয় । অর্থ “কেমন করে” । গল্প শুনতে 

শুনতে এখনকার শ্রোতারা যেমন কৌতুহল-প্রেরিত হয়ে বলে “তারপর, 

তারপর” । দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার শ্রোতার সেই ভাবাবেশে 

উত্রিক্ত হয়ে বলত কথাঃ কথা" । তার থেকে শবটি চলিত হয়ে গেল গল্প অর্থে, 

পদোন্নতিও হল অব্যয় থেকে বিশেষে এবং স্ত্রীলিঙ্গে। তারপরে গল্প বল। 

অর্থে এর থেকে নামধাতুর সৃষ্টি হল “কথায়তি+। ক্রিয়াটি অনতিকাল পরে 

অর্থ সম্প্রসার করে “ক্র” ধাতুর সমাথক হয়ে পড়ে |. 

বাঙলায় লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ 101-1919 বা 211) (16 অর্থে একদা 

অপূর্বকথা শব্দটি চলিত ছিল। কালক্রমে লোকমুখে অপুর্বকথ1 পরিবতিত 

হল অপুরূব কথায়। তারপর অপরূপ কথায় অবশেষে “অপ/-বাদ ত্যাগ করে 

দাড়াল রূপকথায়। অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষায় এবং সবত্র'শিশু রসনায় 

আদি র-কারের প্রতি বিমুখতার ফলে শবটি ্াড়িয়েছে উপকথায় !”৩ 
ডঃ সেনের মন্তব্যকে ব্যাখ্যা করলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে তিনি 6০11-6816 

এবং £17%-6816 এর মধ্যে যেমন সীমারেখা! টানেন নি, তেমনি বূপকথ] এবং 

উপকথাকেও এক এবং অভিন্ন বলেছেন। আমরাও তার মত সমর্থন করি। 

কারণ উপকথ] শব্দটি উচ্চারণ করলে কোনক্রমেই পশুপক্ষীর কথা! আমাদের 
মনে আসে ন1। শব্দটির মধ্যে যে কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভাব এবং অবজ্ঞা 
আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে ড, শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রূপকথা, প্রবন্ধটি৪ স্মরণ করা যেতে পারে । তিমি বলেছেন, "উপকথা নামটির 



নূুপকথা। ৩২৯ 
শনি 

পিছনে একটি প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞার ভাব আত্মগোপন করিয়া আছে বলিয়া অনুভব 

করা সাঁয়--নকলের প্রতি আসলের, মেকির প্রতি খাঁটির, নীচের প্রতি উচ্চের 

যে অবজ্ঞা সেই ভাব। **"পক্ষাস্তরে রূপকথা নামটির চারিধারে একটি রহস্য- 

ঘন মাধূর্য, একটি খন্্রজালিক মায়াঘোর বেষ্টন করিয়া আছে। নামটি 

আমাদের হৃদয়ের গোপন কক্ষে গিয়া আঘাত করে ও সেখানকার স্তুপ্ত 

নামহীন বাসনাগুলির মধো একটি সাড়া জাগাইয়া দেয়। সমালোচক বোধ 

হয় উপকথা নামটিই পছন্দ করিবেন? কিন্তু রদপিপাস্থ পাঠক যে রূপকথা 

নামটির পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই |, পরিষ্কার বোঝা যায়ঃ 

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপকথা শব্দটির পরিবর্তে রূপকথা শব্দটি ব্যবহারের 

পক্ষপাতী । 

ডঃ; আশুতোষ ভট্টাচার্য অবশ্ত ভিন্ন মত পোষণ করেন । তিনি 10010-016 

এবং 8119 (816 এর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করেন । তার মতে, “কোন কোন 

লোক-কথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মীঃ কল্পনার স্বপ্নরাজো ইহারা স্বাধীন বিহার 

করিয়া থাকে, ইংরাজিতে ইহার্দিগকে 817 €816 ও বাংলায় রূপকথা বলা 

হয়ঃ ।« উপকথা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, “কতকগুলি কাহিনী একমাত্র পশুপক্ষীর 

চরিত্র অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়া থাকেঃ কোন কোন কাহিনীতে নরনারী 

ও পণুপক্ষী উভয়েই সমান অংশ গ্রহণ করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে 

4১011081816 বলে? ।৬ ন্ুস্পষ্ট বোঝ। যাচ্ছে, তিনি লোক কথাকে রূপকথ। 

এবং উপকথা এই ছুট বিভাগে ভাগ করবার পক্ষপাতী ; ব্রতকথা লোককথার 

লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায় তাকে তিনি এর মধ্যে তৃতীয় স্থানভুক্ত করেছেন । অবশ্য 

তিনি স্বীকার করেন যে রূপকথা, উপকথা এবং ব্রতকথার মধ্যে স্মুস্পষ্ট 

সীমারেখা টানা সম্ভবপর নয়। ব্ূপকথা অনেক সময় ব্রতকথায পরিণত 

হয়ে থাকে । সব শ্রেণীর কথার মধ্যে রোমান্স আছে, কল্পনাবও বিস্তার 

আছে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে গল্প বা কাহিনী রচনা সম্ভব বলে মনে হয় না। 

শিশুদের সংসারানভিজ্ঞ মনে বাধাবন্ধহীন কল্পনার রাজা এবং বাস্তব পৃথিবীতে 

খুব একট! পার্থক্য থাকে না। বূপকথা এবং উপকথার কাহিনী তাদের 

কল্পনায় সমানভাবে বিদ্বিত হয়ে থাকে। 

রূপকথার বিরুদ্ধে অলীকত। ও অবাস্তবতা৷ সম্পর্কে এই যে অভিযোগ 



৩৩০ ঝাড়খগ্ডের লোকসাহিত্য 

সে-সম্পর্কে ডঃ শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাস্তব জগতে যে শক্তি 
আমাদিগকে অন্থপ্রাণিত করে, যে আদর্শের আমরা সন্ধান করি রূপকথার 

রাজ্যেও সেই মানবমনের আদিম-সনাতন নীতিরই আধিপত্য । সেই 

পরিপূর্ণ স্থধের সন্ধান, সেই ছুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ, সেই সৌন্দর্য 

পিপাসার পুর্ণ পরিতৃপ্ধি, সেই আশাতীত শক্তিসম্পদ লাভ, পাপপুণ্যের 

জয়পরাজয়-_পৃথিবীর সমস্ত পৃবাতন জিনিষই এই নূতন রাজোর অধিবাসী । 

পৃথিবীর চিরপরিচিত মুতিগুলিই একটু 'অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া, 

কল্পনার দ্বার] সামান্যমাত্র রূপাস্তরিত হইয়া, বূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে 

ঘুরিয়া বেডায়।' তাই বাস্তব-অবাস্তবের একটা অলীক সীমারেখা টেনে 
রূপকথা এবং উপকথার মধ্যে পার্থক্া স্থ্টি করা যুক্তিযুক্ত নয় বলেই মনে হয়। 

আমরা “বূপকথা” শব্বটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী, যদিও আমাদের আলোচ্য 

অঞ্চল ঝাডখণ্ডে রূপকথা শব্বটি একেবারে অজ্ঞাত । ঝাডখণ্ডে রূপকথা, উপকথা, 

ব্রতকথা আদি সব ধরনের কথার জন্য একটিই সাধাবণ নাম ব্যবহার করা হয়ে 

থাকে--“কহশী” কোথাও বল] হয় “রাত কহনী*। নিবন্ধের শীর্ষক, “কহনী? 

রাখাই যুক্তিযুক্ত ছিল, কিন্তু আমরা রূপকথা এবং “কহনী'র মধ্যে পার্থক্য দেখি 
শা বলে “রূপকথা'ই বাখা হল। 

রূপকথাব সঙ্গে সবাসরি বাস্তবজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। তবে এর 

মধো অনেক জময়ই রূপক এবং সংকেতেব সাহায্যে মানব-চরিত্র এবং 

অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়ে থাকে । অলৌকিক ঘটনাবলীর মধোও লৌকিক 
জীবনের অনেক ঘটনার ইঙ্গিত থাকে। বাস্তবজীবনের »াদিম-সনাতন কামনা- 

বাসনাগুলোঃ বিচিন্ত্র অভিজ্ঞতারাশি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে বূপকথায় আত্ম- 

প্রকাশ করে থাকে । অনেক সময় ইতিহাস কিংবা ইতিহাসাশ্রিত গল্পকথা 

বিকৃত রূপে বা পরিবতিত অলোৌকিকতার ছদ্মবেশে রূপকথার মধ্যে অন্গপ্রবেশ 
করে থাকে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব, অতিপ্রাকৃত এবং অলোঁকিক 

ঘটনাবলীর মেলবদ্ধনে রূপকথা তার আশ্চর্য শরীর লাভ করো । র্ুপকথায় 

চমকের পর চমক রয়েছে; শিশুরা অবাকবিন্ময়ে জলঙজ্ল চোখে রূপকথা 
উপভোগ করে এবং কল্পনার পাখায় ভর করে রাজপুত্র-মন্্রীপুত্রদের সাথে 
এযাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পডে । এই চমক তথা বিস্ময় রয়েছে বলেই রূপকথায় 

সব সময় একটি “তারপর জেগে থাকে, যতোক্ষণ না কথকের মুখে 'আমার 
কহনী ফুরাল্য' শোন] যায়। 



রূপকথা ৩৩১ 

রূপকথার চরিব্রগুলো। কোথাও তাদের ব্যক্তিকতা কিংবা স্থানিকতা পায় 

নি এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নামান্কিত করা হয় নি; শুধু বল? হয়ে থাকে, 

অনেক অনেক দ্দিন আগে কোন এক দেশে একজন রাজ কি একজন রানী কি 

একজন রাজপুত্র কি একজন রাজকন্যা কিংবা একজন গরীব অথবা কুঁড়ে লোক 

ছিল। দেশ-কাল-পাত্র কোণটিকেই নামাঙ্ষিত করা হয় নি। ব্ববীন্দ্রনাথ এ 

প্রসঙ্গে বলেছেন-__ 

“এক যে ছিল রাজা। 

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, 

রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্থ জিজ্ঞাসা করিয়া গন্ের প্রবাহ রোধ কারতাম 

না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালীবাহন; কাশী, কাঞ্ধী, কনোজ, 

কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাহার রাজত্ব এ সকল 

ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাস্তই তুচ্ছ ছিল, আসল যে 
কখাটি শুনিলে অস্তর পুলটিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মৃহূর্তের মধো 

বিছ্যুতবেগে চুম্বকের মতো আরুষ্ট হইত, সেটি হইতেছে এক যে ছিল 

রাজা. |, 

আঙলে রূপকথা মানুষেরই গল্প কিন্ত এর মধ্যে কখনো বিমুর্ত কখনো অমূর্ত 

অতিপ্রাকৃত আত্ম। কিংবা জাছুকরী চরিত্রের কথ। বিশ্বত হলে চলবে না। 

রূপকথার গল্পশরীরের অন্তরালে এইগুলোই আত্মার মতো বিবাজ করে চমক 

এবং বিস্ময়ের স্ট্টি করে। নাই-দেশের এই চরিত্রগুলো তাই রূপকথাকে 

সদাদর্বধ। রসসিক্ত'এবং সঞ্জীবিত করে রাখে । 

লোকসাহিতোর অন্যান্য শাখার মতো রূপকথাও অতি সহজে এক স্থান 

থেকে অন্ত স্থানে প্রচার লাভ করে থাকে । রূপকথার মধ্যে এমন একটি অমর 

জীবনীশক্তি আছে যা দেশাস্তরিত বা ভাষাস্তবিত হলেও বিনষ্ট হয় না। তাই 

বল। যেতে পারে, লোকসাহিত্যের মধ্যে দ্ূপকথা সর্বাধিক প্রাণবান শাখা। 

রূপকথা নাই-দেশের কথা । নিখিশেষ দ্েশ-কাল-পাত্রের কাহিনীই রূপকথার 

কাহিনী । তাই যে কোন বূপকথাই সর্বদেশীয়, সর্বকালীন এবং সর্বজনীন হয়ে 

থাকে। ৃ 

রূপকধায় কোন রকম জটিলতার স্থান নেই। গঠন৬র্গি অত্যন্ত সহজ, 

সরল ; কথনভঙ্গিও এক অনন্থকবণীয় সারল্যমণ্ডিত। বিভিন্ন পরিবেশ এবং 

প্রতিবেশ রচনায় কাহিনীতে পুনরাবৃত্তি অনিবার্ধভাবে দেখা দেয়। রূপকথাকে 
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হৃদয়গ্রাহী এবং আকর্ষণীয় করে তোলবার জন্য মধ্যে মধ্যে ছড়াব প্রয়োগ এব 

অগ্ততম বৈশিষ্ট্য । এই ছড়াগুলে৷ সাধাবণতঃ করুণ সুরে আবৃত্ত করা হয়ে 

থাকে; ঝাডখণ্ডে দপকথার মধ্যবত্তী এই সব ছভাক্ে রন? (রোদন ) বলা 

হয়ে থাকে। 

রূপকথার বিষয়বস্ত অসংখ্য । পণ্ডিতবুন্দ এ-পধন্ত পাঁচ শতাধিক সুস্পষ্ট 
মৌলিক বিষয়বন্তবর (10066) সন্ধান পেয়েছেন । লোকবৃত্তেব বিষয়বস্ত এবং 
সাধারণ প্রবাদ-প্রবচন মআাদিব ওপব ভিত্তি কবে এমন সব বিষয় বিকশিত 

হয়ে উঠেছে, যাদেব মধ্য থেকে নিষ্ঠুর বাজা, মিষ্ঠুব বিমাতাঃ হিংস্ুুটে ভগ্রী, 

উৎপীড়িত স্ত্রী, ঈর্যালু সপত্বী আদি অনড় চিবস্তন চবিত্রেব সন্ধান পাই । এ 

বিষয়বস্তগুলোকে আরো নুন্ধর ভাবে গডে ওঠবাব জন্য স্থযোগ এবং সাহায্য 

দিয়েছে অন্তপ্রাকৃত এবং অলোৌবি ঘটনাবলী । জাছুদণ্ড, জাছু অক্ববী, 

অলৌকিক কায়াণল এবং পুনর্বাব বপপরি গ্রহ, অপ্রাকৃত বিবাহ এবং জন্ম- 

বৃত্তান্ত দ্ূপকথাকে আমাদেব চিবকালীন ক্প্পনাব জগতেব দলিল হিসাবে 

ব্পায়িত কবেছে। কিন্তু তাই বলে কাহিনীতে কিংবা গল্পবসে খাপছাড। ভাব 

আসে নাঃ ববং আবো নিবিড ভযষে ওঠে । এ-সম্পকে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি 

বলেছেন--1069076 016 56101108 হ]) 0109৬61-115৬6] 1210 ৮1616 219 

501 01 50611791011 2৬617 119 0০০15 1176 5101 1199 21] 1101161" 

0010515161)09, 2100. 01702 0126 50128152 6161061)1 11) 0116 51009101019 15 

8,9060006, 006 90106] 25060105 01 0116 0916 109৬6 168110%. 1176 12119 1216 

21595 1)25 &, 1780105 917011086 : 11006 1৭ 1০/21093. রূপকথা যদিও 

নীতিকথ! প্রচারের উদ্দে্টে বচিত হয় না তথাপি এর মধ্যে আমাদের বাস্তব 

জীবনের স্ুথ-ছুঃখঃ পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্মআধি বোধেব প্রতিফলন স্বাভাবিকভাবেই 

পড়ে থাকে । বাম্তব জীবনে আমবা অন্যায় এবং অধর্মেব পাষণ্ড লীল। দেখে 

থাকিঃ বাস্তবজগতে সম্ভব না হলেও কল্পনার জগতে আমরা পাপ এবং অধর্মকে 

রগ্ডিত দেখতে উতস্থক। তাই বপকথায় সব সময়ই পাপ এবং অধর্য শাস্তিলাভ 

করে থাকে। রূপকথাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কাহিনীতে অনিবার্ধতঃ একটা মধুর 

পরিণতি থাকে । শায়ক-শায়কাব মৃত্যুতে কাহিনী সাধাবণতঃ শেষ হয় ন1। 

যেকোন অলৌকিক উপায়ে তারা পুনজাবন লাভ কবে থাকে । যে-কাহিনী 

আর ০৯ সঞ্ শপ টি শীশি 

৭ ছ0৪ 00703790507) (30709 6০ ০0:10 10/09৮৮009 
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নায়ক-নায়িকার মৃত্যুতে শেষ হয়ে থাকে, তা নিঃসন্দেহে বিকৃত, অধঃপতিত 

রূপ অথবা কথকের স্বতি-ত্রংশেব পরিণতি । আদিম মানব কোনদিনই 

মৃত্যুকে স্বীকাব করতে রাজী হয় নি। তাই তার পুনজখবনঃ কায়াপরিবর্তন 
এবং প্ুনর্জন্মে বিশ্বাস করত। মৃত্যুঞ্জয়ী মানবের একটি সুন্দর রূপকথা পুরাণে 

একটি বিখ্যাত উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে, সেটি হল নচিকেতার উপাখ্যান । 

লোককথার ওপর অধ্যয়নের জন্য অধ্যাপক ছ্টীথ টম্সন একটি আস্তর্জাতিক 

নিয়মেব প্রবর্তন করেন । এই নীতি [17065 ০1981675765 নামে পবিচিত। 

তিনি লোককথাগুলোকে টাইপ-অন্ুসারে প্রধানত; তিনটি ভাগে ভাগ 

করেন ঃ প্রথমতঃ পশুপ।খিব কাহিনী ( 408078]1 02165 ), দ্বিতীয়তঃ সাধারণ 

লোককথা এবং তৃতীয়তঃ হাশ্তবসাত্মক এবং টুকবে। কাহিনীমুলক ঘটন1। 

একে 90০ [1095-ও বলা হয়ে থাকে । টম্পন সাহেব প্রতিটি টাইপকে এক 

একটি সংখ্যাব সাহায্যে নিদিষ্ট কবে দেন। বলাবাহুল্য এর সাহায্যে-ও 

প্রতিটি রূুপকথাব সুষ্ঠু অধ্যয়ন সম্ভব হয় না । কেননা একই বূপকথাব মধ্যে 

একাধিক টাইপ বা মাধর্শ থাকে, যাব ফলে কোন রূপকথাই স্বাপীন এবং 

অন্য আদর্শনিরপেক্ষ হতে পারে না। 

অধ্যাপক টম্সন এরপব কাহিশীগুলোকে 10011 বা অভিপ্রায় অনুসারে 

পুনিভাগ করেন । এই পৃনধিভাগটিই 07016 106% নামে পরিচিত। তিনি 

॥& থেকে 2 পযস্ত বিভিন্ন অভিপ্রায় অঙ্্যায়ী ভাগ করেন যার মধ্যে 

পণুপক্ষী (0109]5 ), নিষেধাজ্ঞ৷ (18১০০ ), ইন্দ্রজাল (1278810 ), বিন্ময় 

(10815615 ), রাক্ষন (০9815 ) পবীক্ষা ( (655), পণ্ডিত ও মুর্খ (0106 

156 8100 1116 10901151) ), প্রতারণা (060611101 ), ভাগ্য বিপর্ধয় 

(7556752] ০9£0010076 ), স্যোগ ও ভাগ্য € 01191106৪14 216), পুরস্কার 

ও শান্তি (195/8145 8100 [0010191)761)05 ), পাশবিক শিষ্টরতা ( 00008000781 

, 00610 ), অস্বাভাবিক বিবাহ ( 09081 11191712£6) আদি অভিপ্রাস্- 

গুলো অস্তভু-ক্ত। সম্প্রতি লোককথার আলোচন। সর্ব্র টমৃসন লাঙেবের এই 
অভিপ্রায-স্থচী অনুসারেই করা হয়ে থাকে । অবশ্য এই রীতি অন্ুসারেও 

রূপকথাব নুটু অধ্যয়ন সব সময় সম্ভব হয় না । কেননা একটি মাত্র অভিপ্রায়- 

মুলক রূপকথা প্রায় সধত্রই বিরল। তবে একথা অস্বীকার ক্সখার উপায় নেই 
যে, কোন রূপকথার একাধিক অভিপ্রায়ের সমাবেশ ঘটলেও একটি কেন্দ্রীয় 

অভিপ্রায়ও থাকে। বহু পরিবর্তনের মধ্যেও এই কেন্ত্রীয় বামূল অভিপ্রায়টি 
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সাধারণতঃ অপরিবতিত থাকে । তবে রূপকথার বিচার শুধুমাত্র অভিপ্রায়ের 

পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি রপকথার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, সেটির 

প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । তাছাড়া শুধ্মাত্র অভিপ্রায় অনুযায়ী 

রূপকথার বিশ্লেষণ করা হলে তাতে পাগ্িত্যই প্রকাশ পাবার জভ্ভাবনা 

থাকে, রস-বিচার অনেকাংশেই অবহেলিত হয়ে পড়ে। তাই লোককথার 

আলোচনায় অভিপ্রায় এবং রস-বিচারের সমান ভূমিক। থাকা বাঞ্ছনীয় । 

রূপকথা-সম্বদ্ধ যে কোন দেশ বা অঞ্চলের মতোই ঝাড়খণ্ডও রূপকথার এমবর্ধে 

নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ । অজস্র রূপকথা ঝাড়খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে লোকমুখে ছড়িয়ে 

রধ্েছে। প্রাচীন-প্রাচীনাদের মৃত্যুর ফলে রূপকথা শোনাবার কিংবা শোনবার 
আগ্রহে যেন কিঞ্চিৎ ভাট। পড়ে গেছে । তাছাড়া শিক্ষা ও শিল্প প্রসারের 

ফলেও জনজীবশের অকৃত্রিম প্রাণচাঞ্চল্য যেমন লুপ্ত হয়ে আসছেঃ তেমনি 

লোক্পাহিত্যের প্রতি আকর্ষণও স্তিমিত হয়ে আসছে। তবু এখনো ঝাড়- 

খণ্ডের গ্রামে-গ্রামে দিণেব কাজের শেবে সন্ধোবেলায় বূপকথার আসর বঞ্জে। 

কথকের চারপাশ [ঘরে বাচ্চাদের এখনো ভিড জমে । গরু-ছাগল চরাবার 

সময় দিনের বেলাতেও গরু-ছাগল বাগালেরা গোচারণ মাঠে মহুয়া-ছায়ায় 

বসে 'কহণী বলে থাকে । দৃরেব হাটে বা মেলায় যাবার সময় পথের শ্রম 

ভোলার জন্য পথচারীরা রূপকথা বলে থাকে । রান্নার দেবী থাকলে মা-মাসিরা 

শিশুদের সদ্ধেবেলায় জাগিয়ে রাখবার জন্য রান্নার ফাকে-ফাকে “কহণী? 

শোনায়, তেমনি অবুঝ শিশুদের ঘৃম পাডাবার জন্য-ও 'কহনী” শোনাতে হয়। 

বিয়ে-বাড়ির আনন্দ-উতৎসবের অন্যতম অনুষঙ্গ যে “কহনী শোনানো এবং 

শোনা, তা আগেই বলা হয়েছে। আসলে ঝাডখগ্ডের রূপকথার প্রাণপ্রবাহ 

অন্ঠান্ত অঞ্চলের তুলনায় এখণো গতিশীল । 

ঝাডধণ্ডের দপকথা সংগৃহীত হয়েছে অত্যন্ত কম । শত শত রূপকথা ক্রমশঃ 

'্বলৃপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। এখন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কয়েকটি রূপকথ। মুদ্রিত করে 
রসিকজনের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে । ভঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ-র “বাংলার 

লোকসাহিত্য”, ৪র্থ খণ্ডেঃ বর্তমান গবেষকের প্রবন্ধ 'ধলভূমের পকথা” (মধ্যাহ্ন 

১৩৩৪ ) তেঃ এবং অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “পশ্চিম সীমাস্ত-বঙ্গের 

লোকসাহিত্যঃ গ্রন্থে কয়েকটি মাত্র রূপকথা সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 

ঝাড়খগ্ডের ভাষা কিংব' গল্প বলার ভঙ্গি কোনটাতেই রক্ষিত হয় নি। কৃত্রিমতা 

কিছুটা এসেছে অস্বীকার করার উপায় নেই, তবে আঞ্চলিক উপভাষার 
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কাহিনী অন্সরণ করে রস-গ্রহণ কবার ছুস্তর বাধা যে তার ফলে অতিক্রম করা 

গেছে, তা”ও অনস্বীকার্ধ। বর্তমান নিবদ্ধে-ও আঞ্চলিক উপভাষা রক্ষা করা 

হয় নি। ব্পকথাগুলোর মুল কথাবস্তই এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে । 

সীমান্ত বাঙলার লোককথ। আলোচনা-প্রসঙ্গে ডঃ স্ুুধীরকুমার করণ 

বলেছেন, সীমান্ত বাঙলার লোককথারও একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তা 

কল্পনার রঙে রপ্তিত রূপকথা নয়--মাদিম বিশ্বামনির্ভব উপকথা । তিনি 

বলেছেন, “এই সব অঞ্চলের লোক্কথারও নিজম্ব একটি রূপ আছে, এসব 

কাহিনীতে কল্পনার রং চড়ানো হয়নি | আদিম ধিশ্বাসকে অবলঘ্বন করেই 

লোকজীবণের বিশ্বাসকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মান্র। এগুলিকে কাহিনী 

না বলে আদম গুজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নামে অভিহিত করলেও দোষে 

হবে না। দৈত্য-রাক্ষস-পরী-হুরীর রূপকথার কোন রূপই এর মধো নেই। 
এ ক্ষেত্রে কথা-নাযক হচ্ছে অপদ্দেবতা অণবা ডাইনী, গুণী অথবা ভূতঃ আখ 

তারই সঙ্গে একান্তভাবে সম্পর্কবান আদিম মান্থুষেব সমাজ ।৮ আমাদের 

বুঝতে অনস্ুবিধা হয় না যে, ডং করণ পশ্চিম সীমাস্ত বাঙলা বা ঝাডখণ্ডে 

রূপকথার অস্তিত্বের কথা একেবারে অস্বীকার করেছেন। এ প্রণঙ্গে তিনি 

কবম ব্রতকথার নজির টেনেছেন। কিন্তু ব্রতকথা যে রূপকথাবই অধঃপতিত 
ঠা ২০ ৩৯৪, সম লা আজ 

রূপ তা তো স্বীকৃত সত্য । এই কাহিনার মধ্যে ব্রতকথা এবং পৃরাকথার 

উপস্থিতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। ডাইনী-সম্পর্চিত কাহিনী কিংবা রাখাল- 

রক্ষিনী কাহিনী লোককথা নয়, ওগুলোকে পৃয়াকথা বা 175৮ বলা-ই 

বাঞ্চনীয়! ডঃ করণের গ্রন্থ রচনাকালে ঝাডখগ্ডেব কোন রূপকথা সংকলিত 

হয়নি বলে এবং তার নিজের সংগ্রহেও সম্ভবতঃ কোন রূপকথা ছিল না 

বলেই তিনি এই মন্তব্য কবেছিলেন। কেননা আমাদের সংগৃহীত রূপকথা 

আলোচনা কালে আমর] দে”াব, কাহিনীর মধ্যে হুবী-পরী ন। থাক, রাজপৃত্র- 

রাজকন্যা আছে, রাক্ষদ আছে, এবং রূপকথার রূপও আছে। ঝাড়খণ্ডে 

আদিম সমাজব্যবস্থাব অবশেষ এখনো আছে, তাই বলে এখানকার 

জনজীবনে রাজা-মস্ত্রী অপরিচিত চরিত্র ছিল এমন কথা ভাববার যুক্তিযুক্ত 

কারণ আছে বলে মনে হয় না। আদিম সমাজব্যবস্থাতেও গোগঠি-নায়ক 

বা দল নায়ক ছিল। রাজার পরিবর্তে লোককথায় হয়তো একদা এই 

৮ সীমান্ত বাঙলার লোকঘান, পু ২৮৪ 



টি ঝাডথগ্ডের লোকসাহিত্য 

দলনায়কই ছিল। রূপাস্তর এবং পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে কোন জাতিই 
বিকাশ লাভ করে থাকে । ম্বভাবতঃই তাদের ভাষা-সংস্কৃতিতে যেমন রূপাস্তর 

এবং পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি তাদের লোককথাতেও রপাস্তর এবং 

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তা রোমান্সধর্মী রূপকথাতে উন্নীত হয়েছে । 

তাই ঝাড়খণ্ডে রূপকথা নেই, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। 

ডঃ করণের অন্যতম অভিযোগ হল এখানকার লোককথ। কল্পনার রঙে 

রঞ্জিত রোমান্স নয়। কল্পনার ব্যাপ্তি উন্নত মানসিকতার পরিচয়* তাই 

ঝাডথণ্ডের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কল্পনার ব্যাপ্তি থাকা স্বাভাবিক নয়। 

কিন্তু কল্পনার ব্যাপ্তি না থাকলে কোন কাহিনীই রচনা করা সম্ভব নয়। 

ব্রতকথাই হোক আর পুরাকথাই হোক, ব্ূপকথাই হোক 'আর উপকথা, 

সর্বত্রই কল্পন। সগৌরবে স্থান পেয়ে থাকে । তাই ঝাডখণ্ডের লোককথা 
রূপকথার মধ্যেও এই কল্পনার ব্যাপ্তি সহজেই মজবে পড়ে। 

প্রথমেই কলাবতীর গল্প নিয়ে আলোচনা করাযাক। এখানে একটি 

কথ! বলে বাধা ভালো, এই নিবন্ধে আলোচিতব্য সমস্ত লোককথা অত্যন্ত 

সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেষণ করা হবে? যেখাশে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে, 

ছড়া বা রদন*গুলোও বাদ দেওয়া হবে। 

১ এক যে ছিল বাজা। তার সাত ছেলে আর এক মেয়ে । মেয়ের নাম 

কলাবতী। রাজপুত্রেরা রোজ গতীর অরণ্যে শিকার করতে যেত। একদিন 
ছোট রাজপুত্র একটি আশ্চর্য আতঘ্ফল নিয়ে আসে, এবং প্রতিজ্ঞা করে যে 

সে কাউকে অই ফলটি খেতে দেবে না। যেখাবে তাকেই বিয়ে করবে সে। 

ঘটনাক্রমে কলাবতী সে ফলটি খেয়ে ফেলে। যখন কলাবতী ভাই-এর 

প্রতিজ্ঞার কথা শুণল তথন সে আত্মহত্যার জন্য কাছের নদীতে গেল। 

তাকে ক্ষিরিয়ে আনবার জন্য প্রথমে রাজ। নদীঘাটে গেল এবং রাজকন্তাকে 

ঘরে ফেরার জন্য ডাক দিয়ে বললঃ 

কলাবতী, কলাবতী, ঘর কেনে নাই আন, 

শ্ুখন৷ ভাত খাড়ারখুড়ুর বেগুন পড়া বাঁস। 

নিতে একগলা জলে দ্রাড়িয়ে কলাবতী বলল, 

যাস্ক যাক সোব যা”ক হোক হোক বাসি 

বাপ হয়ে শগুর হবে ই জীবন কি রাখি । 

কলাবতী ঘরে ফিরল না। একে একে রানী এবং বড়ে। রাজপুত্রের৷ এল । 
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সবাই একই ভাবে কলাবত্তীকে ডাকল । কলাবতী সবাইকে তাদের সঙ্গে 

ভাবী সম্পর্কের কণা তুলে ফিবিয়ে দ্রিল। সবশেষে এল ছোট রাজপুত্র । 
সেও কলাবতীকে ঘরে ফেরাব জন্য ডাক দিল, 

কলাবতী, কলাবতী, ঘবে কেনে নাই আস 

শ্তথন1 ভাত খাভারখুড়ুব বেগুন পড়া বাসি । 

ততোক্ষণে কলাবতী নদীর জলে ডূবুড়বু। কোনমতে মুখ তুলে বলল, 

যা*ক যা”ক সোব যা”ক হোক হোক বাসি 

ভাই হয়ে" ভাতার হবে ই জীবন কি রাখি । 

কলাবতী উঠল না, নদীর জলে ডুব দিল। সঙ্গে সঙ্গে বাজপুত্রও নদীতে 

বাঁপিয়ে পডল। তাবপর তারা দুজনে ভাসতে ভাসতে অন্য এক রাজত্বে 

গিয়ে পৌছল এবং সেখানে ঘর বেঁধে সুখে সংসাঁব করতে লাগল । 
রূপকথাটি ঝাডখগ্ডেব ভৌগোলিক এবং এতিহাঁসিক প্রাচীনত্বের কথা 

স্প্টতঃ প্রকাশ করেছে । কলাবতীর গল্পে আদিম সমাজেব ভ্রাতাভগ্নীতে 

বিবাহবন্ধনেব কথা বাক্ত হয়েছে । ভাবতবর্ষেব প্রাচীনতম ভখ্ডের অংশ- 

বিশেষ এই ঝাডখণ্ড। ভ্রাতাভগ্রীতে বিবাহের সর্বশেষ সংবাদ আমরা 

প্রাচীন মিশরে পেয়েছি ; তাও পাচ হাজার বছরের কম নয়। এই রূপকথাটির 
মধ্যে যে-আভিপ্রায়টি প্রধানঃ তা হল 17065 71066 বা অগম্যাগমন 

অভিপ্রায়। ভ্রাতাভগ্রীর বিবাহ সব সমাজেই নিষিদ্ধ (09৮০০), অথচ এই 

রূপকথাটিতে তাই ঘটেছে । এ-বিবাহ স্বাভাবিক নয় বলে একে টমসন 

সাহেবের অস্বাভাবিক বিবাহ (01019200121 172111985--1 10) অভিপ্রায়ের 

অস্ততৃক্ত করা যায়। আমফলটিকে আশ্চর্য ফল বলা হয়েছে, তাই এখানে 
ন্দরঙ্গালিক শক্তিসম্পন্ন বস্ত্র (178810 ০০০০7) 80০0) অন্তর্গত এরজ্জালিক 

ফল অভিপ্রায়ের সংকেত আছে । এই ফলটি যে খাবে রাজপুত্রের প্রতিজ্ঞা 

অনুসারে সেই তার বধূ হবে। টৈবক্রমেই হোক বা যাই হোক, কলাবতী 

ফলটি খাওয়ার ফলে ভ্রাতার সঙ্গেই তার বিবাহ হয়েছে; সামাজিক 

বিধিনিষেধ (68৮০০) ফলটির এন্দ্রঞজালিক ক্ষমতার জন্য এখ।নে অবহেলিত 

হয়েছে। লক্ষণীয়, বাধানিমেধ উপেক্ষা করা সত্বেও রাজপুত্র-রাজকন্া কোন 

শান্তি লাভ করেনিঃ শুধু তাদের পরিচিত দেশ-ঘর-সম:ক্র আত্মীয়স্বজন সব 

কিছু পরিত্যাগ করে দেশাস্তরী ব! স্বেচ্ছানির্বাসিত হতে হয়েছে। 

২ এক রাজার সাত ছেলে এবং এক মেয়ে । রাজারানী ওদের রেখে 
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মারা ষান। রাজকন্যার নাম মাধুরী । বড়ো ছ'জন রাজকুমারের বিয়ে 

হয়েছিল। ছোট রাজকুমার এবং রাজকন্যা মাধুরীর বিয়ে হয়নি। 

রাজকুমারেরা শিকার বড়ো ভালোবাসত। ওরা মাধুরীকে তার বৌদিদের 
কাছে রেখে শিকারে যেত এবং পশুপক্ষণ মেরে নিয়ে আসত। একদিন 

মাধুরী বৌদিদের রাক্্রাবান্লার সাহাধ্যের জন্য সজনে শাক কুটছিল। হঠাৎ 
তার হাত কেটে গিয়ে সমস্ত শাকে রক্ত লেগে যায়। খাবার সময় 

রাজকুমারেরা সজনে শাক ভাজার বেশ তারিফ করল । বৌয়েরা জানাল শাক 
কুটতে গিয়ে মাধ্রীর হাত কেটে রক্ত লেগে যায়, আব তাই শাক ভাজ? অত 
বেশি মিষ্টি লাগছিল । বডো! ছ'জন রাজকুমার মনে মনে ভাবল, যার কয়েক 

বিশ্ব রক্ত অত স্ুম্বাু তার মাংস না জানি কতো স্ুম্বাদু! তারা মাধুরীকে 

হত্যা কবার যডমন্ত্র করল। ছোট রাজকুমার কিন্তু সেই রক্তমাথা শাক ভাজা 

থায় শি। শিকাব থেকে ফেরার পরই মাধুরী তাকে সব কথা বলেছিল। 

সে কিংবা মাধুরী প্রথমে ষডযন্ত্রের কধা বুঝতে পারে নি। তারপরে মাচ। 

বেঁধে ছ"ভাই যেদিন মাধুবীকে জানাল, সেদ্দিন ওকে নিয়ে ওবা শিকার-শিকাব 

খেলবে, তখন ছু”টি ভাইবোন সব বুঝল । চোখের জলে একে অন্যের কাছে 

বিদায় নিল। বোন বলল, “দাদা, তুমি আমার মাংস খেও না। তুমি 

মাছ আর কাকড়া ধরে এনো। ওরা যখন মাংস খাবে তুমি খাবে মাছ, 

আর ওরা যখন হাড চিবোবে তুমি চিবোবে কাকড়া। তারপর আমার 
উচ্ছিষ্ট মাংস আর হাড় তুলে নিয়ে একটি উইটিবির ফোকরে ফেলে দি 

মাটি চাপা দিয়ো । কাদতে কাদতে মাধুরী মাচায় গিয়ে দাড়াল। ৰডো 

রাজকুমাররা কিছুতেই তাকে তীরবিদ্ধ করতে পারল না। তখন ছোট 

রাজকুমারকে তীর ছুঁড়তে বলল, কিস্ত সে কিছুতেই রাজি হল না। বড়ো 

রাজকুমাররা তখন তাকেই হত্যা! করার ভয় দেখাল। তখন মাধুরী কাদতে 
কাদতে ছোট রাজকুমারকে বললঃ “দাদা, বোনের মাংস খাবার জন্য দাদারা 
যেখানে বোনকে মারতে চায়, সেখানে বেঁচে থেকে কোন লাঙ নেই । তুমি 
তীর ছোড়'। তধন ছোট রাজকুমার অনিচ্ছায় অন্যমখে তীর ছুড়ল, 
কিন্ত সেই তীরেই মাধুরীর মৃত্যু হল। বড়োর1 যখন মাধুরীকে কাটতে 
কুটতে ব্যস্ত, তখন ছোট ভাই মাছ আব কাকড়া ধরবার জন্য বেরিয়ে গেল। 
খাবার সময় দে মাধুরীর কথামতো পর্যায়ক্রমে মাছ আর কীাকড়া চিবোল। 
শেষে পরিত্যক্ত মাংস আর হাড়গুলো নিয়ে গিয়ে একটি উইটিবিয্ব ফোকরে 
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মাটি চাপা দ্দিল। কিছুকাল পৰে ওখানে একটি সুন্দর বাশ গাছ গজিয়ে 

উঠল। এক ডোম বাশটি কেটে কাশি বানাল। তারপর সেই বাশি বাজিয়ে 

ভিক্ষে করতে বেরুল। বড়ো ছ'জন রাজকুমারের দোরে বাশি না বাজাবার 
জন্য বাশিটি ডোমকে মিনতি করল-- 

ইয়াব ঘবে বাজা”ন নারে ডমু ভাই 

ই ত বঠে ছুষমণ ভাই । 

ছোট ভাই-এর পোবে বাজাবার জন্য বাশি ডোমকে বলল-_ 

ইয়ার ঘরে বাজাবি রে মু ভাই 
ই ত বঠে সহদর ভাই। 

বাশিব স্ববে ছোট রাজকুমার মাধৃধীব কণন্বর চিনতে পাবল। সে ডোমকে 

ভুলিয়ে-ভালিয়ে বাশিটি হস্তগত করল | বীশিটি সযত্বে ঘরে তুলে রেখে সে 
রোজ গরুর পাল নিয়ে মাঠে যেত। ফিরে এসে দেখত কে যেন তার ঘরদোর 
নিকিয়ে বেখেছে। রান্নাবান্নার কাজও শেষ। দ্রিনকতক মে এই ঘটনা 

লক্ষ্য করল। কিন্তু রহসাভেদ করতে পারল না। তখন একদিন বাড়ির 

এক কোণে লুকিয়ে থাকল । মাধুরী বাশি থেকে বেরিয়ে ঘর দ্োর নিকোচ্ছে 
এমন সময় ছোট রাজকুমার আড়াল থেকে বেরিয়ে তার চুলের গোছা ধরে 

মুখ ঘৃবিয়ে দেখল যে জে মাধুরী । তখন সে বাশিটি পৃডিয়ে দিল। অমনি 

মাধুরীর গা জাল! শুরু হল। তখন রাজকুমার তার গায়ে আমলা-মে থি-চুয়া- 

চন্দন লাগিয়ে দিল। দেখতে দেখতে মাধ্রীর গায়ের জালা জুড়িয়ে গেল। 

তারপর ছুই ভাইবোনে সুখেছুঃখে মিলেমিশে বাস করতে লাগল । 

এই রূপকথাটিও ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক এবং এঁতিহাসিক প্রাচীনত্বের 
কথাই ব্যক্ত করে। কাহিনীটিতে প্রথমেই যা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা! 

হচ্ছে ক্যানিবালিজম বা নরমাংসলোলৃপতার অভিপ্রায় (3 10)। পৃথিবীর 

সর্বদেশেই নরমাংলাহার অভিগপ্রায়ের রূপকথার চল আছে। আদিম 

জাতিদের মধ্যে একদা নরমাংসাহার গ্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ শক্রর ব। 

অন্য গোষ্ঠীর লোকের মাংস তারা ভক্ষণ করত; তার! বিশ্বাস করত, তার 

ফলে মৃত ব্যক্তির ক্ষমতা ব1 গুণ তার অর্জন করতে পারবে । কিন্তু এখানে 
নিছক নরমাংসাহারের প্রবুভিই প্রবল এবং যার মাংস ভাখা খেল সে তাদের 

সহোদরা। এই বূপকথাটি সার! ঝাড়খণ্ড ভুডে সামান্য হেরফের ছাড়া প্রায় 
একই আকারে দেখতে পাওয়। যায়। পূর্বে ঝাড়গ্রাম-বাকুড়া অঞ্চল পশ্চিমে 
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মধ্যপ্রদেশ উত্তবে সাঁওতাল পবগণা এবং দক্ষিণে ময়ুবভঞ্জ-_-এই চতুঃসীমাব 
মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী প্রতিটি আদিবাসী-অর্ধআদিবাসী সমাজে এই 

কাহিনীটি প্রচলিত আছে। * 

এই কাহিনীব দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির 

সমাধির ওপর বাশগাছের জন্ম (1২6100217181101) 1] 018106--09৩--£10%/- 

18 01. £১৮০--ঢ6 31) 1 এছাডা বাকৃশক্তিসম্পন্ন বাশি অভিপ্রায়টিও 

দৃষ্টি আকর্ষণ কবে (চা 8101?) এখানে 19701281101) 075০0] বেশ 

স্থপ্রকটভাবে ফুটে উঠেছে । অনাধসংস্কৃতিব আত্মাব আশ্রয়পবিবর্তনমূলক 
মীথ -এব ইঙ্গিত এখানে মাছে । 9177.9. 101 তার [২6115101017 

[91110101565 0011016, বা. গ্রন্থে বলেছেন, 1109 16111)0191% 10711981101 01 

5015 1710 17192661191 50051210095, 017) 110107281 0090165 ৫0৮11 10 

100915915 ০ ৬০০] 20 5601765 15 2. 17051 11000112106 021 01 006 

10৬61 099০110195%. আলোচ্য রূপকথা টিতে 1)051-1750)৩ প্রকাশ পেয়েছে । 

এখানে বাশিটি মাধূবীব 185 হিসাবে বাবহৃত হয়েছে । পবিগ্রহীতাব 

সাময়িক অনুপস্থিতিতে কেউ যদ্দি এই আববণটি নষ্ট কবে কিংবা পুভিয়ে ফেলে 

তবে সে তাব কায়াপবিবর্তনেব ক্ষমত হাবিয়ে ফেলে । মাধৃবীব বাশগাছে 

কায়াপবিবর্তনকে 72105001108007) বা বপাস্তব অন্দিপ্রায় হিসাবে গ্রহণ 

কব যায় । ৬.২ 9. [২2150 এই [7051-7150, কে হা) 98108115101 01 ৪ 

71700. 1908৯ হিসাবে উল্লেখ করেছেন । এই আবরণটি পৃভিয়ে দেবা 

পর গাত্রদাহ শুরু হলে বিন দেশেব কপকথায় প্রলেপ হিসাবে বিডির 

জিনিষের ব্যবহাব লক্ষ্য কবা যায়। কিন্তু ঝাডখগ্ডের রূপকথায় আমলা- 

মেথি-চুয়া-চন্দনের বাবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এগুলোও অনার্ধসংস্কৃতির 

চিহ্াবশেষ । 

রূপকথাগুলেো৷ আদিম অনার্ধগোষ্ঠীর লোকেদেব ্ষ্টঃ একথা বিশ্বাস করবার 

যথেই্ট কারণ আছে । এখানে যেপব বাজা-বাজপুত্রর্দের কথা বলা হঃয়ছে তার 

আসলে আদিবাসী সমাজের দলনায়ক এবং তাদের পৃত্রবর্গ ছাডা কেউ নয়। 

কাতিনীগুলোতে বাজপুত্র-বাজকন্যাদেব অনুপ্রবেশ পরবর্তীকালে ঘটে থাকা 
অসম্ভব নয । প্রায় গল্লেই শিকাবেব কা আছেঃ লভাবতঃই বূপকথাগুলোতে 
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বপকথা ৩৪১ 

আদিম মানবের শিকারবৃত্তির যুগের কথাই বলা হয়েছে, ধর! যেতে পারে। 

তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, কপকথাব বিশিষ্ট ধর্ম অনুসারে প্রায় কাহিনীতেই 

সাতজন বাজপুত্র এবং একজন রাজকন্যাব কথা বলা হয়েছে । এই বপকথা- 

গুলোর কোনটিই আদিম পুজাপদ্ধতির ভাষামন্ত্র নয় কিংবা কথানায়ক- 

নায়িকাগণ অপদ্েবতা অথবা ডাইনী গুণী অথবা ভূত নয়। 

মান্থষেব জীবন তুচ্ছ হিংসা-লোভ পবশ্রীকাতবতা আদিম ভয়াবহতায় 

ভবা। সপত্বীভিংসা, সপত্বী-পৃত্রকন্াদেব প্রতি ঘ্বণা কিংবা ননদভাজেব 
বিষাক্ত সম্পর্ক এখনো ঝাডখণ্ডেব দৈনন্দিন জীবনে পরিলক্ষিত হয় । ঝাড- 

খণ্ডে বপকথাও তাই এই সব অভিপ্রায়ে জসমাহাবে এক অনবদ্য সম্পূর্ণতা 

লাভ কবেছে। সপতী-হিংসা এবং তাব ফলশ্রুতি যে কি মাবাত্মক হতে পারে 

তাব পবিচয় আমবা নিচেব কপকথাটি থেকে সহজেই অনুভব কবতে পাবি। 

৩ এক বাজাব সাত বানী । বাজাব ছেলেপিলে নেই । এক সাধূ তার ছুঃখ 

শ্রমে বললেন, ণ্যাও, অই যে আম গাছ দেখছ, ওখান থেকে আম 

পাডবে। ডান হাত দিযে টিল ছু'ডে, বাম হাত দিয়ে শুন্যে সাতটি আম 

লুফে নিয়ে বাশীদেব দিয়ো! । বানীবা যেশ ম্লান করে শুদ্ধ পবিত্র মনে 

নৈ-জনে একটি কবে আম খায়, তাহলেই সন্তান হবে । বাজ সাধৃব 
কথামতো! আম পেডে বাজমহলে ফিবে পাটরানীব হাতে সব কগট 'আম 

দিয়ে সাধূব কথা বললেন । ছোট বানী তখন আডালে, বান্নাঘবে। ওর 
বপযৌবনেব জন্য বডো বানীবা সবাই তাঁকে হিংসা কবত। তাই বডো 

বাীবা ওকে ফাকি দিয়ে সাতটা আম নিজেরাই ভাগাভাগি কবে খেয়ে 
ফেলল । ছোটবানশ এসে ওবা কি খেল জিজ্জেস কবতেই ওবা জলে উঠে 

দাত খিচিয়ে উঠল । তখন ছোট রানী ফেলে-দেওয়া আঁটি সাতটি খেয়ে 

শিলনোডা ধৃয়ে জলটাও থেয়ে ফেলল । যথাসময়ে ছোট বানীর গভ 

প্রকাশ পেল, কিন্তু বডে৷ বানীদেব কোন গর্ভলক্ষণ দেখা গেল না। রাজা 

ছোট বানীর ওপব আন্থষ্ট হলেন । জপতীব! হিংসায় জ্বলতে লাগল । 

গ্রসবেব দিন কতক আগে রাজ বিশেষ কাজে বাজাভ্রমণে বেরুলেন । 

দুটি সোনাব ঘণ্ট1 রূপোব ঘণ্টা দিয়ে বললেন, «্যদ্দি ছেলে হয় সোনার 

ঘণ্টা বাজাবে, আব যদ্দি মেয়ে হয় 2ে রুপোর ঘণ্টা । ঘণ্টাব শব্দ পেলেই 

আমি যেগানে থাকি না কেন সেখান থেকে চলে আসব । অকারণে 

কিন্তু ঘণ্টা বাজিয়ে! না|” যথাকালে ছোট রানী সাত ছেলে আব এক 
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মেয়ের জন্ম দিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বডে! রানীর বাচ্চাগুলোকে 

তক্ষুনি গোষরগাদায় সরিয়ে রেখে পোড়া কাঠ ঠুটকো ঝাঁটা এনে ছোট 
রানীর বিছানায় রেখে দিল। তারপর রুপোর ঘণ্টাটি বাজিয়ে দিল । 

রাজা এলে রাজাকে দেখাল ছোটরামী অই সব পোড়া কাঠ হটকো ঝাঁটা 

প্রসব করেছে। রাজা রেগেমেগে ছোটরানীকে সেই মুহর্তে ঘোড়াশালে 
নির্বাসন দ্িলেন। তারপর ক্ষুব্ধচিত্তে আবার রাজ্যভ্রমণে বেরিয়ে 

গেলেন। একটু রাত্তির হলে বডে৷ রানীর] বাচ্চাগুলোকে কুমোরের 

গর্তে ফেলে দিয়ে এল ; ভাবল, শেয়াল-কুকুরে খেয়ে ফেলবে । এদিকে 
সকালবেলা নিঃসন্তান কুমোরদম্পতি ওদের পেয়ে হাতে স্বর্গ পেল। 

আদরে-যত্বে বাচ্চাগুলো বেডে উঠতে লাগল । একদিন কাঠের ঘোড়া 

আর মাটির পৃতুল নিয়ে সাত ভাই এক বোন রাজার পুকুরে গেল । ওর 
বলতে লাগল, “কাঠের ঘড়া মাটির পুথুল, পানী পিঅ।+ স্নান করতে- 

করতে রানীর। অবাক হয়ে ঘটনাট। দেখল । রানীর ওদের চিনতেও 

পারল, দুর্ভাবনা বাড়ল । তাই বাচ্চাগুলোকে ডেকে আদর করে বিষ- 

মেশানো মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলল আর একটা গর্তে ফেলে দিল। 
ওখানে একটি সুন্দর গাছ হল। তাতে নানান রঙের আটটি ফুল ফুটল । 

গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল । চাকরের মুখে খবর পেয়ে রাজ! এলেন ফুল 
পাড়বার জন্য । পারুল ছিল প্রায় নাগালের মধ্যে। রাজাকে দেখে 

পারুল অন্য ফুলদের ডেকে বলল-_ 
রাজা মশাই ফুল খু'জছে দিব কি নাই 

ভাইরে, দিব কি নাই । 

অন্ত সাতটি ফুল তখন বলল-_ 

দ্িঅ না দিঅ না ফুল পারুল বহিন সগ গে ফেঁক ডাল 

এত 'এত ছাল্য। থাকতে মায়ের ঘড়াশাল। 

ফুলের সব হাতের নাগালের ওপরে উঠে গেল। এবার রাশী'র] এল, কিন্তু 

কেউই ফুলের নাগাল পেল না| হাত বাড়ালেই ফুলগুলে ওপরে উঠতে উঠতে 
আনঙমানে নাচতে গুরু করে । তখন ফুলেরা রাজাকে বলল, “ছোট রানশীকে 

ঘোড়াশাল থেকে নিয়ে এলে তবেই ফুল পাবে” | ছোট রানীকে তক্ষুনি নিয়ে 

আঙ। হল। ওকে দেখে সব ক*ট ফুল ঝুপঝাপ করে তার কোলে ঝরে পড়ল । 

আশ্চর্য, রাজা! দেখল, ওরা আর ফুল নেই, সাতটি সুন্দর ছেলে আর একটি 
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ফুলকন্াা ছোট রানীর কোল আলে' কবে তুলছে । রাজা বললেনঃ “এ কি 

করে হয়” । ছেলোময়েবা বলল, “সেমন কবে মান্থুযেব পেটে মানুষ না জন্মে 

পোড়া কাঠ ঠটকো ঝাঁটাব জন্ম হয়” । তপন বাজা সব বুঝতে পাবলেন। 

বড়ো রানীদেব বাজ্য থেকে তাড়িয়ে দ্রিয়ে ছোট রানী আব সাত ছেলে এক 

মেয়ে নিয়ে বাজ। আবাব স্থখে ঘর বাধলেন। 

রূপকথাটি “সাত ভাই চম্পা" একটি রূপাস্তবঃ তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

রূপকথাটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঝাডখণ্ডে এসেছে, নাকি এই পার্বত্য অঞ্চল 

থকে পশ্চিমবঙ্গে প্রচাবিত হয়েছেঃ তা তর্বসাপেক্ষ বাপার। তবে 

এই বপকথাটিতে ষে আর্দিম রুক্ষতা পরিলক্ষিত হয় তা পশ্চিমবঙ্গের 

প্রভাববজিত। গল্পটিতে সপতীহিংসা এবং পাপের শান্তি বেশ সুন্দবভাবে 
ফুটে উঠেছে । তাছাডা তুকতাক এবং ম্যাক্সিকের ছডাছডি সমস্ত 

কাহিনীটিকে একটি অসাধারণ অলৌকিকতা দ্রিয়েছে। গাছ থেকে আম 

পাড়া কিংব। আম বেঁটে থাওয়াব মধো কিছু কিছু 10041 বা আচাব- 

অনুষ্ঠান ছুনিরীক্ষ্য নয। পোডা কাঠ হুটকো ঝাঁটা ঝাডখণ্ডে ভূত প্রেত 

ডাইনী তাডাবার অলৌকিক জাছুদণ্ড হিসাবে এখনো বাবহৃত হয়। 
কাহিমশটিতে এগুলো ব্যবহাবেব ফলে গল্পবস আরো বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে 

উঠেছে। [71910075% এব সন্ধান এখানেও পাওয়া যায়। কিন্তু পার্থক্য 
এই এখানে [93৮টি নষ্ট করবাব কোন প্রয়োজন পডে নি । মুত শিশুদের 

আত্মার কায়াপবিবর্তন যেমন সহজভাবে প্রথমে বৃক্ষে এবং তাবপর সাতটি 

ফুলে সংঘটিত হয়েছেঃ তেমনি ফুলগুলোব কায়াপবিবর্তন ঘটেছে শিশুশরীরে । 

রূপকথাটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এটিব মধ্যে নানান উপকরণ এবং 

অভিপ্রায়েব সংমিশ্রণ ঘটেছে । 

রূুপকথাটির মধ্যে অনের কট অভিপ্রায়েব সংমিশ্রণ ঘটেছে । প্রথম 

উল্লেখযোগ্য অভিপ্রায় হল 91108 719৮/575 বা বাকৃশক্তিনম্পন্ন পুষ্প । 

ছিতীয় উল্লেখষোগ্য অভিপ্রায় হল ম্বৃত শিগুদেব সমাধিব ওপব ফুল গাছে 

জম্ম (0২917102777920190) 1) 01800 £105%/108 ০010 £12%6--631) | তৃতীম্বত: 

পাশধিক নিষ্ঠুরতা (00172001581 ০88165) ১ বিমাতাগণ শিশুদের প্রথমে 

গোবর গাপাত্স, পরে কুমোবের গর্তে নিক্ষেপ করেছিল এই অয় যে শেয়াল- 

কুকুর তাদের খেয়ে ফেলবে । কিন্ত দৈবের কৃপায় তারা রক্ষা পেয়ে যায়ঃ 
কুমোরদম্পরতি তার্দেব তুলে নিয়ে গিয়ে লালনপালন কবে। পরে বিমাতারা 
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যেদিন তাদের পৃকুরঘাটে দেখে, সেদিন বিষাক্ত মিষ্টান্ন খাইয়ে মেরে ফেলে। 

ফলে এখানে চতুর্থ অভিপ্রায় নিষ্ঠুর বিমাতা (07091 51611001116) সুস্পষ্ট 

ভাবে ফুটে উঠেছে। সপত্বীহর্ধ্যা (68105 ০0 ০০-৬/1৬০5)-৩ এর 

অন্যতম অভিগ্রায়। বডো রানীরা ছোট রাণীব রূপযৌবনের জন্য তাকে 

ঈর্ষ্যা করত; তার ওপর ছোট বাণী যখন গর্ভবতী হল এবং আটটি সন্তানের 

জন্ম দিল তখন তাদের ঈরধ্যা চরমে ওঠে । বিধি-নিষেধ (99০০) এর আর 
একটি অভিপ্রায় । সাধু শুদ্ধ পবিত্র মনে আম খেতে বলেছিলেন। কিন্ত 

ঈর্ধ্যাকাতর বড়ো রানীরা ছোট বানীকে প্রতারণ। করার ষড়যন্ত্র করেছিল, 

স্বভাবতঃই তারা মনের শুদ্ধি এবং পবিত্রতা হারিয়েছিল, ফলে তারা সম্তানের 

জননী হতে পারে নি। েষতক তাদের পাপের শান্তি ভোগ করতে হয়েছিল, 

যা আর একটি অভিপ্রায় হিসাবে ধরা যেতে পারে । আম এন্দ্রজালিক 
শক্তিসম্পন্প বস্ত হিজাবে এখাশে উপস্থাপিত হয়েছে ; আম খেয়ে ছোটরানী 

সন্তানের জননী হতে পেরেছিল, এটি 178810 1610760165 607 72116711659 

আভিপ্রায়ের অস্ততৃক্তি। এছাডা বিজয়িনী ছোট রানী (58009595041 9010865 

09660 ) অভিপ্রায়টিও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 
৪ এক রাজার সাত ছেলে । বডে ছ+ট ব্যবন৷ করে, শিকারে যায়, 

রাজত্ব দেখে । কিন্তু ছোট রাজপুত্র একেবাবে কুঁডের বাদশা । কেউ তাকে 
ভাল বাসত না। একদিন সে রাগে অভিমানে কুডুল নিয়ে জঙ্গলে কা$ 

কাটতে গেল। একটি শাহড়া গাছে সে কোপ লাগাতে শুর করল। তখন 

সে শুনতে পেল কে যেন বলছে, ধারে ধারে কেটে ওরে মধ্যিখানে আমি 

আছি বসে। তখন ছোট রাজপুত্র একটু একটু করে গাছটা কেটে ফেলল । 

দ্লেখল ভেতরে একটি ফুল রয়েছে । ফুলটি হাত দিয়ে ছোয়ামাত্র একটি 

পরমান্ুন্দরী রাজকন্যা হয়ে গেল। শাহড়া ফুল থেকে তার জন্ম বলে তার 

নাম হোল শাহডাবতী। ছোট রাজপুজ্র পরম আদরে তাকে রাজবাড়িতে 

নিয়ে এল। শ্াহভাবতীকে বাইরে বেরুতে দেওয়া! হত লা । তার মতো! 

স্থন্দরী তখন সারা তল্লাটে কেউ ছিল না1। তার গায়ের রঙ ফুলের মতো, 

তার মাথায় মেবরন বারো হাত লম্বা চুল। একদিন রাজপুত্রের৷ ব্যবসায় 

বেরুল। যাবার সময় শাহড়াবতীকে নির্দেশ দেওয়া হল, ম্নান করবার জন্য 

সে যেন নদীতে না যায়। বিদেশ থেকে ছোট রাজপুত্র শাহড়াবতীর জন্য কি 

আনবে জিজ্ঞেস করায় শাহড়াবতী জানাল যেন ছোট রাজপুত্র তার জন্য একটি 
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তব শাডি আব একটি বেগুনী রঙের শাড়ি নিয়ে আসে । শাহডাবতী 
বাইরে যায না। রাজমহলের ভেতর রোজ স্নান করে । একদিন মাথার চুল 
ধুব মঘলা হয়েছে দেখে দাসীদের বলল, “চল দর্দীতে যাই, এ চুল বাড়িতে 
পরিফার করা যাবে না।, নদীতে চুল ঘষতে ঘধতে এক গাছা চুল উঠে 
গেল। পাছে চুলে জভিয়ে মাছ মবে তাই শাহডাবতী পাতাব পৌটলাক় 
মুড়ে চুলটি জলে ভাসিয়ে দিল | সেই নিব নিচেব ঘাটে অন্য দেশের রাজ! 
নান করছিল। পুটুলির ভেতর বারো হাত লঙ্কা চুল দেখে চুলের রূপসীকে 
খুজেবের করবার জন্য ঘোডা ছুটিয়ে যেখানে শাহডাবতী স্নান করছিল 

সেখানে চলে এল এবং শাহডাবতীকে জোর কবে ধবে নিয়ে গেল। 
শাহডাবতী জানাল তার ছ" মাসের ব্রত উদ্যাপন না হলে সে বাজাকে বিয়ে 
করতে পারবে না। এদিকে বাণিজ্য খেকে ফিরে শাহডাঁবতীকে না পেকে 
ছোট রাজপুত্র পাগলের মতো হয়ে গেল। তসর শাডিব ঝুলি বানিয়ে এসং 
বেগুনী রঙের শাড়ির পাগড়ি বেধে যোগী বেশে রাজপুত্র ঘর ছেডে বেকল। 
পথে রাখালের কাছে টিকটভ দুটি পাখি কিনে নিয়ে হাটতে হাটতে সেই 
রাজার দেশে এসে পৌঁছল । রাজার দোরে সে কাবো হাতে ভিক্ষে নিতে 
চায় না। এদিকে শাহভাবতী রাজপুভের কণ্স্বব শুনে চিনতে পেরেছে। 
রাজপুত্র যখন শাহডাবতীব হাতে ছাডা আব কারো হাতে ভিক্ষে নেবে না 

জানাল, তখন রাজা কুকুর লেলিয়ে দিয়ে রাজপুত্রকে মেবে ফেলল । শাহভা- 

বতী বলল, “যোগীকে বাজবাডির বাইবে পোডাতে নেই |, বাজা যোগীকে 

পোড়াবার জন্য রাজবাড়ির ভেতরেই চিতা সাজাবার আদেশ দিল। তখন 

শাহভাবতী বলল, “আমি কখনে! যোগী পোডানে! দেখিনি, আমি যোগী 

পোডানে দেখব ।, যখন চিতায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলঃ তখন 

শাহড়াবতী চিতায় ঝাঁপ দিল। ছৃষ্ট রাজাও সঙ্গে সঙ্গে চিতায় ঝাপ দিয়ে 

শাহড়াবতীকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কবল। জবাই এক সাথে পুডে ছাই 

হল । এদিকে সেই টিকটভ পাখি দু'ট বাজপুত্র আর শাহডাবভীর হাডগুলো। 

বেছে জড়ো করল। তারপর 'অম্ৃতকুণ্ড থেকে জল এনে ছিটিয়ে দ্িল। অমনি 

ওর! বেঁচে উঠল । তারপর ওর! একটি প্রকাণ্ড মাঠের চাবপাশে ঘুরল, আর 
দ্েখতে-দেখতে ওখানে একটি আশ্চর্য বুন্দর রাজবাড়ি তৈরী হল। ওখানেই 
ওর। ুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগল । 

রূপকথাটি বিদ্যুতৎ্চমকের মতো রামায়ণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
ঝা.--২২ 
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শাহড়াবতী এবং সীতার মধ্যে সমান্তরাল মিল না থাকলেও আপাততঃ মিল খুঁজে 

বের করা কঠিন নয়। জীতার জন্ম হয়েছিল মাটি থেকে, শাহড়াবতীর শাহড়া 

গাছ থেকে। রাবণ সীতাকে কেশাকর্ণ করে অপহরণ করেঃ শাহডাবতীর 

বেলাতেও সুদীর্ঘ কেশ তার সর্বনাশের মুল কারণ অর্থাৎ সেও অপহাত 

হয়েছিল। রাবণের মতো দুষ্ট রাজারও পরিসমাঞ্ধি মৃত্যুতে । জীতার অগ্নি 
পরীক্ষার মতো শাহড়াবতীও চিতাতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং পুনরায় বেঁচে 
উঠেছিল । শাহড়াবতীর গল্পে [1১)-এর স্পন্দন পাওয়া যায় । /. 011]017) 

হয়তো এই ধরনের 7/90)-কেই [1.6 0101061। 0০৬0. (01005 01 (0101091) 

1791) বলেছেন । বূপকথাটিতে আরো কয়েকটি জিনিষ লক্ষণীয় । প্রথমতঃ 

সমাজজীবনের বিশেষ ছাপ রয়েছে রাজার ছেলের কুডুল হাতে কাঠুরে বৃত্তিতে। 

রূপকথাটি যে অত্যন্ত প্রাচীন তা এখান থেকেই উপলব্ধি করা যায়। রাজ! 

অভিধাটি সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে । এ কাহিনী সেই সময়ের 

যখন পেশা কিংবা বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ঘটেনি । মান্ষের সমাজ- 

ব্যবস্থায় প্রধানের বা সর্দার বা গোষ্ীণায়কের ভূমিকা কিছু কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি 

লাভ করেছে মাত্র । অবশ্য বর্তমান ঝাডখণ্ডেও গ্রাম-গ্রধান বা সর্দাররা এখনো 

স্বহন্তে মাটি কাটা, লাঙল চালানে।, কাঠ কাটা, ফসল কাটা কাজগুলে। করে. 

থাকে; এখানকার সমাজ-ব্যবস্থ। আদিম কোম বা গোষীজীবনকে এখনো 

অনেকাংশে অন্সবণ করে চলেছে। 

দ্বিতীয়তঃ গাছের ভেতর ফুলঃ ফুলের ভেতর রাজকন্যা শাহডাবতী একমাত্র 

রূপকথার অলৌকিক জাছ্মন্ত্রেই সম্ভব। এখানে সহজেই অলৌকিক জন্মঃ 

বিম্ময়, রূপপরিবর্তন আদি অভিপ্রায়গুলো দৃষ্টিগোচর হয়। তৃতীয়ত: বাধা- 

নিষেধ : শাহড়াবতীকে নদীতে স্নান করতে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল, 

এবং সে তা শোনে নি বলে বিপদে পড়তে হয়েছিল । চতুর্থত: রাজপুত্র 
এবং শাহড়াবতীর ৮1709৪ জক্মী হয়েছে এবং পাপী রাজার %1০6 বা পাপ 

জীবনের মুলো শাস্তি পেয়েছে । এই অভিপ্রায়টি অবশ্যই নীতিমুলক। 

পঞ্চমতঃ মুতের পুনজর্খবনলাভ অভিপ্রায়টি ( 85585010800 ) অন্য একটি 

অভিপ্রায় অমৃতকুণ্ডের জল (4812. ০1 1106 )-এর মেলবন্ধনে পরিপূর্ণতা 

লাভ করেছে। এই অভিপ্রায়টিও বূপকথার সব দেশেই প্রচুর পরিমাণে 
ব্যবহার হতে দেখা যায়। এ ছাড়া উপকারগ্রাঞ্ প্রাণীর (এখানে টিকটড় 

পাখি ) কৃতজ্ঞতামুলক সেব1 এবং অলৌকিক রাজপ্রাসাদ ( মাঠের চারপাশে 
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ঘোঁবাব ফলে আশ্চর্য বাজপ্রাসাদেব সৃষ্টি ) অভিপ্রাযগডলোও উপেক্ষণীয় নয়। 

বাজপুত্র এবং শাহডাবতীব পৃনবায় জীবিত হয়ে-ওঠাব মধ্যে আদিম মানুষের 

মৃত্যুকে পবাজিত কবে ,অমুতকে লাভ কববার দুর্বার ইচ্ছা পবিষ্কাব ফুটে 
উঠেছে। মান্থুষেব জীবন-চেতশা মৃত্যুকে ব্যর্থ কবে কাহিনীটিকে একটি সার্থক 

বপকথাব মহিমা দাঁন কবেছে। 

৫ এক যে থাকে সুখী সাব ছুখী। সুখীবা বডো লোক । ম্ুথীর বডো 

অহংকাব, দ্বুধীকে মুখে রা ও কাডে নাঁ। দুখীবা বড়ো গবীব, তুলোব ব্যবসা 
কবে খায। একদিন বোদ্দবে তুলো শুকোচ্ছে, এমনি সময় ঝড উঠল । 

সব তুলে! উডে যেতে লাগল । দুথীও তুলোব পেছনে পেছনে দৌডতে 
লাগল । যেতে যেতে কলাগাছ কলাক্কারিব সাথে দেখা হল। ওরা 

বলল, “ছুঘী, কোথায় চললি।” দুখী বললঃ “আমার তুলে! উডে যাচ্ছে, 

তাই তুলোব পেছনে দৌড়চ্ছি। পথে ঘোডাব পালের সাথে দেখা 
হল। “শিব? ঘোডাটা বাল, “ছুখীঃ তুই কোথায় যাচ্ছিস?” ছুরখখী বলল, 

“আমবা বডো গবীব, তুলোব ব্যবসা করে খাই। তুলোগুলো সব ঝডে 

উডে যাচ্ছে» তাই পেছনে-পেছনে দৌডচ্ছি ।* দুখী 'মাবো এগিয়ে চলল । 

এবাবে বাস্তায় গক্ষ পালেব সাথে দেখা ভল। গকব পালেব জিজ্ঞাসাব 

জবাবে সে একই কথা বলল । দুখী এগিয়ে যেতে যেতে একেবাবে স্র্ষেব ঘবে 

গিয়ে ঢুকে পডল। স্থ্য ঠাকুব ছুথীকে দেখে বলল, ছুখী, তুই এলি, এবাব 

তোব কথা বল।” তখন ছুথী তাদের দুঃখের কথ! জানাল । স্থ্য ঠাকুব বলল, 
“অই উত্তব দিকেব পুকুবে ডুব ধিয়ে আয় । মোট তিনবাব ডুব দিবি, বেশি 

পিস না। দু" বাব ডুব দিলে তোব খুব গহনা হবে. তিনবার ডুব দিলে তুই 

রুপী হবি।+ ছুখী পুকুবে ডুব দিতে গেল। ছু+বাব ডুব দিতেই তাব সার! 
গ'যে সানা হীবে-মাণিবিব গভনণ ঝলমল কবে উঠল । তিননাব ডুব দিতে 

মে এপবপা স্ন্দরী যুবতী বাজবন্শাব মন্লে হযে গেল। ক্না"ণ কবে সে স্থ 

ঠাকুবেব কাছে ফিবে এল । *৭ন স্তয ঠাকুব একগাদা শাডি দিষে বলল, 

“তোব ফেটা খুশি পবে নে” কতো দামী শ।ঁছ, ছুধী এতো শাড়ি জীবনে 

দেখে শি। ও বলল, “মামি সম্তা শাডিটাই পরি |” স্র্য ঠাকুব বললঃ «না 
না, তুই দামীটাই পব।+ ছুর্ধী কিন্তু “লই সম্তা শাডিটাই*পবল। তখন স্ব 

ঠাকুব বলল, “তোব য!যা খুশি নিয়ে শে। যতোগুলো বইতে পাববি, সব 

নে।+ ছুধী দেখল তার চা পাশে থবে-থবে কতো দামী জিনিষ জাজানো 
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বয়েছে। যেকোন লোকেরই লোভ হবে । কিন্তুদু্ধী গরীবঃ ওসব জিনিষে 
ওর লোভ হোল না; কি হবে ওসব নিয়ে তুলো বাবসা করে তা খাবার 

জোটাতে হয়। ছুখী ছোট্ট্র পেড়ীতে ছুঃ চাবটে সস্তা শাডি আর জিনিষ 
ভরে নিল। স্থ্য ঠাকুব বলল, “ওই ছোট্ট পেড়ীতে ক'টা জিনিষ ধরল ? 
একটা বড পেভীতে সব ভবে নে।* দুখী কিন্তু ছোট্ট পেডীটাই নিল। ত্য 

ঠাকুবকে বলল, “আমি এবার যাই।” স্থ্য ঠাকুব বলল, “তাই যা। তোর 
কাব কোন ছুঃগ থাকবে নাঁ। তুই বড উদ্াব, তোব লোভ নেই ; আমি 

বডো খুশি হয়েছি । চ্োর অই পেন্ডীর জিনিষ কোনদিন শেষ হবে না। য। 
চাইবি, তাই পাবি, 

দুখী আনাব “সই পপ ধরে ঘবে ফিবে চলল । আবার গরুব পালের সাথে 
দেখা হল। ওরা বললঃ “ছুখীঃ তুই ফিবে এলি? চল্ তোব সাথে আমরাও 

যাই।' ছুশীব পেছনে-পেছনে গরু পাল চলতে লাগল । এবার ঘোডার 

পালেব সাথে দেখা হল। ওরাও বলল, “চল, আমবাও তোব সাথে যাই । 

দুখী, তুই বড়ো কাহিল হয়োছসঃ তোর পেডীটা আমাদের পিঠে তুলে দে, 
আব তুইও কাবো পিঠে উঠে বস্ দুখী ঘোডার পিঠে পেড়ী রাখল, নিজে 

চাপল । কিছু দ্ব যেতে কলাগাছ কলা কাদির সাথে দেখা হল। ওরাও 

দুখীব সাথে চলল | ছুখীব মা দুব থেকে ছুণীকে দেখে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 
«ওগো, আমাদেব দুপী ফিরে আসছে। সঙ্গে আছে কলাগাছ কলা কাদি, 

ঘোডার পাল, গরুব পাল, ঘোডাব পিঠে পেডী-পেটবী |, ছুখীব মায়ের 

খুশির অন্ত গেই। ছুখীদের ছুঃখ কাটল। 

দুপীব রূপ, গাভবতি গহনা ধণসম্পত্তি, কল।গাছঃ ঘেোডার পাল গরুর পাল 
দেখে সুখী খুব হিংসে হল | বলল, ' মামিও তুলোর ব্যবসা করে ছুখীর মতো 

সব নিয়ে আসব ।” সুখী তুলো ব্যবসা করে । একদিন ঝড এল । ঝডে-ওডা 

তুলোব পেছনে সুখী দৌঁডতে লাগল। পথে পড়ল কলাগাছ কলাকীদি, ঘোডার 
পাল, গকর পাল। ন্ুখী কাবে কথার জবাব দিল না, কারো ৭ কে ফিরেও 

তাকাল না। সুখী সোজ' স্থ্য ঠাকুরেব ঘরে চলে গেল । স্থ্ধ ঠাকুর স্ুখীকেও 

উত্তর দিকে পুকুবে স্নান কবে আসতে বলল । বলল, “মনে রাখিস, তিনবার 

ডুব দ্রিবি, বেশিও না কমও না। দু'বার ডুব দিবি, গাঁভরতি গহনা পাবি। 

তিনবার ডুন দিবি. আলো-কবা রূপ পাবি।* ন্ুখী আননে ভগমগ হয়ে 

পৃকুরে স্নান করতে গেল। দু'বার ডুব দিল, গা-ভরতি গহনা হল। তিনবার 
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ডুব দিল, আলো-করা কপ হল । স্ব্ী ছিল দারুণ লোভী। ভাবল, আব 

একবার ডুব দিলে না জানি আবো কি পাব। যেই আর একবাব ডুব দিয়েছে, 

অমনি কোথায় গেল গা-ভবতি গহনা আর আলো-কবা রূপ। সুখী তার 

আগের চেহাবাও হাবাল: দেখতে ভীষণ বিশ্রী হয়ে গেল। সুখী কাদতে- 

কাদতে স্থ্ষেব কাছে গেল। স্থ্য বলল, “আমি কি করতে পাবি, নিজের 

দোষে চাববাৰ ডুব দিযে তো এই দশা ঘটালি। দুঃখ করে আর কি হবে। 

নে, শাডিব গাদা গেকে তোব পছন্দ মতোন শাচি বেছে নিয়ে পবে নে), 

বলে একগাদণ শাডি দেখিষে দিল । সুখী একটা খুবই দামী শাড়ি পরল । স্ব 

ঠাকৃব বলল, “তোব যা যা খুশি, পেডী ভবে শিয়ে নে।? সখী একটা মন্ত 

বাডো পেড়ী ভবে জিনিষপত্তব নিয়েছে বইতে তাব ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল । 'একটু 

হাটে আবাৰ একটু জিবিষে নেয়। সুখী খুব কাদতে লাগল । গর পালকে 

দেখে পেড়ীটা পৌছে দিতে বলল । গকব পাল ওব ওপব বেগে ছিল, এবারে 

তেড়ে এসে লাগি আব গুতো লাগাল । ন্ুখীব পেডী-পেটী পড়ে গেল, শাড়ি 

ছিডে গেল । এবাবে দেখা হল ঘোডাব পালেব সঙ্গে । ঘোডাবাও বেগে ছিল, 

ন্ববীব কথাঘ লাখি লাগাল । ন্থুণীর প্রাণ যায-যায়। সে আব কোন দিকে না 

তাকিযে কলাগাছকে পেছনে ফেলে ছেঁডা কাপড়ে এলোচুলে হতকুচ্ছিৎ চেহাবা 

নিয়ে খোডাতে খোডাতে বাড়ি ফিবল । স্বখীব দশা দেখে সুখীব মাকেদে 

(ফলল, স্ুগীবা এবার খুব গবীব হলঃ আব দুখীবা খুব বডোলোক হল। 

রূপকথাটি অবিকল একটি ব্রহকথাব মতো। এ্তকথার প্রতিটি লক্ষণ এর 

মধ্যে বর্তমান । স্থ্যপৃজাব ত্রতকথা হিসাবে সহজেই এটিকে ম্বীকাব করে নেওয়া 

যায় । অবশ্য স্থ্যব্রত ঝাডখগ্ডের কোথাও চল নেই বা এটি ব্রতকথাও নয় । 

এমনও ছতে পাবে (কান দিন এটা ব্রতকথাই ছিল। আবাব কোনদিন এটা 

ব্রহ্কথা হিসাবে ব্যবহৃত না হাশও এটা! যে ব্রতকথাব জীরূতি পেতে পারে 

তাতে কোন সন্দেহ নেই । ব্রন্বশা এবং বপকথাব মধ্যে কোন স্থনিরিষ্ট 

সীমাবেখ। টানা সম্ভব নয। ডঃ আশু শয ভট্রাচাষ ঠিকই বলেছেন, 

£বিক্লেষণ কবিয়া দেখিলেই বৃঝিতে পাব যাইবে যে অনেক প্রচলিত ব্রতকথাই 

রূপকথা কি*ব' উপ্রকথার ক্ষেত তঈতে আসিখাছে এবং অতি সহজেই ইহাদেব 

মধা হইতে ধর্মীয় লক্ষাটুকু পবিত্যাগ কবিযা ইহাদিগকে পুনবায়”রূপকথ! কিংবা 

উপকথাব ক্ষেত্রে ফিবাইয়া লঈযাঁ আমিতে পাবা যাঁয়।”১০ স্্খী দুখীর 

বাংলার লোকসাহিত্য, ৪র্থ থণ্ড, পৃ ১১ 
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কাহিনীতে রূপকথার বিভিন্ন অভিপ্রায় যে আছে তা একটু পরেই বিঙ্লেষণ 
করে দেখানো যাবে । এটি যে ব্রতকথারও লক্ষণাক্রাস্ত, প্রথমে তাই বিশ্লেষণ 

কবে দেখানো হচ্ছে। ব্রতকথায় দৈব বা ভাগ্যই মৃখ্যস্থান অধিকার করে 

থাকে । লৌকিক দেবতা থাকলেও তা যে দৈবেরই বূপক চরিব্রঃ তাতে 

সন্দেহ নেই । ব্রতকথায় দৈব অনুগ্রহ এবং শিগ্রহ একটি অপরিহার্য অভিপ্রায় । 
মানসিক আশা-আকাজ্ষা কামনা-বাসনাই ব্রতকথাব মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়ে 

থাকে । অলোকিকতাব স্পর্শ থাকলেও প্রায়-বান্তব জীবন-ধমর্শ উপাখ্যানই 

ব্রতকথার বিষয়বস্ত | স্পী-ঢুখীব গল্প বিশ্লেষণ কবলেও আমরা এই লক্ষণগুলো 

সহজেই খুঁজে পেতে পাবি । স্বী ছুখীর জীবনে দৈব বা ভাগ্যই মুখা ভূমিকা 

গ্রহণ করেছে । লৌকিক দেবতা স্র্য এখানে উপস্থিত থাকলেও ট্দবই সব 

কিছুব নিয়ন্ত্রণ কবেছে। দৈবেব প্রসাদে দুখী সুখের জীবন পেয়েছে, আর ন্ুখী 

স্বচ্ছল জীবন হারিয়ে দুঃখের জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে | ট্দব যেন নানান 

রূপে সুখী এবং ছুথীকে পরীক্ষা কবেছে; দুখী এই পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 

ভাগাবত্ী হয়েছে এবং স্বথী তার 'মপবিমিত লোভেব জন্য ভাগ্যহীন] হয়েছে । 

স্থখেব এবং ছুঃখের ছু*ট সংসারের ছু*টি চবিত্র 'াদেব মানবিক আশা- 

আকাজ্কফকা এবং কামনা-বাগনা সহ যে-ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তাচ্ত 

কাহিনীটি একটি জীবনধমর্শ উপাখ্যানে পবিণত হয়েছে। 
এই রূপকথাটিব প্রপান অভিপ্রায় দৈব অন্রগ্রহ নি গ্রহ | দুখী তার উদার 

শিলোভ শ্বভাবেব জন্য দৈব অন্রগ্রহ লাভ কবেছে এবং অযথা লোভের জন্য 

ন্থ্ণী দৈব কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় অভিপ্রায়টি হল বাকশক্তিসম্পন্ন 

বুক্ষ (কলাগাছ ) এবং পশু (ঘোন্ডা এবং গক)। তৃতীয় অভিপ্রায় ইন্দ্রজাল 

বাজাছু ; তিনবার ডুব দিলেই গা-ভবতি গহনা এবং আলো-করা রূপ একমাত্র 

জাদুমন্ত্রেই সম্ভব, এখানে তিনটি ডুব ইন্দ্রজালের কাজ করেছে। চতুর্থ 
অভিপ্রায় বাধা-নিষেধ 3; স্থ্য তিনবারের বেশি ডুব দিতে নিষেধ কবেছিল, 

ন্ুশী লোভে পড়ে চারবাব ডুব দিতে গিয়ে বিপর্যয়ের সম্মান হয়। পঞ্চম 

অভিপ্রায় অফুবস্ত জিনিষপত্রের পেড়ী-পেটা (1095%1780511016 (685019 )। 

দুধীর নিলৌভ স্বভাবের জন্য স্থ্য ঠাকুর তার পেডীকে অফ্রুবস্ত ভাড়ারে পরিণত 
কবেছিল। ষটতঃ দয়ালু এবং সাভাষাকারী বুক্ষ ও পণ্ড; দুখীব নিরহংকার 

স্বভাবের জন্য কলাগাছ, গরুর পাল ও ঘোড়ার পাল তাকে সাহায্য ও সেব। 

কবোছল। এছাড়া নিলোভের পুবস্কার এবং লোভীর শাস্তিও এই কাহিনীর 
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অন্যতম উল্লেখষোগা অভিপ্রায় । বলাবাহুল্য এখানে কিছুটা নীতিকথাও 

প্রকাশ লাত করেছে, যা রূপকথার ধর্ম না হলেও ব্রতকথাব ধর্ম। 

অতঃপব আমরা রূপকথার আলোচনা শেষ করব সেই কথাগুলো? দিয়ে যা 

শোনবাব জন্য ছেলেবেলায় ঠাকুবমার গল্প কখন শেষ হবে তার অপেক্ষা কবে 

থাঁক'তাম £ 

আমার কহন্ণী ফুরাল্য / লটা গাছটি বৃঢ়াল্য। 

কেনে বে লট্যা গাছ বুটঢালি ?-_গরুয় কেনে খায়। 

ফ্েনে বে গরু খাস ?_বাগালে কেনে চরায় নাই । 

কেনে বে বাগাল চবা"্প নাই ?--গুলিনে কেনে ভাত য় পাই । 

কেনে রে গুলিন ভাত দ্দিস নাই ?--ছাল্যা কেনে কাদে । 

কেনে বে ছালা। কাদিস ?--পি'পডায় কেনে কামডায়। 

কেনে রে পি'পডা কামডা*ন ?-জল কেনে কবে নাই । 

কেনে বে জল করিস ন।ই ?-_বেউ কেনে ডাকে নাই । 

কেনে রে বেঙ ডাকিস নাই ?_-জাপে কেনে খায়। 

কেনে বেসাপখা'স? 

আমার চাষ ন বাস, আমার টুরি বে্উই আশ ॥ 

গঞয় অধ্যায় 
ব্রতকথা 

ধাডখপ্ডে খুব বেশি ব্রতৈব গ্রচলন নেই । কবম এবং জিতিয়। এখানকার 

প্রধান ত্রত। ধম পুজাকেও ব্রতা্ষ্ঠানের অন্তভুন্ত করা ঘায়। জিতিয়া এবং 

ধরম ব্রত প্রধানত: পৃত্রপস্তানের মঞ্ধলকামনায় উদযাপিত হয়ে থাকে। এই 

দু'ট ব্রতের লক্ষ্যবস্ত সম্তান। এই দু'টি প্রত কিন্তু করমের মতো সর্বজনীন 

লয় । করম ব্রতে গ্রামের যে ফোন কুমারী কগ্যা অংশগ্রহণ করতে পারে, 

এমন-কি ছোট ছোট ছেলেরাও অংশগ্রহণে অধিকারী হতে পারে কিন্তু 

জিডিয়া বা ধরম ত্রতে যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে না; যে-পরিবাে 



৩৫২ ঝাডখণ্ডের লোকপাহিত্য 

ব্রত অন্তষ্ঠিত হয়, শুধুমাত্র সেই পবিবাবের লোকেরাই অংশগ্রহণ কবতে পারে। 

কেউ কেউ বাধন! উৎসবকেও গে-ত্রত হিসাবে উল্লেখ কবাবর পক্ষপাতী । 

বাধনা পরব ঝাডখণ্ডে ব্রত হিসাবে উদযাপিত হফ না। এমন কি টুন্থ পবণ, 

যা পশ্চিমর্বঙ্গে তোষল। ব্রত নামে পবিচিতঃ ত্রত্ব হিসাবে পালিত হয় না। 

ব্রতেব একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল, এটি উদযাপনের জন্য “বার+ ( ব্রত 7) ব। 

উপবাদ একান্ত প্রল্মাজন | কাধন। বা টুস্ু পববে উপবাসের কোন প্রয়োজন 

পড়ে না। তাছাডা ব্রতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, ব্রতকথা , বাধনা 

বা টুক পুজাব পেছনে কোন ব্রতকথা খুজে পাওয়| যায় না। কবম, জিতিযা 

এবং ধবম ব্রতেব সঙ্গে ব্রতকথাও সংশ্লিষ্ট বযেছে। ধবম পুজা প্রসঙ্গে আমবা 

ব্রতকথাব সাবাংশ এবং গানে অংশবিশেষ উল্লেখ কবেছি। সাম্প্রতিককালে 

বাধনা পরবেব সময় পৃবাণ থেকে আহ্বত কপিল গাভীর কাহিনী অবলম্বনে 

বচিত কপিলামঙ্গল গীত হতে শোন! যাষ ধলভূমে । বিস্ত এই উপাণ্যানকে 

ঠিক ব্রতকথ। বল] যায় না। 

ব্রতকথা চবিভ্রগত দিক দিয়ে লোককথাব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্চিত। 

ব্রতের সঙ্গে জড়িত বলেই এই সব কাহিনীকে লোককথা থেকে পৃথক কণ্সে 

দেওয়] হয়) অন্যথা ব্রতকথা এবং লোককথাব মধ্যে সুস্পষ্ট সীমাবেখা টানা 

সম্ভবপর নয়। ঝাডখণ্ডেব ব্রতকথায় কোন পৌবাণিক দেবতাব স্থাণ নেই; 

লৌকিক দেবতাবাই সাধাবণ মান্নষেব আবাধ্য দ্বেবতা। এই সব দেবতা ষে 

শুধুমাত্র কল্যাণই কবে থাকেন, তা নয়, এদেব মধ্যে শুভ এব" অশুভ দু*টি 

ক্ষমতাই বিদ্যমান। এব! ইচ্ছা কবলে ইষ্ট যেমন কবতে পাবেন, তেমনি 

অনিষ্টও করতে পারেশ। ভক্তেব প্রতি এবা যেমন ববাভয় দান করে থাকেন, 

তেমনি যারা এ'দেব বিরুদ্ধাচবণ করে, এবা তাদেব সমূহ সর্বনাশও করে 

থাকেন। এরা রুষ্ট হলে ক্ষেতে ফসল ফলে না, ফললেও এদের কোপদৃষ্টিতে 

সে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এর] বাম হুলে জস্তানলাভে বঞ্চিত হতে হয় 

সাধাবণ মানুষকে, সম্তান জন্মগ্রহণ কবলেও এদেৰ অশুভ দৃষ্টিতে রোগগ্রস্ত 

হয়, অকালমৃত্যু হয়। তাই সাধারণ মান্নষেব কাছে লৌকিক দেবতার্দের 

গুরুত্ব এবং মধাদা অত্যান্ত বেশি । তবে লৌকিক দেবতাদের সঙ্গে তাদের 
ভক্তদের যে খুব একট! দ্বত্ধ থাকে, তা”ও না, বরং প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় 

দেবতা এবং ভক্ত পরম্পরেব এতোই অস্তরঙ্গ যে একে অন্তের সুখে-ছুঃখে 

আনন্দে-বেদনায় সমানভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে । লৌকিক দেবতা এবং 
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লোক উভয়েই যেন একই রক্তমাংসে গঠিত। মান্বেব মতোই লৌকিক 

দেবতাদেব আচাবমাচবণ, জীবন চর্যা, প্রয়েজন পড়লে তাবা মাঞ্বের 

বেশে লোকসমাজে নেমে আসেন । লৌকিক দেখতাব মধ্যে দেবত্ব যফতোখানি, 
তার চেয়ে অনেক বেশি মনুতযত্ লক্ষ্যগোচব হয। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে 

একাকার হয়ে যেতে পাবেন বলেহ এই সব দেবতা মনুশাসিত স্বর্গ খেকে 

নির্বাসিত হয়ে লৌকিক জীবন যাপন করছেন, এবং অস্তিত্বের ছুল'ভ আনন্দ- 
বস ভোগ কবতে পাবছেন। এই কাবণেই এবা পুবাণে ধর্মগ্রস্থে স্থান পান 

নিঃ সাধাবণ মাহ্ষেব ভক্তিশ্রঙগা স্নেহমমতায বচিত ব্রএকখায় এব! পবম 

মবাদায় স্থান লাভ কবেছেন। মাগ্রষেব সুখ-ছুঃখেব সহচব ধেবতাৰ কখা বলে 

ব্রতকথাগুলে! একান্তই লোকায'ত , তার ব্রতকথাব মধ্য দিযে দেবতা কথ 

বল হলেও এগুলো লোঞ্কথাব লক্ষণাত্রান্ত, স্বভাবতঃহ ণগুলে। লোক- 

সাহিত্যে বিশিষ্ট ডপকবণ। 

বিধয়বস্ত বিচ।বে লোবকখ এবং ব্রতকখ[ব মদে খে।ন পার্থকা দেখা 

যায় না। তাহ পাণ্ডততবা মনে কবেন ধে, ব্যবহাবিক প্রযোজনে শাককথাহ 

ব্রতকথায় ৰপান্তবিত ভযেছে। ব্রতকথা আচাবশসনুষ্ঠ।নমু্ক হক্যাথ 

কাতিনীব মধ্যে পবিবর্তনসাধন কব। হয ন , একটি বিশিগ্ণ কূপলাশ করবার 

পণ যুগে যুগে ব্রতোদযাপনেব কালে একই কাতিশা অপবিবিত ভাবে 

আবৃত্তি কব! হযে থাকে । ব্রতকখাগডলো "্মাচাবমূলক হওয়া ফলে এগ্ুতলা 

বিলুপ হযে যাওয়ার "শঙ্কা ইতিমধোহই দেখা দিযেহে। জিতিয়। এবং 

ধবম পুজাব ব্রতকথা বর্তমানে ঈত্যন্ত সীমিতভাবে বাবশহাব ভয়ে খাকে। 

কবম ব্রতকথা ঝাডখণ্ডে এখনো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, এব কাৰণ, এহ পজাব 

অনুগ্গান ঝাডখণ্ডেব অবন্রই যেমন হয়ে খাকে, তেমনি এই ব্রতে সবাই অংশগ্রহণ 

কবতে পাবে । আমবা এখানে কবম পুজাব ব্রহ্কখাটি বিবৃত কবে খিচাঁব- 

বিশ্লেষণ কবে দেখব। 

“করম ঠাকুবেব কথা শোন শোন সব *বাবশ? বা (ব্রতীবা), কখম ঠাকুরের 

কথা বলি মন দিয়ে শোন। কবম ঠাকুব ত শুধু দ্বেবত। নয, বাজাও । তাব 

কাছে যা চাওয়া যায়, সব পাওয়া যায। যে যা মানত করে সুর তাব ফল ফলে । 

যে তার পুজে৷। কবে তাব ঘব ধন-ধান্যে, সন্তান-সন্ততিতে ভবে যাঁধ, দুধে- 

ভাতে সুখে থাকে । কবম ঠাকুব ভারী বাগীও। যে টাকে মানবে না, তাৰ 
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সবনাশ হবে। তার ঘর-সংসারে আগুন লাগে ধনসম্পর্তি খোয়। যায়, পুত্ব- 

কন্যা মরে যায়। 

সে অনেক দিন আগেকার কথা । কোন এক গ্রামে কমু আর ধবমু নামে 

ছুই ভাই সুখে বাস করত। তাদের খাবারের অভাব ছিল না, জমিজমা ছিল। 

ছু'ভাই বিয়ে-থা করে মনের আনন্দে দিন কাটাত। চাষ-বাসে তাদের দিশ 

কেটে যেত, বারে মাসে তের পরব করত; আনন্দ ছাডা যেন তারা আর কিছু 

জানত না। যে-ঠাকুবের পুজোয় ওবা সবচেয়ে আনন্দ পেত, তা এহ করম 

ঠাকুরের পুজে। | হাড়িয়া পিঠের ছড়াছডি। কুটুষ্বে ঘব ভরে যেত? সন্ধ্যায় 

তার। পুজেো৷ করত আর সার! রাত্রি মণ আর হাডিয়ার নণেশ। করে ঢোল-ধমসা- 

মাল বাজিয়ে নেচে-গেয়ে করম ঠাকুবকে খুশি করত। তারপর বাত শেষে 
করম ঠাকুরকে সাত সমুদ্র তের শদীর পারে পৌছে দিত। তারপর স্নান করে 
এসে আগের দিনের রান্না-করা বাসি ভাত এবং গ্ুন-তেল-হলুদবজিত বাসি 

ডাল কচুপাতায থেয়ে পাবণ কবত। একশ ৬যেছে বি, বড ভাই কবমু বাসি 

ভাতে পারণ না কবে গবম ভাতে পারণ কবল । কমু ভেবেছিল, বাসি ভাত্হ 

কি আর গবম ভাতই কিঃ সব সমান, পাবণ বরা হলেই হল। গরম ভাত 

খেয়ে পারণ করার ফলে ওদিকে করম বাজার গাজালা শুরু হল। অমৃত 

কুণ্ডে বার-বার ডুব দিয়েও গায়ের জলা শব হুল না। করম ণাকুর তাহ 

বেজায় বেগে গেলেন। করমুব সংসাবে সবনাশ হুডমুড কবে ভেঙে পডল। 

(কোন কোন স্থানে ব্রতকথাব এই প্রথম স্তরেই অন্যরূপ কথা শুনতে 

পাওয়াযায়। ওরা বলে £ কবমু আব ধরমু ছু'টি গাই এক সাথে বাস করত। 

করমু করত ব্যবসা! আর ধবমু করত চাষ। ধরমু চাধেখ কাজ পেষ কবে ভাগ্র 

মাসে কবম ঠাকুরের পুজো করত। একবার ধরমু বন্ধুবান্ধব মাম্ত্ীয়কুটুম্বের 

সাথে মদ-হাডিয়া খেয়ে নেশীভাং করে সারারাত করম পুজোর নাচে মত্ত 

রয়েছে। করমু বাণজ্ **কে ফিবেই এই কাগণ্কাবখান' দেখে রেগে আগুন । 

করমণাকুরকে টেনে লাথি মেবে দবে ফেলে দিল সে। »'ম ঠাকুর রাগে- 
অপমানে ক্ষেপে আগুন হম্ে গেলেন।) 

বারতিরা শোন । করম ঠাকুরের কোপে করমু আর ধরমু ঝণডা করে পৃথক 
হয়ে গেল। করম ঠাকুরের দয়ায় ধরমুর সংসারে সম্পদ, স্ুখশাস্তি; করম 

ঠান্ুরের অভিশাপে করমুর সংসারে অভাব, যন্ত্রণা, অশান্তি। করমু আর 

তার বউ নিরুপায় হয়ে থেটে খেতে শুরু করল। ধরমুর চাষবাসের কাজে 
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সাহায্য কবে, কিন্ যা খাবার পাষ তাতে পেট ভবে না। একদিন ধবমুব 

ঘবে “বেগাব" খাটবাব জন্তে মেহনত চাষীমজুরদেব ভীষণ ভিড । করমু জমি 

তৈবি কবাব কাজে যোগ দদিল, ভাব বউ সেই জমিতে ধান বোপণেব কাজে । 

সকালে খাবাৰ মাগ্চষেবা সবাট পেল। কবমু 'মাব তাব বউ ভাবল, ঘবেখ 

লোক বলে তাদের খাবান পেতে দেবি হচ্ছে। কিন্ত যখন ওবা সত্যি 

সত্যিই পাবার পেল না, তখন দুঃখ পেল না, ভাবল, ঘবেব লোক বলেই ধরমু 

ওেব খেতে দিতে ভূলে গেল । মনকে সান্ত্বনা দিল : সকালে না ভোক, ক্ষতি 

নেই-_দুপুবে পেট ভবে খাওয়! পাব । কিন্ধু দুপৃবেও ওব! খাবাব পেল না, 
ধবমু যেন ওদেব খেতে দিতে ভুলে গেছে । ঠিক আছে, ওবা ভাবল, সন্ধ্যায় 

বেশ ভালো! কবে খাওয়া পাবে । কবম ঠাকুব যাব ওপব বাম, তার ভাগ্য 

চিবক্কালেব মতো নষ্ট্র হয়ে যায়। সন্ধ্যাতে9 ওবাখাবাব পেল না। খিদের 

জ্বালায় নাডিভূঁডি যেন ছি'ডে যাচ্ছে । স্বামীনস্্রী দু'জনে মিলে পবামর্শ শুর" 

ভল £ কি করা যাবে এবপব | পরমু তাব নিজেব ভাইঃ সে-ও তাব মুখে তাকাল 

না? প্রতিশোধ চাই । বউকে বলল, ণচল, |যতোখানি কোপণ কবেছিস, 

উপডে ফেলে দিবি; 'শাব আমি হতোখানি স্মাল তৈবি কবেছি, কোদাল 

চালিয়ে শেষ কবে দিয়ে আসব ।” শ্রাবণ ১াস। ঝমঝম বুষ্টি হচ্ছে । স্বামী- 

স্ত্রী ছু'জনে বেবিয়ে গেল মাঠে । কবমু আল কেটে ফেনবাব জন্য মেই কোদাল 

তুলেছে কে ষেন তাব হাতে এসে ধবল, বলল, 'খবব্দাব কাটবি নে, তুই 

স্তোব নিজেব পাবে এই শ্োগান্টি এনেছিস গবম ভান, পাবণ করে তুই 

করম ঠাকুবেব গায়ে জলু'শ দবিষে দিয়েছিস | সাত সমুদ্দপ তের স্ব 

পাবে অম্ৃতন্নুণ্ডে কবম ঠাকুব জালা শন্লবাব জন্যে ডুবছেন আব উঠছেন । 

ঠোব করম কপাল বাম। সা সমুদ্দব .তব নর্শীব পাবে গিয়ে কবম ঠাকুবকে 

খুশি কবে শিষে আয় প্স বাব সপ ণিবে পাবি কবমু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস 

ফেলে তাব বউকে ডকে নিষে ঘ্বে ফিবল 1 'নাবপব সাবাবা স্বামী-শ্্রীতে 

সলাপবামর্শ কবে স্থিব কবল, কবমু কবমঠাকুবকে নিযে আসবাব জন্য (সই 

বাবেই বেরিয়ে পডবে | গনো মোবগ দাকে শিঃ গায়েব সবাই ঘুমিয়ে 

বযেছে ; কম অন্ধকারে গা ঢেকে করম ঠকুবের সদ্দেষ্তে বেবিয়ে পডল | 

কবমু হাটছে, হাটছে, হেটেই চলেছে । ভোব হল, সু উঠল , চাব- 

প]শে আলো! ছড়িয়ে পডল | বেলা যনে! বাড়ে কবমুব ঠিদে ততো বেশি 

বেডে যায়। 'আগেব দিনে খাবাব €জাটে নি, শাব ওপব এতো বেশি পথ 
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হাটাহণাটি। কাভাতক আব সহা হয়; একটু জিবিয়ে নেবাব জন্যে মাঠেব 
ওপব এক জাযগায় ছায়া দেখে বসে পডল | কিন্তু হায কপাল, সে ছায়াও 

দাড়াল না। অবাক হল সে, ছায়ায় বসল আব জে ছায়াও দরে সবে যাচ্ছে ! 

করমু বলল, “ধৃত্তোবি, কবম কপাল বাম হলে একটু ছায়াও মিলবে না ? 

কবম্বু যখন এই কথা বলে চলতে শুক কবল, তখন সেই ছাযা তাকে ডেকে কথা 

বলল ঃ «কোথায যাচ্ছ ভাই ? মান্থষেব গলাব আওযাজ পেষে কবমু অবাক 

হয়ে তাকাল । দেখল, গড়ের বোঝা মাথায নিয়ে একটি লোক হেঁটে চলেছে) 

তাবই ছাযায় সে বসেছিল । কবমু জবাব দিল, “আমাব কবম কপাল বাম 

হয়েছে। তাই করম ঠাকুরকে আনতে যাচ্ছি» তখন লোকটি বলল, 

“ভালোই হয়েছে ভাই; কবম ঠাকুবকে আমাব “আদ্দাশ, (ফা, 

অবজ দাশ ত- আবেদন ) জানিযে জেনে নিযো, বাবে। বছব ধবে আমি কেন 

ঠাটা থামাতে পাবছি নাকিংবা খডেব বোঝাও কেন মাথা থেকে বাতে 

পারছি না।, আবাব এগিয়ে চলেছে কবমু। সামনে পডল একটা পুকুর ; 

তঁয়নাব মতো? ঝকঝক কবছে তাব জল।| কবমু ভাবল, যাক, জল খেয়ে 

হলেও পেট ভবানো যাবে । তেষ্টায় হাসফাস কবে পুকুবে নেমে যে-মুহুর্তে 

এক আঁজল] জল মুখে তুলবে, দেখল, সমস্ত জলে লক্ষ লক্ষ পোকা কিলবিল 

কবছে। হাতেব জল ফলে দিয়ে আবো এগুল, যদি গভীবের জলে পোকা 

না থাকে । অাঁজলা ভবতি ক্রুল তোলে আব .কলে “দয। শুধৃই (পাকা। 

“কবম কপাল বাম+, বাল বিড বিড কবে নকতে-বকতে কবমু যখন চলে সাচ্ছ, 

পুকৃবটি কে বলল, “লাইঃ তুমি কোথায যাচ্ছ / করমু বললঃ “আমাৰ 

কবম কপাল বাম তযেছে, তাই কবম ঠাকুবকে নিযে আসন্ছে চলেছি |, 
পৃকৃবটি বলল, *নালোই হল ভাই , আমাৰ আদ্দাশটি কবম ঠাকুবকে পৌঁছে 

দিয়ো জেনে নিষে', এত্োো এতো বছব পবে পডে আছি, "্মামাব জল গরু- 

বাছ়ুবও কেন ঠোয ন"$ নামাব জলে কেন 'এতো পোকা 1১ কবমু ঘাড নেডে 

এগিয়ে চলল । 

কে জানে এখনো কতো দুবে কবম ঠাকুবেব দেশ । পেটে দানাপানি 
নেই । কবমু যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হযে আসছে। পৌছতে পাববে কি না 

তাব ভয় লাগছে । হঠাৎ সামনে অনেক গাছ দেখে ভাবল, নিশ্চয় ওতে ফল 

ধবেছে, এবপব পেট ভবে ফল খাবে । কাছে গিষে দেখল, সব ডুমুব পেকে 

গাছেব তলাষ পড়ে সব ছভিয়ে বয়েছে। সাবা গাছে পাকা ফল। 
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তাডাতাডি কিছু ফল কুডিয়ে দেখে শুধু পোকা। ভাবল, কবে থেকে নিচে 
পড়ে আছে, তাই এতো পোকা) গাছে চড়ে টাটকা ফল খাবে । গাছের ফল 

ভেঙে দেখেঃ ভেতরে হাজীরো পোকা কিলবিল করছে। তগন করমু গাছ থেকে 
নিচে নামল, বলল, 'এখানেও করম কপাল বাম।, কবমুকে চলে যেতে 

দেখে ডুমুর গাছ বলল, “তুমি কোথায় চলেছ, ভাই ? খিদের জালা, তার 
ওপর সবার একই প্রশ্ন; করমু যেন বিবন্ত হল+ বলল, “কোথায় আবার, 
করম কপাল 'মামার ভেঙেছে, তাই করম ঠাকুরকে খুঁজতে বেরিয়েছি।* ডুমুর 
গাছ বললঃ “আমার একটু উপকার করো! ভাই । করম ঠাকুরের দেখা পেলে 
আমার কথাও জিগোেস কোর, আমার ফল জনপ্রাণী কেউ ছৌয় না, তামার 

ফলে কেন এতো পোকা |» সম্মতি জানিয়ে করমু তার পথ গৃঁজে-খু'জে ররাস্ত 
পায়ে আরো কিছুদ্বব এগিয়ে গেল। 

তখন দুপুরবেলা । দরে একটি কুটির দেখতে পেল সে। হঠাৎ এতোক্ষণ 
বাদে তার বিড়ির নেশা যেন চাগিয়ে উঠল । কুটিরের দরোজায় উকি দিয়ে 

দেখল, ভেতবে এক বৃডি পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে । আশ্চর্য, তার দু"টি পা 

উন্থুনে ঢুকিয়ে দেওয়। রয়েছে ; দগদগ করে আগুন জলছে, অথচ বুড়ির পা 
পৃঢছে না। ছু'হাত দিয়ে বুডি চিংড়ি শাছ বেছে চলেছে একটি চুবডিতে। 
বুড়ির কাছে করমু আগুন চেয়ে আগুন প্লে না। বুটি বলল “মামাব উঠবাৰ 

পায় নেই |” আবার 'কবম কপাল বাম বাল কবমুকে চলে যেতে দেখে 

ডুমুব গাছের মতোই বুডিও প্রশ্ন তুলে তার করম কপাল বাম হওয়ার এবং 
কবম ঠাকুবের খোজে যাত্রার কধা জেনে নিল। শারপব বুডি কবমুকে ডেকে 

বলল, “করম ঠাকুরকে আমাব ঢুঃখের কথা জানবে $ বারো বছর ধরে আমার 

পা ম্মাগুনে ঠেকিয়ে ধান দে করছি আব ছু"হাতে চুবডির চিংড়ি মাছ 

বেছেই চলেছি অথচ আজো কেশ না আমার পা ছু'টে। পৃডলঃ না ধান সেদ্ 

হলঃ আব না টিংডি মাছ বাছা শেষ হল ্ কবমু "সাবার এগিয়ে চলল । 

এবার সামনে পডল গরুর পাল। করমু ভাবল, এবার বৃঝিবা করম ঠাকুর 
সদয় হলেন; এবার গাই ঢুয়ে ছুধ খেয়ে পেট ভবব, আর যে সহ্য হয় না। 

কিন্তু হা কপাল, ঘেই সে একটি গাশীব কাছে এগিয়ে গেছে, অমনি সেটি 
ভাকে তান্ডা করে এল, লাখি মেরে গুঁতিয়ে করমুকে বব্রত করে তুলল । 
কবমুর মনে বডো ছুঃখ হল। এখানেও করম কপাল বাম, দুঃখের ভারে সে 

যেন ভেডে পড়ছে । বৃ সে পা বাড়াল সামনের দিকে । গরুর পালের যেটি 
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“শিরোমণি+ সে কবমুকে প্রশ্ন কবে তার গন্তব্স্থানের কথা জেনে নিল। 

তারপর সে তাদ্দের নিজেদেব ছুঃখেব কথা প্রকাশ করল । “আমরা এসে 

এতোকাল এখানে বয়েছি, অথচ আমাদের “গন্বা-গুরসাই? (€গোপালক- 

গোস্বামী) পেলাম না। "ামাদের এ দুঃখ কবে কাটবে, তুমি করম ঠাকুরের 

কাছ থেকে দয়া করে জেনে নিয়ে এসো ভাই |” করমুর পথ যেন শেষ হয় ন!। 

এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে । পায়ের শিরা-উপশিরাগুলো যেন ছি"ডে যাচ্ছে। 

'তবু করমু হাটছে, যেন ছুটে চলেছে সে। সন্ধ্যে আগেই তাকে করম ঠাকুরের 

কাছে পৌছতে হবে । হঠাৎ সামনে 'নেকগুলো ঘোডা দেখতে পেল। 

জয় করম গাকুব* এবার বৃঝি দুঃখের পিন শেষ হল। ঘোড়ায় চডে খুব 

শীগগিব করম ঠাকৃবেব কাছে «পৌছে যাব, কবমু ভাবল। কিন্ত যেই না 
কাছে গিয়ে একটি ঘোডাব পিঠে লাফ দিয়ে উঠেছে, ঘোডাটি এমনিভাবে 

পিঠে ঝাঁকাশি দিল যে কবমু মাটিতে পড়ে গেল। ঘোড্ডায় লাথি আব 

কামছেব চোটে নাঁজেভাল হয়ে ধুলো ঝেডে কবমু ছুটে পালাচ্ছিল, তখন 
ঘোডাব দলেব নেতা ডেকে বলল, “এমন তস্থদস্ত হয়ে কোথায় চলেছ ভাই ?, 

কবমু তাব সব কথা জানিয়ে বলল, “আমাব কবম কপাল বাম, করম ঠাকুবকে 

গুজতে বেবিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি, আব ্ঠাটতে পাবছি নাঃ ঘোডাদের নেত। 

দুঃখ প্রকাশ করলঃ বলল, “তোমার এই দুঃসময়ে তোমাকে সাহায্য করতে না 
পাবার জন্য আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত। তবু আমাদের কথা করমঠাকুরকে 

জানিয়োঃ এক যুগ 'মামাদের কোন গলা-গুরাই নেই, কোন্ দোষে আমাদের 
এই দুর্দশা ?£ 

সন্ধ্য। হয় হয়, হাটতে হাটতে কব যেখানে এসে পৌঁছুল, তারপর আর 
এগুনো যায় না। শুধু জল, থই থই জল। করমু কি করবে ভেবে পেল না, 
মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে সে কাদতে শুর করল। এই তবে সাত সমুদ্দ,র 

তের নদ্ী। এতো কাছে এসে ফিরে যেতে হবে, করম ঠাকুরের দেখা সে 

পাবে না? তার কান্নাব শব্দে একটি ভাসম্ত কাঠের গুড়ি তার কাছে এগিয়ে 

এল $ বলল কি হয়েছে ভাই, তুমি কাদছ কেন 1 করমু চমকে তাকিয়ে 

দেখল, তার সামনে প্রকাণ্ড হাঙ্গর ভাসছে। ভয় পেয়ে সে কিছুটা সরে বসল। 

হাঙ্গরকে কথা বলতে শুনে করমু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রথমে । তারপর 

তাকে তা সব কথাখুলে বলল । শেষে বলল, “আমার করম কপাল বাম, 

তাই এতোটা পথ এসেও পাত সমমদ্দর তের নদী পেরুতে পারলাম না। 
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তখন হাঙ্গর বলল, “তার জন্য এতো! ভালনা কিসেব? আমাব পিঠেব ওপব 

চডে বসঃ আমি তোমাকে সমৃদ্দ,ব পাব কবে দিচ্ছি ।” কবমু বলল, *তামাকে 

বিশ্বাস কি, যদি মাঝ সমৃদ্দরে আমায় খেষে ফেল, তখন? হাঙ্গব বলল, 

«আমাকে বিশ্বাস কব আমিও তোমাব মতোই দুঃখী । আজ বাবো বছব 

ধবে আমি ডুবতে পাবছি না, আব কোন কিছু খেতেও পাবছি না। আমি 

তোমাকে পাব কবে দেব, তবে একটা শর্তে-_-করম ঠাকুবেব কাছ থেকে তুমি 

আমাব এই দুঃখেব কাবণ জেনে নিয়ে আসবে |” কবমু সন্মন জানাল। 

হাঙ্গবটি ডেকে বলল, “তবে এসে11” কবমু হাঙ্গবেৰ পিঠে ৮ডে বসল | তবতব 

কবে জল কেটে হাঙ্গবটি এগিযে চলল | ওপাবে পৌছে দিয়ে বলল, “আমাৰ 

জন্যে আমি এখাণেই অপেক্ষা কবব। শীগগিব ফিবে এসো), 

ওপাবে মাটিতে পা বেখে কবমবব আনন্দ আব ধবে না। ঘৰ থেকে পে 

কবম ঠাকুবেব নিবাসউদ্ঠান দেখতে পেল । কাছে পৌছে কখশু গেখল, কবম 

ঠাকুব অমৃতকুণ্ডে ডুণছেন অব উঠছেন । কবমুণ খন খর তব সয় শা। 

সেও মমুতকুণ্ডে ঝাপ দিযে পাড় সাতাব পেটে চলল» কখন গাক্ীবেব কাছে 

পৌছে তাকে ছু ভাত পয়ে জডিযে ধধল। ক্রম ঠাক চেচিয়ে উঠলেশ-_ 

“কে আমায ধবেছিপ ছেডে (৫; মামা সাবা গাহুহু কবে জ্লছে-_-না 

ডুবলে আমি জলে খাক হযে যাব।” কবমু বলল “ক, তোমার এই ধশ 

কবেছে ঠানুবঃ না বললে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেশ শা) করম ঠাকুব 

বললেন» “করম নামে একজন চা শামাব পুজো বে পান্তা ভাতে (খাসি ) 

*পানন।” (পাবণ ) শা কবে গবম ভাতে পাবণ কবেছিলঃ তাবপব খকে মামাব 

এই জ্বালা ।, 

কবমু কেঁদে ফেলল ১ বলল? “ক্ষমা কব ঠাকুব, ন্মমা কব গাপুবঃ ক্ষন কব, 

আমিই সেই কবমু। তোমাৰ কোপে পড়ে আমিও নেক কণ্ত পেয়েছি 

আমি তোমার পুজো কববাব জন্যে তোমায় শিয়ে যেতে এসো ।” ঠাকুর 

বললেনঃ “তুই আমায় অস্পৃশ্ত কবেছিস, শীগগিব চলে যা তুহ এখান খেকে)? 

করমু যেন ভা ছেডে বেদে উঠল , ধলল, 'তেমায আমি কিছুতেহ ছাওব 

না ঠাকুব। তুমি ছাড' আমাব কোন গণ্ত পেহ। তোমাকে শা শিয়ে আমি 

এখান থেকে কিছুতেই যাব না|” কবম ঠাকুব যাবেন না, খ্রমুও ছাডবে না। 

শেষ তক কবমু করম ঠাকুরকে টেনে শিয়ে অমৃতকুণ্ডেব পাে তুলল । 

সেদিন ভাদ্রমাসের পার্শকাশী তিথি । আকাশে একাশীব চাদ, ঝিববিব 
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করে আলো ঝরে পড়ছে। ছু' একটা হালকা মেঘ মাঝে-ম।ঝে চাদের মুখ 

ঢেকে দিচ্ছে! ছু" একটা নিশাচর পাখির গলা পাখলানোর শব্ধ করমুর কানে 

আসছে । করমু ঠাকুরের স্পর্শে যেন পবিত্র হয়ে উঠছে । জন্থূখে কবম ঠাকুর । 
পুজোর কোন উপকরণ নেই, শুধু ভক্তি আর দু'চোখেব জল । করম ঠাকুর 

তুষ্ট হলেন। করমুর মাথায় হাত রাখলেন ; আশীর্বাদ করলেন, “আগেকার 
সম্পত্তির লক্ষগুণ সম্পত্তি ফিরে পাবি। সুখ আর শাস্তি তোর সংসারে অচল 

হবে।” করমু অশ্র-ভেজা কণ্ঠে বললঃ গ্ঠাকুবঃ তুমি না গেলে আমি কিছুতেই 

ংসারে ফিরে যাব না। আমি এইখানেই পড়ে থাকব আর তোমার পুজো 

করব।” করম ঠাকুর তার মাথায় শরীরে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেনঃ 
পাগল আর কি, আমি কি আর যেতে পারি রে, তুই ঘরে ফিরে যা। আমি 

সব সময় তোর সঙ্গে থাকব, যখন দরকার পড়বে আমায় ডাকিস। আর 

শোন্, এই যে.গাছটি দেখছিস না, যার তলায় আমরা বসেছি, আজ থেকে 

এর নাম হবে করম গাছ । আজকের এই তিথি, ভাত্রমাসের একাদশী তিথিতে 

এই গাছের ডাল আভিনায় পুঁতে মদ-হাড়িয়া-পিঠে খেয়ে সারা রাত আত্মীয় 

স্বজনের সাথে আনন্দ-নৃত্য করখি। পরে দিন সকালবেলা নিয়মমতো 

বাদি ভাতে পারণ কবে ন্বনুষ্টাম প্ষে কবিস |, 

কথা শেষ করে করম ঠাকুর যেই আবাব অমতক্ুণ্ডে নেমে যাবেণ, করমু 
আবার তাকে টান ধিল। বলল, 'ঠাকুব, রাস্তা আসবাব সময় অশেকের 

সাথে পরিচয় হয়েছে ; তার সবাই আমার মতোই কষ্ট ভোগ করছে। ওরা 

আমার পথ চেয়ে বসে রয়েছে, ওদেব দুঃখের কারণগুলে। না বলে দিলে 

আমি কিছুতেই ছেডে দেব না।১ করম ঠাকুর বললেনঃ “পরের কথায় কাজ কি, 

তুই তোর সৰ পেয়েছিস+ ফিরে যা।; করম্বু বলল, “তা হয় না ঠাকুর, ওরা 

যেআমার পথ চেয়ে বসে থাকবে ।, তখন করম ঠাকুর ধৈষ ধরে করমুর মুখ 

থেকে খড-মাথায় মান্ুষটিব, ভূর গাছের, পুকুরের, গাভীদলের, বডির, 
ঘোডাদের এবং সবশেষে হাঙ্গরের কথা শুনলেন এবং ওদের খের কারণ- 

গুলোও করমুকে বলে দিলেন। করমু সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণাম করল। 

ঠাকুর অমৃতকুণ্ডে শেমে গেলেন। করম উঠে দাড়িয়ে নিজের পথ 

ধরল । 
বারতি-রা, শুনছ তো সব। পুজোর নিয়ম শুনলে, অনিয়ম করলে তার 

কি কল ফলে তা'ও শুনলে । করমু এবার ঠাকুরের পুজো শেষ করে ঘরে 
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ফিরছে, তোমর] ঠাকুবকে ফুল দাও । ( এই সময় চার পাশ থেকে বাবতি বা 
ডালাব ফুল কবম ডাল দুটোব ওপব ছুঁড়ে দেয়।) 

বারতি-বা শোন । কবমু আনন্দে ডগমগ হয়ে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধাবে 

এসে পৌছল । এদিকে হাঞ্গব অপেক্ষা কবে আছে, কখন কবমু ফিবছে ১ 
কথম্বকে দৃব থেকে দেখে হাঙ্গর ক্তিগোস কবল, “ভাই কবমু* আমাব ছুঃখেখ 

কাবণ কি জেনে এলে আমায সব খুলে বল, নইলে আমি স্বন্তি পাচ্ছি না।, 

কবমু হাসতে হাসতে বলল, *্ধীবে বন্ধু, অত আতুব হলে কি চলে? আগে 

আমায় ওপাবে পৌছে দাও, তাবপব আমি সব কথাই খুলে বলব | হাঙ্গব 

কিছুতেই বাজি হয না। তখন কবমু বৃঝিয়ে বলল, “তোমাকে যাঁদ এছ নই 
সব কথা খুলে বলি, তাহলে তুমি জলে ডুবে যাবে, আমি গাব পাব হতে 
পাবব ন|1» হাঙ্গর কি যেন ভাবল, তাবপব বলল, "ঠিক আছে এসো, ওপাবে 

গিয়ে কিন্তু বলতেই বে । কথা দিম? কবমু ঘাড নেড়ে জন্মতি দিল। 

তবতব কধে করমু হার্গবেব পিঠে চড়ে ওপাবেব ডাঙায গিষে পৌঁছুল। 
হার্দবে পিঠ থেকে নেমে কনমু বলল, “হাঙ্গব ভাহ, বাণে বছব আগে এক 
খাজবন্যাকে তুমি গিলে এখয়েঠিলে, মনে পড়ে? হাখব কিছুক্ষণ ভাবল, 

তাবপব বলল, “হা, মনে পড়ে।? কমু বলল, করম ঠ|কুর বলেছেন, অহ 
বাজ $ন্যাব গলায় ছিল “শতে্ববী? (শতনবী ) হাব । জেহ ভাব তোমাব পেটে 

এগনো মাছে। ওটি ডগবে ফেলে বামুন-বোষ্টমকে দান কবলেঠ তুমি ডুবতে 
পাঁববে আর সব কিছু খেতে পাববে | এহ কথা বলত১ শা বলতিই হাঙ্গবটি 

একটি শতেশ্ববী হাব ডগবে ফেলল । খলল, “বখমু ভাই, বামুনবোঞ্টম কোখায় 

পাব, তুমিই আমাব বামুনবোষ্টম , তুমিই এটি নাও |, কখমু হাবটি হাতে 
তুলে নিল। বিদায় কবমু ৬াহ; বলতে বলতে হাঙ্গবটি জলে ডুবে গল । 

কবমু “বিদায়” বলে তাকিয়ে তাকিযে দেখল । 

কমু এবাব মহা উৎসাহে ঘবমৃখো ছুটে চলল। ঘোডাদেব দলপতি 
কবমুকে দ্ববে দেখতে পেয়ে ছুঁতে ছুটতে এগিয়ে ৭ল। বলল, “কবমু ভাই, 

আমাদেব বিছু কথা করম ঠাকুবের কাছ থেক পেয়েছ কি? ববমু বলল, 

«পেয়েছি”। ঠাকুর বলেছেনঃ তোমাদের বাখানেব (গোষ্েব) উত্তরকোণে অজস্র 

মণি মাণিক্য পৌতা রয়েছে, সেগুলো কোন বামুনবোইণ্ক্ক দান কবলে 

তোমাদেব গল। গুধণাই ভুটবে, আশ্রয়ও, মিলবে |” .ঘাডাদধের শিরোমণি 

বলল, 'বামুনবোষ্টম আব কোথায় পাব, তুমিই সেগুলো খুঁডে নাও, করমু 

ঝা --২৩ 
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ভাই; সব তোমাকে দিলাম।' করমু খুশি হয়ে গর্ত খুঁড়ে দেখে রাশি-রাশি 
মণি-মাণিক্য। ওর যেন আনন্দ ধরে না। এতো মণি-মাণিকা নিয়ে যাবে 
কি করে, করমু যেন চিন্তিত হল। ঘোড়াদ্দের দলপতি বলল, «ওগুলো 

আমাদের পিঠে তুলে দাও; তন্য গলা-গু্গাইতে কাজ নেই, আমরা তোমার 
সাথেই যাব।” করমু অন্ত ঘোডার পিঠে মণি-মার্ণিক্য তুলে দিয়ে নিজে 
দলপতির পিঠে চড়ে ঘরমুখো! চলতে লাগল । ( বারতি-রা আবার পৃষ্পাঞ্জলি 
দেয়, কেননা কবমু করম ঠাকুরের কৃপায় ধনবান হয়ে ঘরে ফিরছে ।) 

এবার পথে পড়ল গরুর পাল । শির গরুটি করমুকে ঘোড়ার পিঠে দেখে 

অতাস্ত আনন্দিত হল। বলল, “তুমি তাহলে করম ঠাকুরকে পেয়ে গেছ করমু 

ভাই। করম ঠাকুর আমাদের আদ্দাশ শুনে কি বললেন, শীগগির বল।' 

করমু বললঃ “তোমাদের বাথানের দক্ষিণ কোণে ঘডাভরঠি মোহর রয়েছে, 

সেগুলো যদি কোন বামুনবোষ্টমকে দান কর, তাহলে তোমাদের গলাগুসাই 
এবং আশ্রয় সব জুটবে। শির গরুটি ঘোডাদের মতোই করমুকে মোহরগুলো 

খুড়ে শিতে বলল। করমু মোহরগুলো মাটি খুঁড়ে বের করল আর “ঘাডাব 
পিঠে তুলে এগুতে শুরু করল। শির গরুটি বলল, “করমু ভাহ, আমরাও 

তোমার সঙ্গে যাব, আমাদের তুমি সঙ্গে নাও।+ বারতি-রা এবার করম 
ঠাকুরকে "দুধ ঢাল; দাও । বারতি-রা পাত্র থেকে ছুধ গড়িয়ে দেয় করম ডালের 
গায়ে।) 

বারতি-রা শোন। করমু ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেই বুড়ির কুটিরে এসে 
পৌছুল। বুড়ি বলল, “করমু বাছা, "মামার কথা বল্রে; আমি যে আর 
পারছিনে |” করমু বললঃ 'কবে কোন্কালে তুমি কোন্ বিড়িখোরকে এক 

“ভিত.কি (কাঠি) আগুন দাও নি, বরং উল্টে উন্নের আগুনের কাঠে লাখি 
মেরেছিলে, তাই তোমার পা-ও পোড়ে না, ধানও সেদ্ধ হয় না আর চিংডি 
মাছ বাছাও শেষ হয় না। তোমার উন্ুনের তলায় তোমার পূর্ব-পুরুষের সঞ্চিত 
সম্পত্তি রয়েছে; সেগুলো বামুনবোষ্টমকে দান কোর, তুমি ভালো হয়ে 

উঠবে ।” বৃডি বলল, “করমু, তুই খুঁড়ে নে বাছা। বামুন-বোষ্টম কোথায় 
খুঁজব, তুই-ই আমার বামুন-বোষ্টম।” উচ্ন খু'ড়ে টাকাকড়ি নেবার পর বুড়ি 
আবার ভালো হয়ে গেল। তার পা উন্ুন থেকে টেনে নিল, ধান সেদ্ধ হল 

আর চিংড়ি মাছ বাছাও শেষ হল। বাবতিরা শ্বশুর ঘরে গিয়ে উন্নের ম্বথে 
লাখি মের না যেন কিংবা কেউ আগুন চাইলে তাকে আগুন দিতে তুলো না । 
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বুড়ির দশা দেখলে তো; দাও এবার ফুল দাও। (বারতিরা আবার 
আজলাভরতি ফুল ছুড়ে দেয় করম ঠাকুরের পায়ে ।) 

ফরমুর এখন প্রচুর ধনসম্পত্তি। ঘোডাব পিঠে চডে আবার পথ চলতে 

শুর কবল। সঙ্গে ঘোড়া এবং গরুব পাল। এবার সম্ুূশে পডল সারিসারি 

ডূম্বর গাছ। কবমুকে “পে ওবা সবাই একযোগে প্রশ্ন কবল, “করম ঠাকুরকে 
পেয়েছ? 'আমাদর আদ্দাশ শুনে কি বললেন? করমু বলল, “ঠাকুর 

বলেছেন, তোমাদেব সবচেয়ে পুবনো গাছটিব গোভায় কিছু অর্থ লুকানো 

রয়েছে । অইগুলো কোন বামুন-বোষ্টমকে দান কবলে কাকপক্মী তো ফল 

খাবেই, মান্ষও খাবে; ফলে আব পোকা থাকবে না।, বৃডো গাছটি 

করমুকে ডেকে বলল, “বামুন-বোষ্টমের অপেক্ষায় থাকতে পারব না ভাই। 

তুমি এগুলো নিয়ে যাও, আমাদেব কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দাও। করমু 
গাছের গোডা খুঁড়ে সমস্ত লুকানো অর্থ ঘোডার পিঠে তুলে নিল। ডুমুরের 

ফল হাতে তুলে নিয়ে ৬ঙে দেখল, আর পোকা নেই। বারতিরা, করম 
ঠাকুবের গল্প শুনছো তো; এবাব ঠাকুবকে ফল দাও। (বারতিরা সংগৃহীত 

হবিতকী এবং বেল ফল করম ভালেব গোডায় আঁজলা কবে ছু'ডে দেয়।) 

করমু আবার পথ ধরল | দ্ব থেকে পুকুরের জল চিকচিক কবছে দেখতে 

পেল। পুকুবেব জল ছলাৎ ছলাং কবে প্রশ্ন করল, “করমূ, করম ঠাকুবের 

কাছে আমার আদ্দাশটা কি জানিয়েছিলে ভাই ? করমু বললঃ “তোমার 

ঘাটেব বড পাথরের তলায় একটি মাণিক লৃকানে রয়েছে, সেটি কোন বামুন 
বোষ্টমকে দন করে দিও-_-তোমাব জলে 'আব পোকা থাকবে না) গরু-বাছুর 

মান্তষ সবাই তোমার জল খাবে ।” পুকুরটিও অন্যদেব মতোই করমুকে 
মাণিকটি নিতে বলল। কবমু খুশি হয়ে পাথর সবিষে মাণিকটি তুলে নিল । 

তারপর আজল' ভরে জল তুলে দেখে জলে আর পোকা নেই ; ঢকঢক করে 
আঁজলার জল খেল কবমু। গরুবাঁছুর ঘোড়াৰ পাল সব ধীরে ধীরে পুকুরে 

নেমে জল খেয়ে ভূষণ দব কবল । বারতির?, এবার কবম ঠাকুরকে “জল ঢাল, 
দাও। (বারতিরা করম ডালের গোভায় জল ঢেলে দেয়।) 

কবষু ক্রমশঃ বাড়ির কাছাকাছি এগিষে আসছে । খডেব বোবা মাথায় 

লোকটিকে যেখানে ছেডে গিয়েছিল, দেখল তার প্রতীক্ষায় সেখানেই চক্কর 

কাটছে । কবমুকে ঘোডার পিঠে দেখে সে নিজের চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস 

করতে পারছিল না। তাছাডা এতো! এতো গাইগরু ঘোড়ার পাল আর 



৩৪ ঝাডখগ্ডেব লোকসা হিত্য 

ধনসম্পত্তি দেখে লোকটি বলল, “ভাই, ঠাকুরের কাছ থেকে আমার কথা কিছু 

কি জানতে পেবেছ ? করমু ঝলল, *্তুমি কবে কার মাথায় খড়ের কুটে' 

দেখাব পরও তাকে তা বলে দাওনি; তাই তোমান এই দুর্দশা | লোকটি 

সব কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর খডের বোঝা সে তার মাথা থেকে সরিয়ে 
. শিঠে নামাতে পারল। বারাতরা শুনছ তো, কাবেো মাথায় খডের কুটো 

দেখেও তাকে না বলে দেওয়াব কি দুর্দশা! দেখো, যেন তোমরা কখনো! এ 

ভূলটি না কর। 

করমু এবার দু'চোখে হাব গায়েব ছবি স্পষ্ট দেখতে পেল। কবমুব সাথে 

গরুব পাল ঘোডাব পাল দেখে কেউ বিশ্বাস কবতে পাবেনি, সত্যি সত্যিই 

করমু ফিবে আদসছে। দুঁব, করমু এতো গরু এত ঘোড়া কোথায় পাবে যে 

খেতে পায় না, সে এসব পাবে কোথায়! কিন্তু যখন কবমু তার্দেব কাছে 

পৌছুল, তারা দেখল কবমুব সাথে শুধু গরু আব ঘোডাব পালই নয়, ঘোডার 
পিঠে মোহর টাকাকন্ডি মণিমাণিক্যেব ছালা। কবমুকে ওবা ঘিরে ধরল : 
কোগায় পেলে তুমি এসব, কে দান কবেছে। কতো লোকের কতো কথ]। 

কবমু তখন ওদের বৃঝিয়ে বলল, “এগুলো সব কবম ঠাকুবেব দেওয়া । ভক্তি 

ভাবে যে পূজো কবে, সে ধনসম্পত্তি পায়; হাধি-আনন্দও পায়।, 

তাবপর কবমুব ঘবে সেকি আনন্দউত্সব, হইহুল্লোড ! সাতদিন ধবে তাব 

ঘবে করম ঠাকুবেব পুজো হল । হাডিয়া আব মদ, মাল "আব ধম্সাব বাজনা, 

'আনন্দ-উচ্ছৃপিত গাশ আব সাবা বাত ধবে নৃত্য। 
বারতিরা শোন, ভক্তিভাবে যে পুজো কবে সে করমূর মতো ধনসম্পত্তি 

পায়, আনন্দ পায়। তোমরা সবাই ভক্তিভাবে পুজো করে করম ঠাকুবকে 

তুষ্ট কর) তোমরাও সব পাবে। বারতির এবার করম ঠাকুরকে সব ফুল 

দিয়ে তাকে প্রণাম কর। (বাবতিবা ডালার বাকি ফুলগুলো ঢেলে দিয়ে 

সাষ্টাঙ্গে গ্রণাম কবে ।)১৮ 

ব্রতকথাটি ধলভূমের চাকুলিয়া থানাব গ্রামাঞ্চল থেকে 5" গীত । কবম 
পুজোর সময় ব্রতকথাটি যেভাবে কথিত হয়ে থাকে, এখানে যথাসাধ্য সেই 

ভঙ্গিটিই বজায় বাথার চেষ্টা কব! হয়েছে; শুধু ঝাডখণ্ডী উপভাষার পরিবর্তে শিষ্ট 

১ বঙ্কিম মাহাত £ধলভূমে করম পরব (২) ব্রতকথার কাহিনী) রবিবারের শ্বাধীনত 

১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ 



ব্রতকথা ৩৬৫ 

বাংলা পরিবেষণ করা হল । এই একই ব্রর্তকথ। যে সর্বত্র কথিত হয়ে থাকে, 

তা নয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ কাহিনীব ঘটন -সংস্থানে 

পার্থক্য এবং বৈচিত্র্য লক্ষ কৰা যায়। সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে কাহিশীগত এই 

পার্থকোব কাবণঃ প্রতিটি জন্প্রদায়ই সংস্কৃতিগতভ।বে নিজেদের মধ্যে একট। 

সীমারেখা টানার চেষ্ট। কবে থাকে, যদিও আচাবঅনুষ্ঠানে বা কথাবস্ততে 

খুব একটা ,পার্থকা লক্ষাগোচব হয় না; মৌল স্বটি সবত্রই প্রায় অভিন্ন বলা 

যেতে পাবে । 0 নু. 3010085 তার চ01/1016 ০01 981781 £87681095 গ্রন্থে 

ঈ্াওতালদেব মধ্যে প্রচলিত যে কবমকথা পরিবেষণ কবেছেন, কেউ কেউ 

তাকেই মৌলিক এবং প্রামাণ্য বলেছেন। বম্পাস সাহেব যে-কাহিনী 

পরিবেষণ কবেছেন, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, সম্ভবতঃ এটি কাহিণীব সাবনিযাস 

মাত্র। বিশদ বিববণেব দিক দিয়ে এই ক।হিনীকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। 

কবম ঠাকুবেব গায়ে গবম ভাতেব ফেন অজ্ঞাতসাবে ছুডে ফেলার কণা 

ধলভমেও শোনা যায়, তাই ফলে কবম ঠাকুবের গাত্রদাহ শুরু হয়। কগম 

ঠাকুবেব কোপে কবমুব সর্বনাশ হয়। বম্পাস সাহেব শুধু নিযাসটুকু দিয়ে 

বলেছেন যে, বহুকাল অত্যন্ত ছুঃখে-কষ্টে দিনযাপন কববার পব কবমু আবাব 

কবম ঠাকুবেব কৃপ। লাভ কবেছিল। চিন কবম ঠাকুবেব কপালাভেব পথে 

যে ছুংখকষ্টপূর্ণ কাহিনী তার কোন উল্লেখ নেই । আমাদেব পরিবেধিত 

ব্রতকখা কিংবা ডক্টব সুদুীব কুমার কবণ পবিবেধিত কাহিনীতে কবমুব এযাড-. 

ভেঞ্চাবের যে সুদীর্ঘ লোককথা প্রবাশ পেয়েছেগ তাৰ কণা মাত্রও বম্পাসে 

(পগ। যায না। তবে ড* কবণ পবিবেষিত কাভিশীতে সদাগবঃ লক্ষ্মী, 

(স দ্ধধাতা গণেশ আদধিব অনুপ্রবেশ কাহিশীটিকে তশেক বেশি হিন্দু প্রভা বপুষ্ট 

কবে তুলেছে । আমাদেব পাববেষিত কাহিনীীব মধ্যে বামুখবোষ্টমেব উল্লেখ 

ব্রাহ্মণাপ্রভাবের কথা প্রমাণ কবে, হবে এই প্রভাব যে খুবই সাম্প্রতিক 

কালেব তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

করম ব্রত যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন কবেছিল, তা প্রমাণ 'র্বাচিল 

ভবিখাপুবাণে এব' অন্তত । মধ্যপ্রদ্দেশ থেকে শুরু কবে সমগ্র অবণ্যভূমি 

ঝাডখাণ্ড এঠ প্পব অত্যন্থ প্রাণচাঞ্চলোর সঙ্গে উদযাপিত হয়। শ্রী প্রফুল্ল 

চরণ চক্রব শব 'ব্রত ও আচাক, গ্রন্থ থেকে জানা যায় খাম ঠাকুবের প্রভাব 

পুৰ মৈমনসিংহ অঞ্চলেও পড়েছে? যদিও ওখানকাব ব্রতকথাটি সম্পুর্ণ ভি্। 

ভবিস্তাপুবাণে করম-কাছিনী পাওয়া যায় বলে অনেকে কবমব্রতের ওপব হিন্দ 



৩৬৬ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্য 

সংস্কৃতিব সরাসবি প্রভাবের কথা বলে থাকেন ; কিন্ত কথাটি মোটেই বিশ্বাস- 

যে।গা নয় । বহু জনপ্রিয় লৌকিক ব্রত হিন্দু পুবাণে অংশলাভে সমর্থ হয়েছে। 

সত্যপীবেব পুজোর জনপ্রিয়তাকে অন্নসবণ করে সত্যনারায়ণ ব্রতেব সৃষ্টির 
কথা সবাবই জাশ"'। যে-কোন ব্রত বা পুজানুষ্ঠানে যসামান্য অর্থপ্রাপ্তিব 

সম্ভবনা থাকলে তাকেই ব্রাহ্মণ পপ্তিতেবা পুরাণে অন্তভুক্তি কবেছেন ; এই 

ভাবেই করম-ব্রতও ভবিধাপুবাণে স্থান লাভ কবে। 

ব্রঠকথা লোঞ্কথাবহ অঙ্গবিশেষ , ব্রতকথা পুজা এবং আচার-অনুষ্ঠানের 

সঙ্গে জডিত, লোককখ। »নোরঞ্জনেব সঙ্গে জডিত- এই সামান্য পার্থব্য ছাড। 

উভযেব মধ্যে চবিভ্রগত (*মন কান অমিল দৃষ্টিগোচর হয় না। কবমকথাতে 

লোককথাব সব বকম বৈশিষ্যহ বর্তমান। তাই 90101) 01)07010507) এব 

10111 [465 অন্থসাবে কবমকথাবও তভিপ্রায় বিশ্লেষণ কব যেতে পাবে। 

কবমকথাব মধ্যে পর্বাগ্রেই যে আনভিপ্রাযটি আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে তা হল 
কবমুব ভাগ্যবিপযন্ন (£২6৬৪:5৪%] 91 (9101)6) , করম ঠাকুরেব কোপে পড়ে 

করম্ সর্বন্বাস্ত হযে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট (ভাগ কবে। দ্বিতীয়তঃ নিষেধাজ্ঞা বা বিধি 

নিষেধ (৪9০০), কবম-ব্রতেব পাবণ “পাখাল? ( এ প্রক্ষালিত ) বা বাসি 
তাতে কববার শিষম। করমু এই নিয়মের ব্য শ্যয কবে গবম ভাতে পারণ কবে- 

ছিল বলে তার ভাগ্যবিপধয় ঘটেছিল । তাছাড়া খডেব বোঝা মাথায় লোকটিঃ 
উন্নুনে পা দেওয়1 বুডিও একই কারণে কষ্টভোগ কবেছিল। ঝাডথণ্ডে কাবো 

মাথায খডকুটো! দেখলে হয় টেনে ফেলে দিতে হয নয় লোকটিকে বলে দিতে 
হয, লোকটি এই নিযম মানে নি বলে এই শান্তি পেয়েছিল । কেউ আগুন 
চাইলে প্রত্যাখ্যান কবতে নেই, উন্নুনেব মুখে দেবতা থাকেন বলে উন্ভনে 

লাথি মাবণতে নেই, বৃডি এই নিষেধ মানে নি বলে দুঃখ ভোগ করেছে। 

তৃ্ীয অভ্প্রায হল সুযোগ এবং ভাগা (0178006 ৪10 7৪06) ) কবমু করম 

ঠাকুবেব কোপে পড়লেও 'শেষতক অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ কববার পৰ লক্ষণ 

সম্পত্তি লাভে সমর্থ ভয়েছিল। চতুর্থতঃ বিস্ময (18161. ); কাহিনীটি 
আগা।গাডাই বিস্ময়ে ভবা £ মাথা থেকে লোকটির খডেব বোঝ! নামাতে না 

পাবা, উগনেৰ আগুনে বৃডিব পা না পোডা, ধান সেদ্ধ না হওয়া, চিংডিমাছ 

বাছা শেষ না হওযাঃ হাঞ্গবেব জলে ডুবতে নাপারা ইত্যাদি । পঞ্চমতঃ গাছ 

পুকুর, গরুব পালঃ ঘোডাব পাল, হাঞ্গব ইত্যাদিব বাকৃশক্তি 1911008 1165, 

/১0017091 610 বা বাকৃশক্কিসম্পর বৃক্ষঃ প্রাণী ইত্যাদি অভিপ্রায়ের অস্তর্গত। 



পুবাকথা ৩৬7 

ষ্ঠতঃ ইন্দ্রজাল বা ভোজবাজি (881০); শতেশ্ববী হার উগরে ফেলতেই 

হাঙ্গর ডুবতে পেরেছে, ধনসম্প্দ দান করার ফলে গরুর পাল, ঘোডার পাল, 

বুড়ি, পুকুর, ডুমুর গাছ, বোঝা-মাথায় লোকটি-_-সবাই দুর্দিশামুক্ত হতে 

পেবেছে 3; সমস্ত যেন ভোজবাজির ম.তা। নিমেষে মধ্যেই ঘটে গেছে। 
ব্রতকথাটির মধ্যে মারো কিছু ব্ষিয় মাশাদের দুষ্টি আকর্ষণ করে। কাহিনীটি 

সম্পূর্ণ ত; কৃষকজীবনণির্ভর | শ্দ্ুব মতীতে গরু, ঘোড়া আদি গৃহপালিত 

প্রাণীগুলো বন্য প্রাণীর মতো অরণ্যে ঘুরে খেড়াত । কাহিনীটিতে আদিম 

মানুষের বন্ত প্রাণীকে গৃহপালিত করে তোলার ইর্গিত আছে। ভাসমান 

হাঙ্গরের উপাখ্যানে হার্গবমুখো মৌকোব সাহাযষে; আদিম মানুষের সমুদ্র 

বিচরণের আভাস থাকলে আশ্চর্যের কিছু নেহ। আম মাগুর সাধাবএতঃ 

নদ বা ঝরণ। থেকে জল সংগ্রহ করত; এই জলই তারা পবিত্র এবং পাশীয় 

মণে করত। কৃপ প্রদ্মারণী কৃত্রিম, তাই তার জল ব্যবহার সম্পকে সাধারণ 

মাঙ্গষের দ্বিধ। থাকা স্বাভাবিক) এখনো দেবপৃজ। করে পুকুরের প্রতিষ্টা না 
করা হলে কেউ জল পান কবে শা। ডুমুরের ফলের ভেতর সাখারণত পোকা 

বিজবিজ করে); আঙলে বৃনো ফল থাগ্দ্রন্য হিসাবে গ্রহণ করার কথাই 

ডুমুখ ফলের প্রসঙ্গে ফুট উঠেছে । বুডি এবং থোঝা-মাখায় লোকটর 

কাহিনীটিতে লোকবিশ্বাস এবং সংস্কারের বিশিষ্ঠ ভূমিকা আছে; আদিম 
সমাজে সংস্কার, বিশেষভাবে কুসংস্কার, জীবনচযা শিয়ন্ত্রণ করত । এখাশে 

এই সংস্কার বা বিধিনিষেধ মান! যে যে-কোন লোকের পক্ষে কল্যাণকর, 

তা লোকটির এবং বুড়ির দুর্দশা! থেকে সাধারণ মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করা! 

হয়েছে বলে মনে হয়। 

যষ্ট মধ্যায় 
পুরাকথা 

আদিম মানব বিশ্বচরাচরের মধ্যে আম্চর্ধ জীবজন্ত, গাছপাল্প] এবং ছুজ্জেয় 

ঘটনাবলীর সংঘটন দেখে বিশ্ময়াবিষ্ট হয়ে তাঁদের অবিকশিত বৃদ্ধির সাহায্যে 

ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছিল অজন্্ অবান্তব কাহিনীক্ঘটির মাধ্যমে । 



৩৬৮ ঝাড়খগ্ডের লাকসাহিত্য 

ইংরেজীতে এই শ্রেণীর কাহিনীকে 219) বলা হয়, বাংলায় একে পুরাকথা 
বলা চলে। ঝাড়খণ্ডে এই শ্রেণীর কাহিনীকেও গগল্প” বা “কহনী+ বল1 হয় । 

পুরাকথা প্রধানতঃ দেবদেবীগণের কার্ধকলাপকে উপজীব্য করেই গড়ে ওঠে । 

110) শব্দটি গ্রীক শব্দ 210705 থেকে উৎপন্ন হয়েছে; এর অর্থ “কোন কিছু 

বলা? অর্থাৎ মুখ দিয়ে উচ্চারিত কথা, ভাষণ বা কাহিনী । কিন্তু বিশিষ্ট 

প্রয়োগের ক্ষেত্রে 1190 দেবদেবীগণের কাধকলাপকেই বোঝায়। পুরাকথা 

দেবদেবীগণকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে বলে প্ুবাকাহিণী এবং ধর্ম- 

ভাবন] খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বাধা পড়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই ধর্মভাবন! 

সম্পূর্ণত: আদিম প্রকৃতির, যখন ধর্ষের মধ্যে বিশ্বাঘের চেয়ে আচার-অনুষ্টানঃ 

প্রতীকাশ্রিত ক্রিযাকাণ্ডের গুরুত্ব ছিল সমধিক । আচার-অনুষ্ঠান একটি 

নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় রীতিবিশেষ ; দেবতারা একদ। যে-ভাবে এন্দ্রজালিক 

এবং অলৌকিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতেন, আচাব-অনুষ্ঠান তারই অন্ুকরণ- 
মাত্র-_-এর পশ্চাতে লোকবিশ্বাস এই ষে, এর সাহায্যে দেবতাদের মতোই 

অলৌকিক এবং উন্দ্রঞালিক কাযাবলীশ সম্পন্ন কবা যায়। এই বিশ্বস্ত অঙ্থু- 

করণের সাহায্যে যে আচাব পালন কর] হয়, তা ইন্দ্রালেব রূপ লাভ কবে। 

কাজেই আদিম ধর্ম-ভাবনা বলতে বিশেষভাবে জীবনচর্যার উপকখণের ক্ষেত্রে 

মান্তষ দেবতাদের মুল কাধাবলীব ভক্তিভাবে যে-বিশ্বস্ত অচ্থকরণ করতঃ তাকেই 

বোঝায়। আদ্িমতম ধর্ম, শিশ্চিতভাবে খলা চলে, আচাব-মুলঞ্ ছিল। 

কিন্তু পুরা কথ। ঠিক তা নয়। 2১), 00. 1016 ০0061 118170, 15 11) 0106 

501100 ১০056 0111) 161171) 1116 06501110101) ০01 2 1169, 115 5001, 

1175 112119056 11000650 9101) 10. 091 01015 5০, ০ 1 [009565585 &, 

[15100119805 ৮1161601105 ০৬11 25 09009851017811 119100178 ০০৬) 

11,9১০ ৬1০15 0£ 70০0৬/9* 57119100956] €০ 06 165190 ০% (1) 60৫ 11101) 

110 111১০ ০616)126 (16 1100 11. 656101.১ পুবাকথা আচারের বিবরণেব 

সঙ্গে সম্পফ্তি কাহিনীটিও প্রকাশ কবে থাকে। শুধু তাই নয়ঃ পুবাকপার 

মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট আচারটি পালনের সময় দেবতা যে সব শুথা উচ্চারণ কবে- 

ছিলেন, তা নিহিত রয়েছে বলে কল্পনা করা হয়; তাই পুরঃকথাতে একটি 

রহস্যময় পাবন্রতাও সংগুপ্ত থাকে । তাছাড়া পুরাকথা কোন আচাৰ বা 

১10৮1১১06০9 :10)6 (900৮1108301 105 11)610£, [৮ 4৭ 



পুবাকথা ৩৬৯ 

সংস্কারেব কোন ব্যাখা দেয় না, শুধৃমাত্র আচার বা সংস্কারটিকে বিবৃত করাই 

এব লক্ষ্য । 

পৃবাকথায় গ্রহ্ণবর্জনেব কোন স্থান নেই। এব ফলে পৃবাকথ! তাব 

ধীন্দ্রঙ্গালিক ক্ষমতা হাবিয়ে ফেলতে পারে বলে বিশ্বা(স করা হয়। 1/)11) 

15, 11) 105 692111691 01), 1016 06501196101) ০01 5001) 11199, (176 56010 

০1 01077, 1178 0০09010 ০1 ৮/0105+ ৮/171011 2০00101981105 (170 012- 

178010 1610176501)091101 0111(081. 10158101051 9.0176165 (0 1110 16100] 

8110 01100115121)09 01 (1191 ৬/11101) 1 10798119195 01709501195. [9 

21061 10 11) 2179৮2% 1৩ 11109051710 06511 105 1191021 01 5111961- 

102001121 10080%. ২ 

পুবাকথায় আদিম মানুষের যে-চিস্তাভাবন! স্থান পেয়েছে, তাকে মোটেই 

সংগত বা যুক্তিপূর্ণ বলা চলে না। আদিম মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তি শিশুর মতোই 
সরল এবং অপরিণত ছিল; শ্বভ|বতঃই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয় 

তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ভাষাও তাদের আয়্তে 

ছিল না, তাই নিজেদের অভিজ্ঞতাকে বিচারবুদ্ধিব কষ্টিপাথবে যাচাই করতে 
পাবত শ।ঃ বরং কল্পনার পডেব যথেচ্ছ অবলেপে অভিজ্ঞতাকে ভ্রমাত্মক এবং 

বিকৃত করে তুলত। 

পৃথিবীর বনু বহস্ত্ের ব্যাখ্যা করতে ন1! পেরে আদিম মানুষ ভীতসন্ত্সস্ত হয়ে 

পড়ত এবং ভীতি-উৎপাদক বহস্তময় বস্তগুলোর মধ্যে অলৌকিক এবং 

অপ্রাক্কাত ক্ষমতাব অস্তিত্বে বিশ্বাস করত । তারা বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি 
বস্তকে মানুষের মতোই জীবন্ত এবং সচেতন বলে মনে কবতত। শুধু 

তাই নয়, তার! প্রতিটি প্রারুতিক বস্তর মধ্যে প্রাণ বা আত্মার অস্তিত্বে ও 

বিশ্বান করত। এই বিশ্বামকেই পগ্ডিতমগ্ডলী £00057) বা সর্বপ্রাণবাদ 

নামে অভিহিত করেছেন। এই বিশ্বাসের জন্যই দেখা যায়, লোককথা ব্রতকথা 

এবং পুরাকথার মধ্যে পাথর-পাহাড় গাছপাল' নর্দী-পু্ধরিণী জীবজন্ত সমস্তই 
মানুষের মতো কথা বলছে এবং মান্ধষের মতোই আচরণও করছে । অর্থাৎ 

আদিম মান্ুষ সমস্ত প্রাকৃতিক বস্ততেই ব্যক্কিত্ব আরোপ করেছিল। এই 

সর্বপ্রাণবাদ থেকেই দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস দানা বেত ওঠে । প্রাণময় 
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৩৭০ ঝাড়খগ্ডের লোকস্াহিত্য 

সমশ্ত গ্রারৃতিক বস্তই তখন দেবত্ব লাভ করতে শুরু করে। দেবত্বের ব্রম- 

বিকাশ প্রসঙ্গে অনেক ক'টি মত প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ মৃত ব্যক্তির 

বিভিন্ন গুণাবলীর স্মৃতিতে অনষ্ঠিত বাক্তিপুজা ঞ্কেকে দেবতার উদ্ভব হয়ে 

থাকতে পারে; পুর্বপুরুষেব পৃজ» ঝাডখণ্ডে যাদের বুঢাবুট়ী? বলা ভয়, 

এই ভাবেই চল হয়ে থাকা সম্ভব। দ্বিতীয় মত অন্ুসাবে, প্রাকৃতিক বস্ত 

ব। শক্তি থেকে দেবত্বের বিশ্বাসের স্ত্রপাত ; এই ভাবেই মেঘ-বুটি *ভ-বিদ্যুৎ- 

অগ্নি এবং বিশি্ট বুক্ষসমুহ (ঝাডখগ্ডের করম পুজা), জীবজজ্ত (ঝাডখণ্ডের 

গো-মহিষের পুজা) আদি দেবত্ব অর্জন করে এবং পৃজিত হতে থাকে। তৃতীয় 

শ্রেণীর পণ্ডিতগণ মনে কবেন যে, আদিম উপজাতিদের টোটেম বা কুলকেতুব 

প্রতি দেবত্ব আবোপের ফলেই দেবতার উদ্ভব ঘটেছিল । ঝাডখণ্ডে টোটেম 

বা কৃলকেতু যে দেবত্বের মর্যাদা লাভ করে আসছেঃ তাতে কোন সন্দেহ নেই ; 
সম্প্রধায় বা গোষ্ঠীব লোকেরা তাদের কুলকেতুকে দেবতা জ্ঞানেই পারহথার 

করে চলে। কুলকেতুব কোনরকম ক্ষতি সাধিত হলে গোঠীব সামুহিক 
সবনাশ হতে পারে বলে তারা বিশ্বাস কবে। চতুর্থ মত অস্থপাবে দেবতার 

অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের মনের মধ্যেই সংগুপ্ত ছিল । আমাদের মনে হয়, 

এই সমস্ত মতবাদের কোনটিই সর্বাংশে সম্পূর্ণ নয়, আধাব কোনটিই একেবাঁবে 

অযৌক্তিকও নয়। এই সমস্ত মতবাদকে একত্রে সমন্বিত কবে বোঝবার 

চেষ্টা করা হলেই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-উপজাতিদের প্রতিটি দেবতার উদ্ভব 

কাহিনীর ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অন্যথা কোন একটিকে অবলম্বন করলে তা 

একদেশদশর্শ হয়ে পড়তে বাধ্য । 

সর্বপ্রণবাদদেব বিশ্বাসভূমিকে অবলম্বন করেই যে দেবত্বের উদ্ভব ঘটেছে 

তাতে দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণময় সচেতন প্রাকৃতিক বস্তর 

যেসব গুণে আদিম মানুষ বিশ্বাম করত, দেবত্ব আরোপের পর সেই সব গুণের 

কাধকারিতা, তীব্রতা এ" অমোঘতা অসীমিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল'-""" 
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পুরাকথা ৩৭১ 

অপ্রাকৃত এবং ছুজ্ঞেয় ভয় এবং ক্ষমতার যেমন বৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি 
এন্দ্রজালিক শক্তিবও অভাবনীয় কার্ধকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে সাধারণ 
মানুষ বিশ্বাস করত আর, তাই তাবা দেবত্ব-গ্রাপ্ত প্রাকৃতিক বস্তগুলোকে ভয়ে- 
ভক্তিতে এবং বিল্ময়ে যখাসম্ভব দুরত্ব বজায় ব্লেখে পরিহার করে চলত। 

পুবাকথাতে বিবৃত দেবতাদের আবির্ভাব এই ভাবেই ঘটেছিল । এবার 

আমরা এই সব দেবতাদের কার্কলাপের কাহিনীর উৎপত্তির ইতিহাস 

পর্যালোচনা করে দেখব । পুবাকণা শুধৃঘাজ দেবতাদের বিচিত্র অলৌকিক 

কাধাবলীর বিশ্বস্ত দলিলসর্বন্ঘ নয়; পৃবাকথার মধ্য দিয়ে পৃথিবীব সষ্টিকথা, 

গ্রহণক্ষত্রেবক কথা, পাপপুণোর কথা, গাছপালাঁজীবজন্ত পাহাড়পর্বত- 

নদীনালার জন্মরহস্তেক কথা আদি বিচিত্র বিষয়বস্থ স্থানলাভ করে থাকে। 
সর্বক্ষত্রেই অলোৌকিকতার একটি গুরুতত্বপর্ণ ভূমিকা থাকে । দেবতার! 
অলৌকিক অপ্রারৃত ঘটন1 সংঘটিত কবতে পাবেন, যার ফল ব্যষ্টি বা সমষ্টি- 

জীীকনে কল্যাণকর হয়। লৌকিক ঘটনা-সংঘটনের জন্য কিছু আচাবের 

বিশ্বস্ত অন্থকবণ একান্ত প্রয়োজন, কাবণ এছাডা এন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের 

অবতারণা কথা সম্ভব হয় না। আমরা আগেই দেখেছি, পুরাকথা আচার- 
মূলক) কাহিনীর কোণ কথা বা প্রসঙ্গ গ্রহণ বা বর্জন নিষিদ্ধ। পুরাকথার 
উদ্তব আচাব-মনুঈ্জানকে অবলম্বন করে ঘটে-থাকা খুবই স্বাভাবিক। 

ঝাড়খণ্ডের কৃষি-ভিত্তিক বিভিন্ন উত্সব এবং পুজানুগ্গানের আচারগুলোর 

কগা স্মরণে রাখলে মামাদের বুঝতে অস্বিধা হয় নাষে, বৃষ্টি ফসল ইত্যাদির 

কামনায় এই মাচারগুলেো। পালিত হয়, গ্রয়োজন পডলে জীববলির রক্তও 

দেবতাকে দেওয়া হয়। 'এই সব আচারই এখানকার পুরাকথাব ভিত্তি রটন। 

কবেছে। সর্দার-সামন্ত-রাজাদের 'আচারজীবনের পুরাকথা লোককথায় 

পরিণত হওয়া অন্বাভাবিক নয, বরং বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মতে বাস্তবে এই 

ঘটনাটিই ঘটেছে; তাই লোককথাকে 07911) 0০0৮) 11911) হিসাবেও 

উল্লেখ করা হয়ে থাকে । , 

গল্প বলা বা রচনার কোক মানবসমাজের সর্বস্তরে লক্ষ্যগোচর হয় । 

তাই পুরাকথার উদ্ভব এবং বিকাশ প্রসঙ্গে গল্প বা কাহিনী রচনার ঝোকের 

কথা বিস্থত হলে চলবে না। আদিম মানুষ যে-বস্তরই-৫কন ব্যাখ্যা খুজে 

পায়নি, সে বস্তর সম্পর্কে দে অলৌকিক অপ্রাক্ত কাহিনী রচনা করে 
ব্যাখ্যায় প্রয়ানী হয়েছে । জীবন এবং ভাগ্যনিয়ন্ত্রণকারী ছুঙ্ঞেয অপ্রারত 



৩২ ঝাড়খগ্ডের লোকসাহিত্য 

শক্তিগুলোর ব্যাখ্যা সে এই উপায়ে ছাড়া আর কিভাবে করতে পারত? 

আদলে এই কাহিনী আবিষ্কারের ঝৌক থেকেই পুরাকথার উদ্ভব হয়েছে বলে 
এর উপকরণ সরাসরি লোকথার উপকরণেও পরিণত, হয়েছে । তবে পুরাকথা 

বা লোককথা মাই হোক ন1 ফেন, এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীতেঃ এক সমাজ 

থেকে অন্য সমাজে প্রসারিত বা প্রচারিত হবার সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী বা 

সমাজের রীতিরেওয়াজ, সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণার বিভিন্নতার জন্য কাহিশী- 

বয়নে এবং চরিত্রায়ণে পরিবর্তনসাধন খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে; 

দু'টি গোষ্ঠীর জীবনচর্যার মধ্যে যদি সুস্পষ্ট পার্থকা থাকে, তাহলে সমগ্র মুল 

কাহিনীর এবং চরিত্রাবলীর সম্পূর্ণ বজণ এবং নবতর বূপায়ণও অসম্ভব নয়। 

ব্রতকথা প্রসঙ্গে আলোচিত করম-কাহিনীর মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে 

প্রকাশ পেয়েছে । সাওতালী কাহিনী, আমাদের সংগৃহীত ঝাড়খণ্ডী 

উপভাবা-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী এবং পুর্ব মৈমনসিংহে প্রচলিত 
কাহিনী ও ভবিষ্যপুবাণে উল্লেখিত কাহিনীর মধ্যে এই কারণেই এত বেশি 
বিভিন্নতা এবং পার্থক্য দেখা গেছে। 

শুধু যে আচারমুলক প্রতীকধমিতা থেকেই পুবাকথার উদ্ভব ঘটেছে তা 

নয়; ছু+টি বস্তর মধ্যে তুলনা করবার প্রবৃত্তি বা সাযুজ্য কল্পনা থেকেও 

পুরাকথার উদ্ভব ঘটে। ভাবসংহতির সাহায্যে আদিম মান্য বিভিন্ন বস্তু 
বা ব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জশ্ত খুজে বার করত এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হবার 

প্রয়াস পেত । এ প্রসঙ্গে বল৷ হয়েছে, [106 00956 ০০100101) 200 10260172] 

00090056006 ০01 20210985515 1061001909.101), 739027196 (106 ড/110, 

(176 598.) 016 116 10056 (116 170505 0106 5528০ 519700955, ০99 1110 

7161) ; 016১ 11050 96 70019005) 1001%10019]5.8 এই জাতীয় কাহিনীকে 

পুরাকথা! বলতে বাধা নেই, যদি কাহিনীটি আচারমূলক না হয়েও কোন 

দেবতার কার্ধকলাপকে বিবৃত করে। 

তাছাড়া একবার দেবতাদের বিশিষ্ট রূপ এবৎ গুণ আচারের মধ্য দিয়ে 

নৃম্পষ্ট হয়ে উঠলে গোষ্ঠীর মধ্যে সেই দেবতাদের সম্পর্কে জনপ্রিয় কাহিনীর 
উদ্ভব ঘটা মোটেই অম্বাভাবিক নয়। উদ্ভাবিত কাহিনীর সাহায্যে 

আচারের শুণাস্থান পুরণ করবার ঝৌক দেখা দেওয়া স্বাভাবিক, তাই 

৪, 1080 764 
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দেবতাদের চরিত্র এবং গুণাবলীর উপযুক্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের সাহায্যে পৃরাকথার 
স্থষ্টিকার্য সম্পন্ন কব| হয়। 

এই সমস্ত কারণ ছাড়াও প্রারৃতিক শিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অজ্ঞতাকে 

গোপন কববাব প্রবল ইচ্ছা, প্রাকৃতিক বস্ত বা ঘটন' সম্পর্কে অজ্ঞতা-জনিত 

আতঙ্ক, আদিম মানুষের শিশুস্লভ বিস্ময়বোধ আদি মনস্তাত্বিক কারণ 

গুলোকেও পুবাকথাব উদ্ভুবেব অন্যতম কারণ বলে পণ্িতগণ মনে করেন । 

পুবাকপাব শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে 1,615 9161706 বলেছেন : [619 009551916 

(0 01989519 17911)9 11010 00116 ৪ 00106] 01011510105 : (10059 

ড/1)101) 092] ৮/101) [1)9 01621010101 11)6 ৬৮০11, ৬111) 10179 01121] 01 

1790) 17101 07606 01 (116 116256101% 00195, 01 1012065 01 16%/810 

2170 107110151)1061)) 210. 17)051 11010016810 01 911, 7011)9,05, 01 (16 

৪0৬11000165 01 016 £09৫5.৫ অর্থাৎ পুথিবীর স্ষ্টিতত্ব, মানুষের জন্মকগ?, 

গ্রহ নক্ষত্র, ম্বর্গ-নরক এবং দেবতাদের কার্যকলাপ আদি কয়েকটি শ্রেণীতে 

পুবাকথাকে ভাগ করা যেতে পারে । জীবজন্ক পাহাডপর্বত, নদীসমুদ্র সম্পর্কেও 

যেপব কাহিনী শুনতে পাওয়। যায়ঃ সেগুলোকেও পুরাকথাব অন্তভূক্ত কবা 
চলে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণে রাখা দরকার £ খাটি এবং মৌলিক 
পুরাকথা গোঠীব ত্মাচারমূলক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে অনিবার্ধতঃ জড়িত থাকে, 

এই কাহিশীগুলে! দেবতা একেবারে আদ্িকালে যেভাবে আচার পালন 

করেছিলেন তারই মোটামুটি আক্ষরিক বিবৃতি বলা যেতে পারে। 

পৃথিবীর হৃষ্টিরহস্যের গোপনকথা জানবার কৌতুহল সেই আদিম যুগ 

থেকে অগ্যাবধি অব্যাহত আছে। পৃথিবীব কিভাবে সৃষ্টি হল কিংবা 

কিভাবে মানুষজন জীবজস্তব জন্ম হল সেই ছুঙ্ঞেয় বহস্ত ভেদ করবার ইচ্ছা 
যুগে-যগে মানুষের চিস্তাভাবনাকে আলোডিত করে রেখেছে । ঝাডখণ্ডেও 

তাই স্ষ্টিতত্ব-সম্পরঞ্চিত কিছু কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। পৃথিবী এবং 

জীবজগতের স্থষ্টির পূর্বে প্রলয়বারিধির কথা সব দেশের পুর।কথাতে স্থান 

পেয়েছে । তখন মাটি বা পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না) যে দিকে দৃষ্টি পড়ত শুধৃ 

জল আর জল । ন1 ছিল গাছপালা, না ছিল মানুষজন জীবজন্ত্। ঝাডখণ্ডের 
পুরাকথায় একেই বলা হয়েছে “জলব্কার' বা জলাকারু, সষ্টি। মহাপ্রলয় 

৫১ 21010. 763 
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প্রপঙ্গে যে-কাহিনীটি শুনতে পাওয়া যায়, তা হল এই :£-_আদ্দিকালে, 
সেই সত্যে, ঈশ্বর এই পৃথিবীকে সুন্দর করে স্থষ্টি করেছিলেন । মানুষজনের 
জীবনে হাপিখুশি ছাড়া ছুঃখবেদনা ছিল না। মান্ষে-দ্েবতাতে কোন 
পার্থক্য ছিল না। স্মুখশান্তি, ধনসম্পদ আর দীর্ঘজীবন সেদিন সৌভাগ্যের 
ভিত্তিমুল দৃঢ় করেছিল। কিন্তু এত সুখ বৃঝি মানুষের সহ হল না, তাই 
তারা অপর্ম, অন্যায় ছুবাচারে প্রবৃত্ত হল--ভগবানের কথা একেবারে ভুলে 

গেল। ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে পূবিবীতে অনাবৃষ্টি, ছু্ডিক্ষ সষ্টি করে প্রাণীদের 
চৈতন্ঠোদয়েব চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও যখন কিছু হল না, তখন স্বর্গ 
থেকে “গজবাজ+ হাতিকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়ে সমন্ত কুষ্টিকে ধ্বংস করে 
ফেললেন। হাতিব পায়েব চাপে পৃথিবী ফেটে গিয়ে জলে জলে ভরে গিয়ে 
'জলক্লাব'-এর স্থষ্টি হল। পৃথিবীকে ধ্বংস কবে ভগবান নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন । 
কিন্তু আবাব ভাব নিজের ভুলেই পৃথিবীকে নতুন কবে সৃষ্টি কবতে হয়েছিল । 
সে আব এক কাহিনী । ভগবান স্বর্গে করম গাছে পাতায় বসে ক্সান 
কবতেন। একদিন খেয়াল বশে তিনি ঘাস দিয়ে একটি "যা? হাস আব 
একটি “ঢাগ্ডঠ মোদী) হাস ইতি কবে ফু দিতেই হাস ছুটে সজীব হয়ে 
স্বগেব আকাশে উডে গেল। হাস দুটো শুধু উডতেই লাগল, কেননা 
আশ্রষ শেখার মতো কোন জাম্গগা ছিল না-_পৃবিবীতে চাবপাশে শুধু জল 
ছাডা আর কিছু ছিল না। হাস জলেব জীব ভেবে ভগবান এদের পৃথিবীতেই 
পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু এবা জলে নামলেও ডাঙার খোজে উডে 
বেডাতে লাগল । ভগবান বিব্রত হলেন। কিন্তু নতুন করে আর 
পৃথিবী সৃষ্টি না করে তিনি জলের তলাকার একটি ঘাস থেকে একটি করম 
গাছেব স্যষ্টি করলেন। জলের অশেক উঁচুতে সেই ডালপাল! মেলে দিল । 
হাস ছুটে করম গাছে আশ্রয় নিল, বাসা বাধল এবং যথাসময়ে ছুটে ডিম 
পাডল, বাচ্চা জন্মাবাব দিন যতোই এগিয়ে আসে হাস দুটোর উৎকণ্ঠা বেড়ে 
যায়ঃ মাটি নেই-__বাচ্চাগুলো জলে ডুবে মরে যেতে পাবে। তাই ওরা কারা- 
কাটি শুরু করে দিল। ভগবানের টনক নডল। ডাক দিলেন মারাং বুরু 
( বড পাহাড ) দেবতাকে এবং তারই ওপব নতুন করে পৃথিবী কষ্টির আদেশ 

দিলেন। কিন্তু মাটি কোথায় যে পৃথিবীর কৃষ্টি হবে। কিন্ত তরু তো স্থটটি 

করতেই হবে। তাই কচ্ছপ রাজেব চারটি পা চার কোণে টেনে বাধা হল। 
কচ্ছপ আর শডতে চড়তে পারল না, ভগবান তার ছুঃখ বুঝে সান্ত্বনা দিলেন, 
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দশ বছবে একবার দে নডতে পারবে । এবার বাসুকী নাগকে কচ্ছপের 

ওপর বসানো হল। তাকেও আশ্বাস দেওয়া! হল, কচ্ছপের সঙ্গে সেও দশ 

বছরে একার নডজে সারবে । এবাব নাগের মাথায় একটি বিশাল সোনাব 

থালা বাগা হল। অই থালাব ওপব নতুন পৃথিবীই স্ষ্টি কবা হবে। জলের 

তলা থেকে মাটি তুলতে না পারলে পৃপিবী স্থ্টি করা অসম্ভব । তাই টিংডিকে 
ডাক দেওয়া হল জলের তলা খেকে মাটি তুলে এনে থালা ভবধাব জন্া। খিস্ত 

জলের তলা থেকে চিংডি মাটি তুলতে পারল না, মাটি তুলে আনতে গিয়েই 
দেখে সব মাটি জলে ধুয়ে যাচ্ছে। তখন ডাক পড়ল কাকডার। কিন্তু 
কাক'ডাও ম'টি তুলতে পারল না। জলের ভেতর থেকে বেবিয়ে আসবার 

আগেই মাটি গলে গিয়ে জলের তলায় নেমে যেতে লাগল । এবার শেষ 

ভরসা কেঁচো । কেঁচো জলের তলায় ডুবে পেট ভরে মাটি গিলে ওপরে ভেঙ্গে 

উঠে সেই থালায় মাটি উগরে ফেলতে লাগল | ধীবে ধীরে সোনার থাল। 

মাটিতে ভবে উঠল । নতুন পৃথিবীর স্থষ্টি হল। পৃথিবী তো! সষ্টি হল কিন্তু 
ঠিক আগের মত হল না। তাই ভগবান মহাঁদেবকে আগের মত সুন্দর কবে 

পৃথিবীকে সাজাতে অ'দেশ দিলেন । "চাওরা” আব ন্ভাওবা? ছুই কাডার 
( মোষ ) সাথে একটি বডে৷ মই জুড়ে পৃথিবীকে সমতল করার চেষ্টা করা 
হল । মই-এর টানে অনেক বড়ো বডে৷ ঢেল1 এক এক জায়গায় জমে গিয়ে 

ছোট বড়ো টিবির স্থষ্টি হল। এগুলোই শক্ত হয়ে গিয়ে ছোট বড পাহাড- 

পর্বতে পরিণত হল! টিবিগুলোকে ভেঙে ফেলবার জন্য ছোট করবার জন্য 

তাদের ওপর লাঙল চালানো হল । কিছু কিছু লাঙলের দাগ 'এতো বেশি 

গভীর হয়ে গেল যে ম|টির তলা থেকে জল উঠে তা ভরে ফেলল । এগুলো 

থেকেই নদীনালার স্থ্টি হল। জলে-ভেজা মাটির ওপর ছড়িয়ে দেওয়া 

হল “্ছুব" (ছুর্বা) ঘাসের বীজ। সারা পৃথিবী এবার সবুজ হয়ে উঠল । 

এখানে ওখানে *্খড় জারা ( চোবর্কাটা)-র ঝোপ গজিয়ে উঠল। এই 
ঝোপ ঝাড়ের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হুল শাল, পিয়াল, কেদ, ভূড়র, 

আসন, কুড়চি, মুল গাছের বীজ । পৃথিবী স্থির কাজ যেই শেষ হল, 

অমনি করম গাছের ভালে ছুটো হাস আনন্দে ডেকে উঠল । ভগবান তাকিয়ে 

দেখেন, ভিম ফুটে ছুটে! বাচ্চা বেরিয়েছে ; হাসের বাচ্চা নয়, ছুটো মানুষের 

বাচ্চা--একটি ছেলে, অন্যটি মেয়ে; এরাই হল আদি মানব আর আদি 

মানবী । 
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উদ্ধৃত পুরাকথার মধ্যে ঝাড়থণ্ডে প্রচলিত স্ষ্টিতত্ব বিষয়ক উপাখ্যান 

বিধৃত হয়েছে । উপাখ্যান্টির মধো মহাপ্লাবন, পৃথিবীর স্থষ্টি এবং আদিম 

নরনাথীর জন্মকথা সম্পর্কে আদিবাসী সম্প্রধায়ের খিশ্বাস কথারূপ পেয়েছে। 

পাখির ডিমের মধ্য থেকে আদিম মানব মানবীর জন্মলাভ নিঃসন্দেহে অগ্রারৃত 

এবং অলৌকিক ঘটন1; কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় কি ন। হয়। পুরাকথাটির 

মধ্যে থে সব প্রাণীর উল্লেখ আছে, লক্ষা করলেই বোঝা যাবে তার সব কটিই 

মূলতঃ জলপ্রাণী। হাস, কচ্ছপ, বাসুকী নাগ, চিংড়ি মাছ, ক।কড়া, কেঁচো, 

সমন্তই জলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িত প্রথণী। মহাপ্নাবনের “জলক্কাৎ এর 

মধ্যে এরাই জলের তলায় বাস করত । পুরাকথাটিতে পাহাড়পর্তঃ নদীনালা 

গাছপালা, তৃণ-ওষধি আদির সৃষ্টিকথাও বিবু৩ হয়েছে। 

ঝাড়খণ্ডে গ্রহনক্ষত্র, আকাশলোক সম্পর্কেও কিছু কিছু লোকখিশ্বাসমূলক 

পুরাকথা শ্রুতিগোচর হয়। সুর্য ধরম করম দেবতার ছদ্মবেশে এদের সাংস্কৃতিক" 

জীবনকে প্রাণমঘ করে রেখেছে । চন্দ্রের ক্ষয়বৃদ্ধির বিচিত্র আচরণের মধ্য 

দিরে এরা উদ্ভিদ জগতের জন্ম-মৃত্যু পুনর্জম্মের রহস্তভেদ করতে সক্ষম হয়েছে 

এবং এই স্ুত্রেই এরা মান্থষের পৃণর্জন্মে বিশ্বাস করতে শুঞ্চ করে। এছাড়া 

রাত্রিবেলা আকাশে অজশ্র নক্ষত্র দেখে ঝাড়খণ্ডী মানুষ তাদের রহস্যভেদ 

করবার জন্য বিভিন্ন কাহিণীর স্থষ্টি করেছে । আকাশগঙ্গা (11105 ৬৪১ ) 

কে ঝাড়খণ্ডে “হাতি ডহর” কোথাও বা 'গাই ডভহর, বল হয়। এই পথ ধরে 

স্বর্গ থেকে হাতি নিচে নেমে আসে । মহাগ্রলয় স্যট্টির সময় ভগবান গজরাজ 

হাতিকে এই পথ দিয়েই পৃথিবীতে নামিয়ে দ্িয়েছিলেন। আকাশে এক 

সারিতে তিনটি তারা দেখে এর! তাদের নামকরণ করেছে “দহিভারিয়াঃ বা 

দধিভারবহনকারী। ওর নাকিন্বর্গে দই বিক্রি করবাব জন্য কাধে ভার 

নিয়ে এগিয়ে চলেছে । আবার একগুচ্ছ তারার নাম দিয়েছে “ছাগল বাগাল? ; 

অজস্র নক্ষত্র যেন ছাগলের মতো মাঠে চরে বেড়াচ্ছে আর উজ্জ্বল কয়েকটি 

নক্ষত্র ছাগলবাগালঃ মাঠে ছাগল ছেড়ে দিয়ে পাশাপাশি বন খেলা করছে। 

সঞ্তবি নক্ষত্রপৃর্জের নাম এর রেখেছে “সাত ভাইয়া বা ড়া খা+টলা”। সংশ্লিষ্ট 
কাহিনীটি হল এই যে এই সাতভাই-এর ম! মারা গেছে, খাটের চার কোণে 

চার ভাই কাধ দিয়েছে তিনভাই পেছনে ৮পছমে চলেছে--কিস্ত তারা তাদের 

মায়ের সৎকার করবে এমন ফাকা জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না; তাই তারা আজে 
কোথাও খাট নামাতে পারেনি ; মায়েরও সৎকার কর। সম্ভব হয় নি। টার্দের 
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মধ্যে গাছের মতো যে- চিত্রটি ফুটে এঠে তাকে এব! বলে করম গাছ, করম- 
ঠাকুর নাকি ওখানেই থাকেন। 

পুবাকখা পাধাবণতঃ দেবতাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে অবলম্বন করেই গডে ওঠে। 

ঝাডখণ্ডে বু লৌকিক +দেবতাঞ্চে অবলম্বন করে পৃবাকথার ষষ্ট হয়েছে। 
“মাহরা? গীত প্রসর্ধে কাবা পবম ঠাকৃবের উপাখ্যান লিপিশদ্ধ করেছি। 

ব্রতকথা প্রসঙ্গে বম ঠাকুর জম্পক্চিত পুবাকথার আলোচ৮ন। € বিঙ্লেষণ 
কবেছি। করম ঠান্ুরের উপাখ্যানে পন্য জীবজন্তব গৃহপ|লিত পশুতে পরিণত 

হওয়ার ইঞ্জিত যেমন আছে, তেমনি আছে বৃনো ফণমুল খাদ্যদ্রব্য হিসাবে 

গ্রহণের কাহিনী | অতঃপর আরো কিছু লৌকিক দে বতা-সম্পর্চিত পুরাকখার 

আলোচনা করা হচ্ছে ধলভূমের চাকুলিয়। খানায় কামাবেশবয় (বড প1হাড) 

এবং গোটাশিলা নামে ছুটি লৌকিক পাহাড-দেখতার পুজ। আবাট মাসে 
অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । কানাশ্বেয়র-দেবঠাব কোন মুতি দেখতে পাওয়া ধায় 
না। কানায়েশ্বর সম্পক্কিত কাহিনীটি এইরূপ £ একদা দেবতা স্বমূতিতে পুজা 

গ্রহণ কবতেন, সবাইকেই তিশি দশণ দাশ করতেন । সন্ধ্যার সময় পূজা শেব 

হলে দেবতা তার সহ্চরদের সঙ্গে সচল সজীব গাকারে ভোগ গ্রহণ করতে 

আসতেন। একবার “দহরী” (পুঞ্জারী) তার পণ্ড বলি “দখার হাতিয়ারটা 

ভূলে ফেলে এমেছিল। বাড়িতে ফিরে শ্াাসবার পর হাতিয়ারটিপ কথা মনে 

পড়তেই সে তক্ষ্শি আবাব কানায়েশ্বর দেবতার ছে ফিরে যায়। ভোগ 

গ্রহণে বাধ। পড়ায় দেবতা ত্রুদ্ধ হয়ে ওঠেশ এবং হাতিয়ারটি দুরে ছুঁডে দিয়ে 
বলেনঃ এরপর আর কেড আমাকে দেখতে প|বে না, আমার পুজা এরপর 

আড়াল থেকেই কোর । কথা হবার সঙ্গে সঙ্গে মাটিব তল] থেকে একটি 

বিশাল পাথর উঠে গুহামুখ বন্ধ করে ্িল। পুজারী হাতিয়ারটা নিতে গিয়ে 

দেখে তা পাষাণ হয়ে গেছে । আজো তা ভাগ্যবানের। দেখতে পায় জনশ্রুতি 

আছে । গোটাশিলা-সম্প্িত উপাখ্যানটি একটু ভিন্ন রকমের £ মাটিয়া 

বাধি গ্রামে একদ। গোটাশিল। দেবতা তার বৃডীর সঙ্গে বাস করতেন । দ্বৃভর 

থানঃ এখনও আছে । গোটাশিলা রাভিবেল' ঘোভায় চড়ে সারা গ্রাম পাহারা 

দিয়ে শেষ বাত্রে ঘমোতেন। গ্রামের ভূঁইঞ্রা (ছুতার) মাঝরাত্রি থেকে 

ঢে'কিতে পাড় দিযে চিডে কুট বলে তার ঘুমের ব্যাঘাত হত। গ্রামের 

মোড়লকে বারবার স্বপ্রযোগে এই চিড়ে কোটা বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু 

মোড়লের পক্ষে গায়ের লোকের পেশায় হস্তক্ষেপ করা সঞ্ভব হয়নি বলে এক 

ঝা._-২9 
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রাত্রে গোটাশিলা চুপচাপ বৃডীকে পেছনে ফেলে গ্রাম ছেডে পাহাডের দিকে 
পালিয়ে যান। বেশী ছব যেতে নাযেতেহ বৃনে। মোবগ ডেকে উঠে ভোব 

হবার আভাস দিল! গোটাশিলা বেগেষেগে মোবগটির ঘাড মুচড়ে ফেলে 

দিয়ে খানিকটা পিছিয়ে এসে শালকুঞ্জে আশ্রয় নেন। ওখানেই তিনি এখনো 

শিবলিঙ্গের আকাবে পুজা গ্রহণ কবেন। ঘাড মোচডানো মোবগটি পাষাণ 

হয়ে যায়। জনশ্রুতি আছে ভাগ্যবান হলে এখনে। ওটি দেখতে পাওয়। যায়। 

গোটাশিলাব বৃভী যেমশ মাটিযাবাধি গ্রামে আছেন, তেম।ন কানাধেশ্ববেব বৃড়ী 

আছেন বৃদ্ধব নাম গ্রামে । ছুটে তেখেই একটি মাল] খুডোবুডিব থানকে 

সংযুক্ত কবেছে। ছুটো ক্মষেএেহ পাখাণ বস্তব গন্ঠবঙ্গ আছে । এই পাধাণ বস্ত- 

গুলো সম্ভবতঃ প্রস্তর যুগেব চিৎ এবং এই গুলোহ ছুটি ক্ষেত্রেই দেবতা এখং তৎ- 

সম্পফিত পুবা কথার মৌল প্রেবণা হিসাবে কাজ কবেছে। ঝাডণণ্ডে বডাম 
ঠাকুবের পুজা বিভিন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এহ ধেখঠা নাকি 

অত্ান্ত ৬য়ংকণ , এঁব পুজাব বাত্রে সবাই ধবজায খিল এটে শুষে পডে-_ 

কেউ ডাকলেও সাডা দিতে শরসা পায না। লোকএ্রতি এহ যেঃ বডাম ঠাকুব 
ব।ত্রবেল। নরবক্তেব জন্য প্রতিটি বাডিব ধজায় বজায় গিয়ে ডাকাডাকি 

করেণ। ভুল কবে কেউ ডাকে সাডা দিলে বডাম ঠাবুব তাৰ ঘাড মটকে 

বন্তপান কবেন। 
ঝাঙখগ্ডেব ভয়ংকবী দেখী হচ্ছেন বক্ষিণী। ডঃ জুখাবকূমাব কবণেব গ্রন্থে 

বঙ্ষিনী সম্পর্কে বিশ পুবাকখাব উল্লেখ আছে । বন্থিণী সম্ভবতঃ তৈববী বা 

জৈন ডাকিণী) এর ভৈবধ বাড।ক শিলদায অবস্থান কবেনঃ এক্পদমুতি। 

সম্ভব৩ঃ মুখটি একটি পা নুপ্বব অতীতে তেডে যাঁন্মার জনবিশ্থাসে ভৈরব 

একপদ দেবতা হিসাবে পবিগণিত হয়েছেন | শিলদাব ভৈবব কখনো ধলভূমে 

ঘাটশিলাঘ বস্ষিনণীব সঙ্গে এক পায়ে হেঁটে দুম দুম শব্ধ কবে সাবা পৃথিবী 

কাপিয়ে দেখা কবতে যান। ধলভূমে ভূমিকম্পে কারণ হিস$বে ভৈরবের 
একপদ্ে সশব্ষে গমণেব কাহিনী বিবৃত কবা হয়। অবশ্য ঝাঁডখপ্ডে ভূমিকম্পের 

আরো একটি ব্যাখ্যা দেওয়। হয় । পুথিবীব স্থ্িকাে সাহায্য কবে ভাব- 

বহনেব দায়িত্ব শিয়েছিল কচ্ছপ ও বাস্থুকী নাগ। ঞাঁতি দশ বছবে একবাব করে 

এবা নাচডাব অগ্রুমতি পে”য়ছিল। তাহ ভূমিকম্প হলেই বল] হয় যে বান্ুকী 
নাগ তাৰ শরীব নেডেচেডে ক্লান্তি দুব কবছে। বন্ধিশী সম্পর্কে অত্যন্ত স্ুপবিচিত 

পুবাকথাটি ঝাডখণ্ডে সর্বত্রই শোন! যায়। অনেকদিন আগে শিখবভূমে রক্ষিনী 
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থাকতেন। তাব সঙ্গে রাজোব বাজাব চুক্তি তযেছিল যে, বাজা গ্রৃতিদিন বঙ্ষিনীব 

ভোগেব জন্য একটি কবে মানুষ পাঠাবেন, না পাঠালে বাজ্োব সর্বনাশ 

হবে। নিযম মতো গ্রতিদিশ বস্কিনীব কাছে একটি কবে মানুষ পাঠান 

হত, বস্থিনী মানুষটিকে ঢেকিতে কুটে থেযে ফেলতেন | একধাব এক গৃহস্থের 

একমাত্র ছেলেব পাল। পডল ১ গৃহস্থকে কেঁদে "মাকুল হতে দেখে তাব বাগাল 

ছেলেব বদলে যেতে বাজি হল । বাগাল কৌচ্ডব এক পাশে লোহাব ছোলা 

অন্যপাশে আসল ছোলা নিল । তাবপব শিশ্চিন্ত মনে আসল ছোলা চিবৃতে 

চিবৃতে রঞ্ষিনীব কাছে গেল । বঙ্কিনী দেবি দেখে বেগে আগুন । বাগাল 

বলল, “আমাকে তো খাবেই, তাব জন্বাই 71 এসেছি , তবে আমাকে খাবার 

আগে এই ছোলা ভাজা খেয়ে দাতগুলো শানিযষে নাও। বাগাল বঙ্কিনীকে 

লোহার ছোলা দিল, বস্কিশী যেই একটি ছোলা কামডেছে অমনি একটি ঈাত 

শেডে গেল। এমনিভাবে অনেকগুলো দীত ভেঙে যেতে বস্কিনী ভয় পেষে 

পালাতে লাগলেন, কাবণ যে লোক কড কড কবে এত শত ছোলা খেতে পাবে 

সে নিশ্যযই মত্ত বড বীর । বস্কিণীকে পালাতে দেখে বাগাল বঙ্কিব টেকি 

নিয়ে পেছনে তাডা কবতে লাগল | বঙ্ষিনী ছুটতে ছুটতে ধলভূমে এসে 

ঢুকে পডলেন । সামনেই নদদীব ঘাটে এক ধধাপা কাপড কাচছিল | তাব কাছে 

আশ্রফ চাইলেন । ধোপা1 বস্কিনীকে তাব কাপড কাচবাব পাথবেব তলায় 

লুকিয়ে ফ্লেল। এদিকে বাগাল এসে তাকে বস্কিনী কোনধিকে পালিয়েছেন 

জিগ্যেস কবল । ধোপা দবোটাশায পড়ল, মিথ্যে কথা বলতে তাব বাধল। 

তাই (গস কাপড কাচতে কাচতে শিস দিযে পাথবটিব তলাব দিকে চ্গিত 

কবতে লাগল । বাগাল বৃঝতে না পেবে ফিরে গেল । তখন বঙ্কিণী বেরিয়ে 

এসে সেই ধোপাকে বললঃ “তুই "মামার প্রাণ রক্ষা কবেছিস, তাই তোকে 

এই ধলভূমেব রাজত্ব দিলাম, যতোদিন আমাব পুজা চলবে, ততোদিন 

তোব বংশেব কোন ক্ষতি হবে না| 'তারপব বললেন, “তুই আমাব সঙ্গে 

বিশ্বাসঘাতকতা কবেছিলি, শিস দিয়ে বাগালকে আমাব লুকানো জাযগাটি 

দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলি,তাই আমি অভিশাপ দিচ্ছি ধোপারা কাপড় 

কাচতে গেলে শিস না দিলে তাদেব অকল্যাণ হবে ।, পুবাকথাটি থেকে 

কয়েকটি বিষয় নুম্পষ্ট £ প্রথমতঃ রদ্থিণীব পৃজা প্রথণে' শিখবভূমে হত; 

দ্বিতীয়ত: জৈন ডাকিনীব পুজার ওপর সেখানে 'আদিম জনতা মাবমুখী 

হয়ে উঠেছিল; তৃতীয় £ ধলভূমেব বাজবংশ যে বজকবংশ এমন একটি 



৩৮০ ঝাডখণ্ডের 'লাকসাহিতা 

লোকবিশ্বাসেব পৰিপুষ্টি ঘটেছে, চতুর্থতঃ কাপ কাচবাব সময ধাপাঁবা যে 

শিস দেয় তাবও একটি ব্যাখ্যা বযেছে। 

একটি পুবাকথায় দেখ! যায়, প্রথমে গকব'ছুব স্বর্ধে থাবত। খিল্তকোন 

গোপালক ন! থাকায় তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দে যাহয। প্রথমে ব্রাহ্মণের 

গৃহে আশ্রয় নিষেছিল গকটি, কিন্তু ব্রন্গণ ঠিকমতো গো-পুজা করতে না 

পাবায় ভাব বাড়ি ছেড়ে আবাব শ্বগে ফিবে যায । তখন তাকে এক ন্ত্রিয় 

বাজাব বাডিতে পাঠানো হয, কিন্তু অত্যাচাবে ফলে সেখান থেকেও 

মন্ভাদেবেব ষাড় পঙংলিয়ে যায় । শেষতক খদাবনাগ শামে এক ক্ষত্রিয় গো- 

জাতির প্রতি গভীব ভক্তি জ্ঞাপন করে মাতৃত্ল্য পেবাষত্বে জন্তষ্টা কৰে 

পৃথিবীতে গামাতাকে বেধে বা'তে সমর্থ ভয। যথাপসমযে শিব কেদাবনাথেব 

বাড়িতে এসে গোজাতিব প্রতি তাব (পবাতু দেখে তাকে আশাবাদ বেন 

এবং গঞ্চকে ঘৃবিষে এ।ক সবাযত্তে বেধে খাখাব জন্য কেদাবন[খেৰ নতুন নাম- 

কখণ কখেন গুপণাহবাহই ,) কদাবনাথে গোসেপা-পবাষণ" স্ত্রীব নাম গোবয়]। 

ঝা৬খগ্ডেব বাপনা পরবে গোপুজাষ গুপাশবাত এন" গাবয় মুখ্য (দবদেখী। 

পখিবীব হুষ্টিতত্বেব আলোচনা প্রসর্পে আম্বা পাহাডপবধত নদশীনালাব 

উদ্ভব কাহিনী উল্লেখ কবেছি। 'মঠঃপব জাবজন্থ ১বীল্ুপ ম্বাদি সম্পর্কে 

প্রচলিত কযেকটি পৃবাকথাব উল্লেখ কবব। প্রথমে সাপ সম্পধিত পৃবাকখা। 

ছেলে সাপ সম্পর্কে বলা হযঃ এবা আকাশ (খকে মাটি, বৃষ্টিব সঙ্গে পডে থাকে । 

এব বিষাক্ত সাপ (?) হলেও সহজে কাডকেহ কামড়াষ শা, কিন্ত একবাব 

কামডালে মেঘ না ডাকা পযস্ত নাকি এবা কামড ছাডে না এবং বিষও নামে 
না। ভুতু" নামে এক ধবনেব খর্বাকৃতি সাপ আছে যাব লেজটি নাবীব 
স্তণবৃস্তের মতো । এবা নাকি ন্তগ্পাষী, বাত্রিবেলা ঘবের ভেতব ঢুকে পড়ে 

এবং কচি বাচ্চা মায়েব বিছানায উঠে বাচ্চাব মুখে লেজটি গ্র'জে দিয়ে 
মুখ দিয়ে অবিকল শিশুব মতো মাতৃস্তন চুষে ছুপ্ধপান কবে। বলাবাহুল্য, 

সাপটি বিষাক্ত নয়। শিষাডটাদা বা চন্দ্রবোডা ভয়ঙ্কব বিহাক্ত সাপ, বিস্তৃ 
শোনা যায় এই সাপ সহজে কামডায না, পাতার মাডালে অসাবধানে 

মাড়িযে ফেললে তিনবাব শিস দিয়ে সাবধান করে দেষ এবং ছোখল মারে 

যার ফল, অনিবায মৃত্য), এ সাপ কামডালে রুগীব গায়ে চাঁকা-চাকা দাগ 
উলে ওঠ | শিষাঞ্চাদা সম্পর্কে বল! হয়ঃ এ সাপ বয়োবৃদ্ধিব সাথে সাথে 
ক্রমান্ষে খবতব হতে শুক করে এবং এক জময় খুবই ক্ষুদ্রাকৃতিব হয়ে পড়ে, 



পুবাকথা ৩৮৯ 

তখন তাব পাখ' গজায় এবং আকাশে উডে যায ১ উডস্ত শিয়াভর্টাপাব ছায়া 

কারো গায়ে পণডলে তাব নাকি “একাঙ্গী বাত? বা পক্ষাঘাত ভয়ে থাকে। 

বিভিন্ন মাছ প্রসঙ্গে নান। বকম কাহিনী শুনতে পাওয1 যায়। পৃথিবী 

ক্ষ্টিব জন্য যে মাটি তুলতে প|ববে তাকে অর্ধেক পৃথিবী আব বাজকন্যা দেবা 

লোভ দেখানো হযেছিল। চিংডি মাছ মাটি খাবলে জলেব তলা থেকে তুলে 

আনতে গিয়ে পাবে "নঃ ফলে অর্ধেক পূগিবী বা খাজকন্যা কিছুই লাভ কবতে 

পাবোোন। তাই ৩াবা আজো মনেন দুঃখে জলেব -৬৬ব মাটি খেষে ছুটে 

ছুটি কবে বেডায । কাকডাঁও মাটি তুলতে পাবে শি, তাহ ওবা মনে দুঃখে 

জল 'ছডে নবম মাটিতে খাসা বাপে মাৰ অবিণত গর্তেব এপবে মাটি ঠেলে- 

এলে টিবি বানায় মাজো। চে" মাছের জন্মপ্রসঙ্গে বল। হয়ঃ এই মাছ নাকি 

খানে- মবণো মন্ুযাবিষ্ঠাব গর্ত থকে জন্মগ্রহন কবে) তাই ঝ।ডখণ্ডেব অনেকে 

এ মাছ খায না । 

কেঁচো কেন ম'টি খেষে পশিবীব গুপবে মাঁটিব টেপ টৈবি কবে, এব 

ব্যাখ্যা পথিবীব শষ্টি্াষে বেঁচোব বিশিষ্ ভামকাব মধ শিচ্চিত আছে। 

কেঁচোহ মাটি তুলে পুখিবীব গুষ্টি +বেছিল, তাই পে মাটিব তলাকাব অর্ধেক 

পৃথিবী পুরস্কার ,পয়েছিল। সেহ "সানন্দে সে এখনো পুখিবীকে নতুন কবে 

গডে তোলাব অভ্যাসে মাটি তুলে পৃথিধীব গুপবে ঢেলে চলেছে । গোড়ু- 

শামুকেব জন্ম-সম্পর্বে ও এবটি কাহিনী শুনতে পাওয়| যায। বাজা হবিশ্চ্দ 

দাশ দিতে গিয়ে সবন্ধ খোষাবাব পব তাকে ভাগ্যে বিপাকে শুকব বক্ষণা- 

বঙ্ষণেধ চশকবি নিতে হযেছিল। প্রত্যেকপিন শ্রকবেব মলমুত্র পবিষ্কারু 

কবতে তাব ভাষণ অস্থবিধ। ভত। তাইাাঠনি একদিন ধর্মকে ম্মবণ কবে 

বললেন, “মাগামীকাল থেকে আমি শুবরেব বিষ্ট পরিষ্কাথ কবব না, খোয়াড 

ঘর যেন আপনা থেকে পবিষ্বাব হয।১ পবব দিন বাজা হবিশ্চ্্র সবিম্ময়ে 

দ্রেখলেন শৃ্বেব বিষ্ঠা গেণ্ডিশামুকেব রূপ ধরে খোযাডেব ফোকব দিয়ে বেরিয়ে 

যাচ্ছে । 

কাঠপিভালিব গায়ে তিনটি ডোবা দাগ বন কিংবা সুউচ্চ বৃক্ষেব মগডাল 
থেকে পডলেও কাঠবিডালি মবে না কেশ) এগম্পর্কে ও ঝাখণ্ডে একটি কাহিনী 

শোনা যায়। য়ামচন্দ্র যখন সেতু বাধেন, তখন কাঠবিড।লি সমুদ্রেব জলে গা 
ভিজিয়ে বালিতে গন্ডাগডি দিয়ে শেতুব কাছে গিয়ে ধুয়ে ফেলত; ফলে 

সেতুর মধ্যেকাব ছোট ছোট ফাক ফোকবগুলো বন্ধ হয়ে ধেত। বামচন্দ্র তাৰ 
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এই সেবার জন্য তার পিঠে হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন) বলেছিলেন, 
“যতে। উচু থেকেই তোর পতন ঘটুক না কেন তোর মৃত্যু হবে না।, তাই 
উচু মগডাল থেকে পড়লেও কাঠবিড়ালি মরে না। তার গায়ের ডোরা 
দাগগুলে! রামচন্দ্র আঙলের দাগের সৃতি বহন করে চলেছে বলে বলা হয়। 



ঢতীয় গর্ব 
তলোকসানিত্ভ্যে প্ররুতি, সমাজ ও জনজীবন 

সাহিত্য, তা সে শিল্প সাহিত্য হোক কিংবা লোক্পসাহিতা, সমাজেব 

দর্পণবিশেষ। জামাজিক বীতিবেওযাজ, দৈননিন জীবনচয ১ লোকভাবন। 
সমস্তই সাহিত্যে প্রয়োজনীয় উপকধণ হিসাবে সমান মধাদাব সঙ্গে ব্যবহৃত 

হয়ে থাকে। যে কোনও সাহিত্য খৃ'টিয়ে অধ্যযন কবলে সংশ্লিষ্ট ভাষা-ভাষী 

লোকজীবনের একটি পুর্ণাঙ্গ প সহজেহ গডে তোলা যয । শুধু মানুষজনের 

আকাব-আকৃতিই শয, তাদের আচাব-আচবণও সাহত্যেখ মধা ধিষে জীবস্ত- 

ভাবে প্রকাশ লাভ কবে ১ আমব। আমাদেব চাবপাশে সাহিত্যেব পাতা থেকে 

হঠাৎ জেগে-ওঠা চলমান জীবনেব স্পনণ অনুভব কবতে পারি । ঝাডখণ্ডেব 

লোকসাহিত্যে এই চলমান জীবন শুধু জীবস্ত অঙ্ভবে স্পন্দিত নয়, গ্রাণময় 

আনন্দবেদনায় একান্ত বাস্তব । লোকসাহিত্যে গানে-গল্লে প্রত্যক্ষ অরণ্য- 

ভূমিব মানুষগুলো যেন তাদেব সুখ-ছুঃখ, লোভ ঈধধ্যাঃ হিংসা-কলহ্ শিয়ে 

আমাদের মুখোমুখি দাড়িয়ে আছে। ঝাডখগ্ডে লাকপাহিত্য শুধু 

সমাজেব দর্পণই নয, সমগ্র ঝাঙখণ্ড অঞ্চল তাব বিবিধ বৈচিত্র্যে এখানে 

বিধৃত হয়ে আছে। এখানকাব অরণ্য পাহাড, নধী-নালা, গ্রাম-সহব, 

মেলা-পববট'াড, সাজ-সজ্জা, গহনা-অল*কাব সবকিছুত লোকসাহিত্যের 

উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হযেছে । গাছপালা, জীবজজ্ত, মাঠখাট ঝাভখণ্ডী 

মান্তবেব আনন্দবেদনাব অন্কুভবে বিশিষ্ট স্থান 'পখিকার কবে আছে» কথনো 

মৃক্তজীবনেব প্রাণময়তাব প্রতীক হিসাবে, কখনো বা মানবজীবনের রূপক 

হিসাবে ঝাডখণ্ডে প্রাকৃতিক উপকবণগুলে। লেকসাহিতো নিজ নিজ 

ভূমিক! সুষ্রভাবে পালন কবেছে। 
লোকসাহিত্যকে শুধুমাত্র সশঙ্সিষ্ট অঞ্চলে জনজীবনকে গভীরভাবে 

জানবার উপকবণ হিসাবে ব্যহাবধ করলে ভুল কবা হবে, এব মধ্য দিয়ে 

একটি অঞ্চলের সমগ্র রূপ ধখা পড়ে, তার কথাও আম্ুদব স্মবণে বাখতে 

হবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃতি এবং জনজীবন এক অচ্ছেছ্ বাধনে বীধা 

থাকে, শুধু বাস্তবজীবনে নয়, সাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনের মধ্যেও। 



৩৮৪ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহি ত্য 

বিশেষভাবে অরণ্যমানুষ প্রকৃতির ওপর এতোই নির্ভরশীল এবং ভাবনাগত- 

ভাবে এতোই অস্তরঙ্গ যে ঝাডখণ্ডের জনজীবনকে অরণ্য প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন 

করে দেখা সম্ভব নয়। 

ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্যে প্রকৃজিঃ সমাজ ও জনজীবনের যে প্রতিফলন 

ঘটেছে, আমরা এই পর্বে তারই একটি ধারাবাহিক রূপরেখা রচনায় প্রয়াস 

হব। তাই প্রকৃতি পায়ে স্থান নাম গ্রামনাম, হাটবাজার, মেলা-পরথ, 

পাহাড়-জঙ্গল, নদীপুকুরঃ অরণ্যপ্রকৃতি, গাছপালা, ফুল-ফল, জীবজজ্ত, 

পাখিপাখালি আদিব বূপরেখ। অস্কনের পাশাপাশি সমাজ ও জনজীবশ 

পর্যায়ে সামাজিক রীতিরেওয়াজ, পারিবারিক কাঠামে! ও বিবর্তন, বিবাহিত 

বিবাহেতর এবং বিবাহবিচ্ছিন্ন জীবনে নরনাবী, প্রেমের বিচিত্র রূপ ও 

গতিপ্রকৃতি, যৌনতা, কুল ও কলঙ্কভাবনা, বিধিনিষেধ, নিষিদ্ধ সভিপ্রায়, 
যৌনসনন্দ, সাজসজ্জা, পোষাকপরিচ্ছদ, গহনা-অলংকার১ খাছ্চ ও পানীয়, 

পেশা-বৃত্তি আনন্দউৎসব, নৃত্যগীত আদি বিচিত্র বিষয়খস্ত্র এবং লে।ক 

ভাবনারও যথাসম্ভব আলোচশা করা হবে। 

প্রকৃতি পর্ষাস্ 

ঝাড়খণ্ড নামটি যেমন বর্তমান রাজনৈতিক মানচিত্র থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, 
তেমনি অধিকাংশ প্রাচীন অরণ্য-রাজ্যগুলোর নামও মানচিত্রে খুজে পাওয়া 

যায় না; কয়েকটি অরণ্যরাজ্যের নাম অবশ্য এখনো 

অরণ্য রাজোব নাম মানচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় । মানচিত্র থেকে এই সব 

নাম মুছে গেলেও মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি; 

এখনে! মলভূঁই, সাতভূঁই, বাশবন, বরাভুঁইঃ শিখরভু'ই নামগুলে। উচ্চারণ 

করে অরণ্যমান্ধষেরা আনন্দ পায়, রাক্গণীতির টানাপোডনে যতোই তাদের 

নাম বদলে যাক না কেন। লোকসংগীতের মধ্যেও এইসব “ভূ ই” বা “বন 

রাজ্যগুলে। তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। 

১৮ জলে কুলুপ জলে কুলুপ দিলে টুন্স কি কর্যে, চিন্কিগড়ের বাংলাঘরে 
ছিলে টুন্থকি কর্যে॥ খলভুঁ ই-এ সা'জল মলভভই-এ বা'জল 
বাশবনে করম গাড়াল্য, শিলদা। মুলুকে নিশি পৃহাল্য ॥ ধলভূু'ই- 
এর ধবছাতা বর্হাভুঁই-এর ছড়ি খাতা, ভেলের ভেল্, মাথা 



লোকসাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবন ৩৮৫ 

বাধিতেই দিন গেল্॥ কল্যাণপুর দহিজুড়ি বাজারে বিকায় মুড়ি, 
দ্কানে দকানে বিকায় মাথার ফুছুনি ॥ বরাইপুরের টণাইড়ে মা গ 

হল'দ বড় বসে, সেহ হুল"'দ বাটিতে রং কত চটে ॥ যায়েছিলি 

হেঁসল। কুঢ়াই পালি বাশলা, কাঠ কাটা, সে ত রসিক-লাগা 
ছকরা॥ কাশীপুরের রাজা তুমি নামটি তুমার লীলমণি, 
আঠারটি বেটা তুমার আরই খুজ পাটরানী ॥ শিখরভূই-এ রে 
বরদা তরি জনম রে বর্হা'ভূ'ই-এ লিলি গির্হবাসা ॥ 

ঝাড়খণ্ডের ভৌগোলিক পটভূমি, এঁতিহ্, জীবনচর্ধা, মানুষজন, ভাষা 

ইত্যাদি যেমন বিশিষ্ট অঞ্চলের চারিজ্রগুণমণ্ডিত, তেমনি একটু লক্ষ্য.করে 
দেখলেই বোবা যাবে ঝাডখগ্ডের স্থাননামগ্ুলোরও কিছু 

বৈশিষ্ট্য আছে। গ্রামনামগুলো প্রধানতঃ অরণ্যপ্রকৃতি- 

কেন্দ্রিক । পরীক্ষা করে দেখলে দেখা ধাবে, কয়েকটি বিশেষ ধারায় এগুলোর 

নামকরণ কর! হয়েছে । গ্রামনামগ্ুলো। যেসব বিষয় বা বসন্তকে ভিত্তি করে 

গডে উঠেছে, তার মধ্যে কয়েকটি এই ধরনের £ ১. জীবজ্ত্তরিত্তিক, যেমন, 

ভালুকপাত্ডা, ঘভাধরা, হরিণধুকড়ি, ম*্যজভি ইত্যাদি; ২* মাটিপাথর- 

ভিত্তিক, যেমন, কালাপাথর, রাগামাটিয়া, বালিভাসা ইত্যাদি ; ৩. ঘাগ- 

ঝরণা-দহ সম্পর্কিত, যেমন, ঘাগরা, ঝন্লাডিঃ ৮াকদহ ইত্যাদি; ৪. গাছপাল1- 

সম্পর্চিতঃ যেমন, শালগাজড়ি, মহুলচু'ইঃ কৌধপুশি ইত্যাদি) ৫. শশ্তসম্পফিত, 

যেমন, লৃকুইকানালি, রাহেডগড়া, বিরিহাড়ি ইত্যাদি ) ৬. ফুলফলসম্পর্রিত 

যেমন, কুড়চিশাহড়ি, কাশিভাঙজা, কদমডি, পিড়রাশল, ফুলকুসমা ইত্যাদি; 

, পাহাড-বনসম্পর্চিত, যেমন, পাহাড়পুর, রে'গডপাহাড়ী, বনগড়া, বাশবন 

ইত্যার্দি) ৮. জাতিসম্প্রদায়-সম্পঞ্চিত যেমন, বাগালবেড়া, মাহতমারা, 

ভূইয়াসিনান, খাড়িয়াশল ইত্যাদি ) ৯. বীধপুকুর সম্পর্কিত, যেমন, বাধজভা, 

পথরিয়া, জলডহর ইত্যাদি; ১০. টশাইড়ডিহিভাঙ্গা-সম্পর্চিত, মন, 

সিধাটপাইড়, ছাচনীটণাইড়, ড্াগরডিহা, ডাঙ্গাডি ইত্যাদি; ১৯. জমি 

ম্প্চিত, যেমন, কুদ[কচা, চেমাইজুড়ি। চড়ই গুঢ়াঃ জামিরাবাইদ, বাঁপডীশোল 

ধীরিঘুটু, ভাটুবেড়া. কু'চ্যাকানালি ইত্যাদি; ৯২. পাখিপাখালি-সম্পিত, 

যেমন, খুকড়াখুঁপি, মেস্রনাচণী ইত্যাদি। গ্রামনামের উত্দা এই কট 

শ্রেণীর মধ্যে খোজ করলে তুল করা হবে। এখানকার গ্রামের নামকরণের 

মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। আমরা মাত্র কয়েকটি শ্রেণীর উল্লেখ করে এটুকু 

শ্রীম নাম 



৩৮৬ ঝাডখণ্ডের লোকসাহিতা 

আভাস দেবার চেষ্ট। করেছি যে, ঝাডখণ্ডের গ্রামগুলোব নামকবণের পেছনে 

কোন জটিল চিন্তাভাবন। নেই , সাধাবণ মানুষেব চোখে যেসব বান্তব প্রারুৃতিক 

বন্ধ ধর! পড়েছে, স্থানের নামকরণেব সময় সেই সব বস্তুই প্রাধান্য লাঁভ কবেছে। 

ডঃ সুধীর কুমার করণ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে শ্রাম নাম বা স্থান নামের 

আলোচনা করেছেন , আবে ব্যাপকতবতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা কববাখ 

যথেষ্ট অবকাশ আছে-গ্রাম নাম অধ্যয়নের ফলে শুধু যে সংঙ্লিষ্ট অঞ্চলের 

লোকমানসের বিশেষ ধরনেব চিস্তাভাবনার সঙ্গেই পরিচিত হতে পারি তাই 

নয়, অই অঞ্চলেব এঁতিহ্া, ভাষা-সংস্কৃতিঃ ইতিহাসও এর ফলে আমাদেব কাছে 

এক *নবতব রূপে ধর] পড়ে । নিয়োদ্ধত গানগুলোতে ঝাডখগ্ডের বিচিত্র 

নামেব বিভিন্ন গ্রামের উল্লেখ বয়েছে। 

৯-১৫ হাসাপাথরের কন্যা ডুবকাডিহির বব, সে বব ভাঙাতে কন্তাব কা*দছে 

অন্তব ॥ ধায়েছিলি আগারনালী পিতলকীঠি ঘুব্যে আলি পাঠাব 
মাথা বডই লাগে মিঠা, রে পাক্ুই-এর কুটুষ্বিতা॥ মাটিয়ার্বাধি মাল- 

থাম আমাভুলার গুণাবাম কাটাবনীর বিপিনবিহাবী, না দেখলে না 
বহতে পাবি ॥ ই'দখড়। বারডাগ! চৌকিচটি ছুটমাডাগা পিয়াল 

পাকা বিকায় খালা খালা, এই ত ভাগা দুধিয়ানাল। ॥ কন্যাডিহা 
নিশ্চিন্তভ। বধৃব বন্থ তিনটা হেললিতা, গোপনে বাখ্যেছে আব ছুট|॥ 

বান্দা শঙ্করবলী বন্ধিং এবিয়ায় লিল ঘেরি টিক্সাকাঁটি ধারে পড়ে যায়, 

দরখুলি গহম কিনে যায় ॥ মানভুমের পথে পথে ভটমভি পাঁচাড়। 
গুরফা। চিতাড়। বৈগাড়া, খারপড়া মাতালপড়। বেসরা বিড়ালিগৈড়া 
চেপড় ভালেড়া, মচড থায়ে ঘৃ্যে আলি ধৃবহি গঁগৈড়া। সি'দবী 
চিড়ক। বাগালবেড়া গ্রামহারকঁড়ি কুকুরগৈড়। মতের বেলগাড়া, 
জয়নগর ভবানীপুর নিকটে ভুটমুড়।। যদি হে বহুত ছাডা তার 

পাশেতে আছে টাড়। কঁড়র। পুয়াড়া, তুলে গৃহবাস করে হলু তাতিব 

ঝাডথণ্ডেব বিভিন্ন হাটবাজাবেব কথাও লোঁকসংগীতে স্থামলাভ কবেছে। 

হাটে পবিচিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাত তো হয়ই, তাছাডা 

প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিশেষভাবে শহরজাত পণ্যশ্রব্য, 

ক্রয় কববার জন্যা জানপদ নরনাবীব মধ্যে যথেষ্ট আশ্রহ 

লক্ষ্য করা যায়। হাটে ঘরগেরস্থালির বাধনে কীধা নাবীসমাজ সাময়িক মুক্তির 

হাটখাজার 
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নিঃশ্বাস ফেলবাব অবকাশ পায়, ভালোবাসার লোকেব সঙ্গে দু'্দগ্ড লুকিয়ে 

কথা! বলবার নিবিবিলি জায়গা খুঁজে পায়, যাতায়াতের পথে শির্জনস্থানে 

প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়। হাটেবাজারে উপহার কিনে 

প্রাখিতা নাধীব হৃদয়হবণ কববাব প্রয়াস পায় প্রেমাকাঙ্ধী তরুণেবা। তাই 

লোকসংগীতে হাটে প্রসঙ্গও যথেষ্টই দেখা যায়। 

১৩-২ ঘাটাশলার হাটে মিঠাই দ্রিলি কিন্তেঃ খনে খনে, আমার কেই 
পড়ে মনে ॥ সাঁডডহার হাট যাতে বাঙামাল। টাঙা আছে দিদি ল্, 

কিনে দে মোব ইঙ্জিতেব মালা ॥ সিংপুরার হাট যাব বাছ্যে 
বাছ্যে চুডি লিব দিদি গ, তবই মতন হাত লাডিব ॥ ধায়েছিলম 
দ্ুমক1 কিন্যে আ*নলম ঝুমকা সেই ঝুমক। পর্হাব গ তকে, যে যা 

বলে বলুক পাডাব লকে ॥ কু'ল্ঠিকরীর হাট যাতে দেখা হল্য 

দুজনে, যে কথা বল্যেছিলে তৃ্লব নাই জীবনে ॥ 

হাটবাজাবেব প্রসঙ্গ ছাডাও মেলা-পরব টণাডের কথাও লোকসংগীতে সমান- 

ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে । ঝাডখণ্ডে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মেল এবং 

পবব অনুষ্ঠিত হয়। ই ছাতা, বি"ধা, পারবণ (ছূর্গাপুজা), 
টুন্থ ইত্যাদ্দিকে উপলক্ষ্য করে মেল৷ বসে । পর্বো্সবের- 

সময় সামাজিক বন্ধন বিধি-নিষেধ অশেকাংশে শিথিল হযে পডে; তাই যৌবন- 

বিহ্বল নরনাবী পরব টাভে বেপরোয়! আনন্দ উপভোগ কববার অবকাশ 

পায়। মুক্ত জীবনে স্বাদ পায় বলেই মেলায় পরব ট"।ডে যুবকযুবততীর ভিড 
সর্বাধিক লক্ষ্যগোচব হয়। 

/মল1 পবৰ 

২১-২৬ বড়কলার গাজনে, বড জাক লাগে শিবের পৃজনে ॥ ধ-ডাগার 
পরবে পাথরবসা চুভি, দেখ্যে মন টল্যে গেল কই কিনে দিলি ॥ 
বরাবাজারের ইদ, চাকলতড়ের ছাতা, কাশীপুর পাববণ পরব 
লাগে মজা ॥ বরাবাজারের উদ গবরঘুঁষির ছাতা, হাটে হাটে 
দেখ্য আল্যম কলাইবসা শাকা॥ জয়দা যায়েকি পাবি, সতী 
গেলে পতিফল পানি ॥ তকে হাওডায় লেগ্যে দাবডাব, দিগাড়ি 

ঘাটে উঠাই ডুবাব ॥ স্+্গ 

অরণাভৃমি ঝাডখণ্ডে ছোটখাটো! বহু পাহান্ডপর্বত আছে; এর সাথে 

আছে বনজঙ্গল । কিছু কিছু পবিচিত পাহাডপর্বত বনজঙ্গলও লোকসংগীতের 
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টি উপজীব্য হয়েছে। পাহাড়-অরণ্য শুধু যে জালানি কাঠের 

ভাগ্ডার হিসাবেই জনজীবনে অপরিহার্য তাই নয়, 

আঞ্চলিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এদের অবদান কম নয়। অরণ্যপর্বতের কাঠ, 

লাক্ষাঃ তসর, ফলমূল, ধৃপধূনো, মধৃ, বিভিন্ন ধরনের ওষধি শহরাঞ্চলে বিক্রী 

করে জানপদবর্গ অল্নের সংস্থান করে থাকে । তাছাডা ঝাড়খণ্তী নরনারী 

বনে-পাহাড়ে তাদের আদ্দিম জীবনকে সহজধারায় ফিরে পায় বলেও সংগীতে 

তারা এগুলোর কথা বলতে ভোলে না। 

২৭-৩০ বাগমুড়ির পাহাড়ে হল+দ বড় বসে রে, টাপামণি হল+দ বাটে নাগর 
কেনে হাসে রে ॥ আহাড়ে পাহাডে যাব কন্ পাহাড়ে কাঠ পাব, 

মিরগীঝ'র পাহাড ধায়ে বেহাই বলো ডাক দিব ॥ লীলগিরির 

পাহাডে দিদি বীশেরি লাঠি, লেইদ বনে টাপাব ফুল ধিক ধিক 
টিয়া, সধু নাচ-লাগাইয়া॥ দলমারই পাহাডে গাড়ি চলে লহরে, 

দু হাল কাডা মবেয গেল শহবে, কাজ নাই তব কাঠেব বেপারে ॥ 

ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি নদী বিভিন্ন শ্রেণী লোক্গীত্ির উপকবণ হয়েছে বারে 
বারে। শুধু নদীনালাই নয়, বাধ-পুকুবও গানের উপজীব্য হয়েছে সমান 

মর্যাদায়। £ববৃনা” নদ্দী যে সর্ব্ন-পরিচিত যষুনা, তা 

ভাবলে ভুল করাহবে। ঝাডখণ্ডের লোকগীতির যবৃন! 

কল্পলোকের নদী স্থানীয় যেকোন নদীই যবৃনার বূপকে ছল্মবেশে উপস্থিত 

থাকে। যবুনা নর্দীর উল্লেগ গ্রমঙ্গে একটি কথা স্মরণে রাখা দবকাব, প্রেম- 

সম্পঞ্চিত গান ছাড়া ন্তত্র এ নদ্দীর উল্লেখ করা হয় না। 

৩১-৩৭ যবুনাকে জলকে গেলে পয়সা ঝলকালা, দাতে নিশি চইখে কাজল 

আমাকে ভুলাল্য ॥ ডু'বল ঝারি পার কর হরি, আমরা সবম্নাখায় 

সিনান করি ॥ খরসতীর বালি, অ তুই "্আাশা দিয়ে তুলালি ॥ 
যথ| খালে কুথা হারালিঃ আমি বস্তে বন্তে পথ ভালি॥ আমপাত 

চিরিচিরি নউকা বনাব, দামুদর কাসাই লী হেলকে পাইরাব ॥ 

কীসাই কুম্হারী লদদী সে লদদী পাতালভেদী লদী পারে ভূলেউ 
বিটি দিহ শা, মরিলে খবর মিলে না ॥ মাগুড়ার বাধে ইজয়পিণ্জয় 
সিদরীর নাধে শেয়াল ল, বাম্ছুলডিহার বাম্হুন বাধে উঠে 

মাগুর মাহ ॥ 

ঝাড়খণ্ডের নরনারীর ভাবলোক-রচনায় অরণ্যপ্রক্কাতি একটি বিশিষ্ট স্থান 

নদীপুকুর 
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অধিকার করে আছে । অরণাভূমির মানুষজনের স্থখ-ছুঃখ আনন্দ-বেদনার 

প্রধানতম শরিক অরণা প্রকৃতি । অরণ্যপ্রক্তির মতোই আদি এবং অকৃত্রিম 

আঞ্চলিক জানপদবর্গ ; বিভিন্ন খতু-পর্যায়ে প্ররুতিতে যে 

সব পরিবর্তন ঘটে, তার প্রতিফলন সরালরি জনপদ- 

জীবনেও ঘটে থাকে । তাই এখানকার মানুষ নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা 

প্রকৃতির বিচিত্র বূপটলেখ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে । অরণাপ্রকৃতি যেন 

তাদের সত্বাব একান্ত সহচর । স্বভাবতঃই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তারা না 

পারে আনন্দের বর্ণময় ভাবরাশির রূপায়ণ করতে, না পারে বেদনার 

গভীরতাকে প্রকাশ করতে । তাই আনন্দ-বেদনার সজীব চিত্র ফুটে ওঠে 

অরণ্য-প্রক্ৃতির সাযুজ্য অন্ুযঙ্গে। এই জন্যই ঝাড়খণ্ডের অকৃত্রিম প্রাণময় 

লোকসংগীত অরণ্যপ্রকৃতি এবং ঝাড়খণ্ডী নরনারীর গভীর অস্তর-ভাবনার 

সমন্বয়ে এক অনবদ্য রূপ লাভ করেছে । অরণ্যের হাসিকার্নার সঙ্গে কথনো 

জানপদ্রবর্গ নিজেদের হাসিকান্নাকে মিশিয়ে দিয়ে একাত্মতা অনুভব করেছে, 
কখনো-বা জানপদবর্গের হাসিকান্নার শরিক হয়ে অরণ্যপ্রকৃতি জীবন্ত হয়ে 

উঠেছে। 

৩৮-৪২ বাড়ির গেঁদাফুল ফিরে মহকেঃ ন; যাহ দিদি জলকে, মাথার বেণী 

দলকে ॥ আসন গাছ করে টলমল, বধু যাছ হে ছাড়িয়ে", গায়ের 

গামছা হাতে ধরিয়ে ॥ আসন পাত খড়মড়িয়া৷ ঝড়ি পণ্ড়লা, যন 

উডাটার মেম়্যা নাই কাদি ম'রলা ॥ আষাঢ় শরাবন মাসে তেত'ল 

পাতে জল, শ্বশুরধরের লক দেখলে চ'খে পড়ে লর॥ আধাঢ 

শরাবণ মাসে নানারঙের ফুল ফুটে ফুল হেরি মনে পড়ে হরি, 

কেমনে যৌবন ধরি ॥ 

ঝাড়খণ্ডের বিচিত্র ধরনের গাছপালাও জানপদ-ভাবনার সজীব পরিমগ্ডল 

রচনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে । বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ 
গাছপাল। উৎপন্ন হয়ে থাকে । সাহিত্যে এই সব গাছ- 

পালার প্রসঙ্গ দেখেও অনেক সময় অঞ্চলটিকে খুঁজে বার 

কর! সম্ভব হুমম । ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি সুপরিচিত গাছপালা অন্থাত্র খুব কম 

লক্ষাগোচর হয়। দৈনন্দিন জীবনচর্যার অনুষঙ্গ হিসাবে এই গাছপালাগুলো 

আঞ্চলিক জনজীবনের সঙ্গে অচ্ছেছ্যবন্ধনে জড়িত হয়ে আছে। তাই লোক- 

সংগীতেও এই আরণ্য গাছপালাগুলো জনপদজীবনের চিত্তভাবন] সৌন্দ্ষে 

অরণ্য-প্রকৃতি 

গাছপাল। 
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বিশেষ অংশগ্রহণ করেছে | এই গাছপাল! কখনে। তাদের রূপের মাধ্যমে 

লোকভাবনাকে লহল্ম অনাবৃতভাবে প্রকাশ লাভে সাহায্য করেছে, কথখনো- 

বা লোকভাবনার রূপক হিসাবে বাবহৃত হয়েছে । 

৪৩-৪৬ বড বাঁধে উঠি ডুবি ছট বাধে কে তুমি, অ।স্ত। গাছে ডাল মেলোছে 

হন্তকী তলে আমি ॥ আধাড শরাবণ মাসে জল পড়ে বসে রসে 
ধাদকী ফুল ফুটে পলাশ গাছে, এই রিঝ. ভাস্ঙব বশাখ মাসে ॥ 

কাল জলে কুঁচিল। তলে ডুবল সনাতন* অ কি আমন্বাদন, কি 
দেখায়ে' ভুলালি রে মন ॥ কেঁদ বৃদা ভুড়রঞ বৃদা ভিনাই ভিনাই 
যায়, যবৃনার জলকে গেলে ভিনাই ভিনাই যায় ॥ 

ঝাডখপ্তী নরনারী, বিশেষভাবে যুবকষূবতী, ফুল অত্যন্ত ভালোবাসে । 

যুবকেরা কানে গৌজে এবং যৃবতীর] খোপাতে। তাছাডা ফুলের মালা 

খোঁপায় ব। গলায় পরবাব ঝৌকও কম নয়। ফুল না পেলে যুবতীব। স্মদৃষ্ত 
পাতা গোজে খোপায়। ফুলের রং, ্ূপ আর গন্ধ যেমন 

মন টানে, তেমনি বহু ক্ষেত্রে ফুল প্রেমেব দৃতিয়ালিও 

করে থাকে । আসলে ফুল প্রেমেরই প্রতীক। স্মুটযৌবন তরুণতরুণী তাই 

ফুলের জন্য আকুল হয়ে থাকে । খোঁপায় কিংবা কানে ফুল গৌজার অর্থই 
হল হৃদয়ের আনন্দোচ্ক্বাস বা প্রেমভাবনাকে বাইরে প্রকাশ কবা। ফুল 
যৌবনেরই রূপ, বিশেষভাবে যৌবনপ্রাপ্ত রমণী ফুলের রূপকে যৌবনের সমগ্র 

রূপবসগন্ধ প্রেম এবং আনন্দ নিয়ে রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করে তোলে । তাই 

ঝাডখণ্ডী লোকসংগীতে কতো বিচিত্র ফুল কতো বিভিন্ন রূপে এবং ভাবনায় 

যে মিছিলের মতো উপস্থিত হয়েছেঃ 'তাব ইত্ত্তা নেই । 

৪৭-৫৯ অতর্দিন যে দেখি কালার কানে জাম ফুল রে, আজ কেনে কালার 

বন মলিন রে॥ আঠডেগগড়ে ফুটে কীশি ঠাইবাজার ফাসি রে, 

অনেকদিণের ভালবাসা দেখা কর্যে আসি ॥ কুল্ছি কুল্হি 

যাহ না কাগজী ফুল তুল্য না, কাগজী ফুলের মাল? শ/মের গলে 

দ্বিহ না॥ কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি চাপার ফুল কুটাই পালি 

টাপার কলি এতই রে সুন্দরী, ঘরে আছে কমের কলি ॥ কিয়া 
ফুলটি আ'নব ভাই আ*নর ছাতার আড়ে হে, ভকে দেখাব না 
ফুল বং যাবেক ছাড্যে হে॥ কানেতে গু'জিলম ধুতুরার ফুল, 

বধু হারাই আলি জাতি কুল॥ গেঁদা ফুল গাখি দে নমকে, 

ফুল 
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হাতে ধরি চুমু খাব তকে ॥ চৈত বৈশাখ, মাসে ফুটিল পলাশ রে, 
যধূ খায়েঃ ভমর উডল আকাশ বে॥ জাডাতল যাহ না জাড়া 

ফুল ছু'হ না দেখ জাড়া ছিটকে পড়িবে, এই কথাটি মনে বাখিবে ॥ 

শুকনা শিম'লের কটি পব কেনে কানে, পব কি আপন হয় ইহ 

জান মনে ॥ ঝি'গা। ফুল সারি সাবি ডাহিন খপায় গু'জ ললক্কাবি, 

কাকুড় ফুল ফুটে ছলক্ারি ॥ ঝুরিঝুমকার ফুল ফুট্যে হল্য আলা, 

আমাব বধূ ঘরে নাইথ কাবে দ্রিব মালা ॥ কুড়ডি ফুল তুলতে 

গেলে গায়ে লাগে খিবঃ কি ফুল পবালি কালা লিলি জাতিকুল ॥ 

ঝাডখণ্ডেব লোকগীতিতে ফুল যতো বেশি স্থান লাভ করেছে, ফলের স্থান 

সে তুলনায় অবশ্যই কম ; তধু অজশ্র গানে বিভিন্ন ধবনের 

ফলেব প্রসঙ্গ আছে । এই সব ফলেব মধ্যে সবত্র স্ব 

পবিচিত ফল যেমন আছে, তেমনি ঝাডখণ্ডেব বুনো ফলও আছে । ঝাড- 

খণ্ডে অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে অত্ান্ক শৈবাশ্বজনক । এখানে 

অধিকাংশ লোক অতান্ত দুঃখেকষ্টে জীবননির্বাহ্ন করে থাকে । বহু সংসাবে 

একবেলাও ভাত জোটে না; তাই অবণ্যমান্থষদেব অনেকাংশে বুনে! ফল- 

মুলেব ওপব নির্ভর কবতে হয়। ফলে, বৃনেো। ফলমূলও লোকগীতিতে স্থান 

লাভ কববে তাতে আশ্র্ষের কিছু নে, ববং এটাই স্বাভাবিক , লোক- 

জীীবনেব পুর্ণীবয়ব ৰপ এই ভাবেই লোকসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়। 
৬০-৬৭ আম গাছে আম নাই ফাবড কেনে মা, তুমার দেশের আমি লহি 

আখি কেনে ঠাব॥। আম ফলে ধকাধকা ক্েত'ল ফলে বাকা, 

এমন সময়ে বধু আমায় দিল ধকা॥। আম পাকা লালেলাল 

জাম পাকা কাল, কীঠা'ল পাকা গজভরা খাতে বড মজা॥ 
আগ ভালের মাদা”ল পাকা আখি ধার্য তুলব, ভাঢানরে 

সাইকেলবালা তব ঈগেই যাব ॥ কে কে যাবে কাঠ কুঢাতে কে কে 

যাবে বন, কাঠ পাত মিছা কথা ভুড়রু খাবার মন ॥ এ ডুংরি সে 
ডুংরি পিয়াল পা”্কল, নাই যাব রে দ্রাদা মন ভাঙল ॥ কে 
পাকা বড মিঠ1 খাঁয়ে লে রে লাম্পট্যা, কেঁদ পাকাঃ কে ডালেই 
হিলাব রে॥ মোদনীপুব বাজারে ভেল। বিকায় অজনে ঘরের 
কথ! মনে পডে বাজাবে, ভাব কর্যেছি ভেল' ধাগানে ॥ 

বন্য জীবজস্ত, সরীশ্থপ, জলচর জীব আর্দিও লোকপাহিত্যেব উপজীবা 

ফশ 
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হয়েছে । কখনে এইসব জীবজন্ত মাঙগষের শক্র হিসাবে লোকগ্গীতিতে 
উল্লেখিত হয়েছে, কখনো-ব1 *খাদ্যদ্রব্য হিসাবে ; কখনো 

এদের আচরণ লোকভাবনায় কৌতুকরসের সঞ্চার করেছে, 
কখনো-বা এর! লোককবির অস্তরভাবনার সুষ্ঠ প্রফাশের সহায়ক হয়েছে । 
কখনো-বা এইসব জীবজন্ত রূপক চরিত্র" হিসাবে সাহিত্যরসকে ঘনীভূত 
করেছে। 
৬৮-৭৫ অ ললিতে চাবকি লে ল কাল বিড়াল কার বঠে, উনানশালে বস্তে 

আছে কাচা ছুধের সর খাতে ॥ ঘরে আছে ছাগলছেড়ী বিকে 

কর পয়সাকড়ি তু"ই পারিস যদি কুল'যাই ওছ্যাই লিতে, তাউ বলিস 
ই পরবে নাই দিব যাতে ॥ আমার লাতির বড ছাতি দুয়ারে 

বাধ্যেছে হাতি লাগুক টাকা দ্রিব গুণাগারী, তবু না ছাডিব 

জিমেদ|রি ॥ শাল বাকল বলি আসন বাকলা, জামাই বলি 
চুমাল্য বৃঢ়া লাকড়া ॥ বাগমুভির পাহাডে বাঘের বড ভয়, সনার 

যাছু রূপার ভাই পাছে কিছু হয়॥ গাড্যা তলে আঁড়া। শশ। 

ভালে, আমরা বলি ঝুনপৃকি জলে ॥ শি শিকরে বনের কেকলা'স 
টিঃ তর গলায় লাগাব নাগ ফাসি॥ 

ঝাডখণ্ডে খুব বেশি নর্দী-নাল। বাধ-পুকুর না থাকলেও বর্যাকালে এখানে 

অল্নবিস্তর মাছের আমদানি হয়। অন্য সময় ভাগ্যবান 

কয়েকজশ, যাদের পুকুর আছে, কিংবা জেলে-_যারা নদী- 
কুলের বাপিন্দা, মাছ খেয়ে রসনাতৃপ্থি করতে পারে। মাছ দুপ্রাপ্য বলে 

এবং তবকাবি হিসাবে অভিজাত, প্রায় বিলাসের সামগ্রী বলে? বৃষ্টিবাদলে 

কষ্ট করে ঝাড়খণ্ডীদের মাছ ধরতে হয়। তবু আর দশটি জিনিসের মতোই 
ধুব সহজ স্বাভাবিকভাবে মাছ তাদের গানে উপস্থিত হয়েছে। 

৭৬-৮২ উই লত্ পুই লত অরুণদের ঘরে ইচলা| মাছের ঝল করে 
অনিলদের ঘরে ॥ আমার বধু ভাত খায় নাই গগলী তরকারি, 
ডাঢ়াও দেখি, ছুটি ডা*ড়ক্যা মাছ ধরি ॥ শোল মাছে ডেগাডেগি 

পু'ঠি মাছে ছলকারি, সামাল ভাই, কন্ মাছ ধারে চল্যে যায় ॥ 
জল পড়ে ঝরাঝর মাছ উঠে সরাসর, তিগুল! চেং গড়ই মাগুর 
ধরলি, উদয়্যা ঝুম+র গাহলি ॥ ডুব্যে ডুব্যে মাছ ধরি শুদাই পু*টি 
টে"গরা, অ ছট দেঅরা, মালি ফুলে বদল ভমরা ॥ শালবাধের 

জীবজন্ত 

মাছ 



লোকসাহিত্যে প্ররূতি, সমাজ ও জনজীবন ৩৯৩ 

আগালে মাছ ধরি সকালে, অ মাছ ধরোছি গৌঁতা আর 

পেঁকালে॥ সোব মাছ খাওয়ালে বধু না খাওয়ালে লুল্হি হে 
আর কি ফিরিব আমি নাইকান শলের কুল্হি ॥ 

জীবজন্ত, সরীক্প;' মত্ত আদির মতে? ঝাড়খণ্ডের লোকগীতে পাখি- 

পাখালিও বিস্তত অংশ অধিকার করে আছে। পাখি- 

পাখালি প্রসঙ্গও কখনো নিছক বিবুতি হিসাবে, কখনে। 

সৌন্দর্চেতনা হিসাবে, আবাব কখনো বা রূপক হিসাবে লোকগীতে 
্বাভাবিক ধারায় স্থান লাভ করেছে। 

৮৩-৯০ লী ল্দী যায় বঘ। বালিচর্হা খায় রেঃ উডিতে ন। পারে বঘা 

উলটবাজি খায় রে॥ দাদা দেঁরে বাট্রলটি, বি'ধো মারি শাল। 

শাকচিলটি ॥ অরে ময়ন! পাখি, পান খাবি ত আনবি বে নার 

পাখি-পাখালি 

জ'তি॥ মাল্য বেহাই শাল্য খুকড়াটি, আমার বিকৃলে হা, টাক। টি॥ 
কেরকেটায় খেড ঝাঁকে কেকলা'সে মাথা লাঢে ধলি পা'ড়কায় 

ধমসা গুডে ল সজনি ॥ আসল রে কারিকুরি বসল রে থারাথারি, 
রে কারিকুরি, বসিল অগম দর্যার মাঝে ॥ তাল গাছে চঁটিকেরি 
বাসা, বধু আস ভাই, হাত বাঢ়ালে লাগ পাই ॥ আদ করো 

গুডর পৃষ্যেছি আমার গু'ডুর ঘুরে না, এমনি আমার ভাঙা কপাল 

ফডিং মিলে না॥ 

সমাজ ও জনজীবন পর্যাক়্ 
আদিম সমাজ সাম্যবাদী এবং কোমবদ্ধ ছিল। আমর। অন্যাত্র বারবার 

ধলেছি যে, ঝাড়খণ্ডের সমাজব্যবস্থায় আদিম সমাজের সাম্যবাদী কোমবদ্ধ 

্ূপটি এখনে। লক্ষ্যগোচর হয় । গোঠীই একদ পরিবারের 

ভূমিকা পালন করত; কোন পরিবার বা ব্যক্তির বিশেষ 

কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু কালক্রমে গোষ্ঠীগত পর্সিবার ভেঙে ক্ষুদ্র- 

ক্ষুদ্র পরিষারের স্থষ্টি হয়। তখন একান্নবর্তা পরিবারের মধ্যে গো্ীপরিষারের 
রূপটির ক্ষুদ্র সংস্করণ বজায় রাখা হত; কিন্ত সাম্প্রতিককালে একান্নবর্ত 
পরিবার খুব কমই লক্ষ্যগোচর হয়। পরিবারের পুত্রসস্তানদের বিবাহু-কার্ধ 

ঝা._-২৫ 

সমাজ 
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মিষ্পন্ন ছলে এবং এক আধটি সন্তান জনাগ্রহণ করলে তারা পৃধগর হয়ে পড়ে। 

বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণের জন্য ঘৎসামান্য জমি ভাগ দেওয়া হয়, কখনো! 

বৃদ্ধ পিতামাতা কোন এক প্ৃত্রের সংসারে আশ্রয় পান এবং মৃতু পর্যন্ত অব 
হেলার জীবন কাটাশ,) কখনে1বা কোন পুত্রই তাদের আশ্রয় দিতে না চাইলে 

নিজেরাই আলাদাভাবে কষ্টের জীবন যাপন করেন । ঝাডখণ্ডের সামাক্তিক 

রীতি অন্থুসারে পুত্র পৃগক হয়ে যেতে চাইলে সমাজ পিতাপুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা 

করে জমি ভাগাভাগি করে দেয়) পিতার নিচ্ছা থাকলেও পৃত্র তার ন্যাষ্য 
পাওনা পাবার অধিকারী হয়ে খাকে। কন্যার যতোদিন পধন্ত বিবাহ না হয় 
ততোদিন তার সমস্ত ব্যয়ভার পিতাই বহন করেন ; বিবাহের পর মাঝে মাঝে 

পিত্রালয় থেকে সে কাপডচোপন্ড পেয়ে থাকে কিন্তু পৈতৃক স্থাবর সম্পর্ভিতে 
তার কোন অধিকার থাকে না। কন্া। বিধসা হয়ে ফিবে এলে কিংবা শ্বশ্ুব- 
বাড়ি থেকে চিরকালের মতো পালিয়ে এলে কিংব। বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালে 
পিকচার ওপর আবার লেভার হয়ে চেপে বসে; পিতা তার ভরণপোধণ এবং 

ঈগা বা পুনবিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ কবেন। পিতার মৃত্যু ঘটে থাকলে 
আতার সংসারে ভঙ্রীব মর্যাদা ঠিকমতো রক্ষা করা হয় না? ভ্রাতৃজাযা-শাসিত 
সারে তাকে অত্যন্ত অমর্যাদার মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। 

ঝাড়খণ্ডের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সাম্াবাদের আভাসমান্্র পাওয়া 

গেলেও কোমবদ্ধতার রূপটি এখনো পুরোপুরি বজায় আছে। প্রতিটি গ্রামে 
প্রধানতঃ একটি গোষ্ঠী বা গোত্রের লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। গোত্র বা 
গোষী-প্রধান সাধারণতঃ মাহাতে। বা সর্দার বা প্রধান নামে পরিচিত হয়| 

এই গ্রাম-প্রধানের আদেশনির্দেশ গ্রামের সবাইকেই মেনে চলতে হয়। 

গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল, শাস্তি-শৃঙ্খলা, বিচার-পরামর্শ সব কিছুর দায়িত্ব বা 
অধিকার তার ওপরই অপিত থাকে । অধুনা শিক্ষার প্রসার এবং শহর- 
জীবনের সঙ্গে জানপদবর্গের সরাসরি যোগাযোগ ঘটবার ফলে এই সমাজ- 
ব্যবস্থা ভাঙনের ম্বখে ; গ্রাম-প্রধানের ভূমিকা কোথাও কোথাও রীতিমতো 
প্রশ্নের সম্বখীন হচ্ছে। তবৃ যে-সব গ্রামে এঁতিহথগত সম'জব্যবস্থা এখনে! 
প্রচলিত আছে, সেখানে গ্রাম-প্রধানের শ্রেষ্টত্ব অবিসংবাদিতরূপে প্রতিঠিত 
রয়েছে। ঝাড়থণ্ডের আদিম সমাজে দ্লনায়কের শ্রেষ্ঠত্ব পুরুষাহুক্রমে পরম্পরা- 
পুষ্ট) তাই এখনে! ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে গ্রাম-প্রধানের প্রভাব অব্যাহত 
রয়েছে। সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লজ্বঘন করলে কিংবা কোন দুষ্কার্য করলে 
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গ্রাম-প্রধানই বিচাব-সভা আহ্বান কবে অন্যান্তদ্দেব সহযোগিতায় বিচাব এবং 

শান্তিব ব্যবস্থা করে। 

১-৩ ডউপব বা শা?উলষ্টুন্থ শাম বাধে ঢেউ উঠে, উঠ উঠ গায়েব মঙল হে 
জড়া পদ্ম খায ভ।স্জে॥ কুলহি কুল্হি যাতেছিলি কে দিল বে আ”খ- 
ড ডি, গ।যে মল জ1,ন০5 পালে মা*রবেক ল বেতের ইডি ॥ মাহ ৩ 

ঘরেব দ্ুবাবে কিসের এত লক (ব, ছুতুমুটু বুটাকে মার্যেছে ভাশুরে রে ॥ 

গ্রাম্ধানেব বিচাথকে কেউ শা মেনে অবহেলা কবলে তবে “একখব্যা” হতে 

হয়) গ্রামেব অগ্যান্যুদের সর্ধে তাব সব বকম যোগাযোগ ছি হয়ে যায়। 

৩বে আগেহ্ বলা হয়েছেঃ অধুশা সম[জব্যবস্থাতে ভাঙশ দেখা দিতে শুর 

কবেছে। ঝাডখণ্ডেব গ্রামজীবনেও ধলাদলি পগ্নরূণে আত্মগ্রকাশ কবেছে। 

পবিবাবগুলো যেমন ভেঙে যাচ্ছে, তেমনি সমাজব্যবস্থাও ডেডে যাচ্ছে। 

পমাজেব বিধিশিষেধগুলো সহজেই ভেঙে খপ। হচ্ছে । সমাজের বিধিনিষেধ 

সবা ধক কঠোর ছিল যৌনতার কক্বত্রে। গোষ্ঠী পবিত্রতা বক্ষ কববাধ জন্য 
এক গোষ্ঠীব মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কেব ক্ষেত্রে যৌনমিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, 
খঙমানে অগম্যাগমনেবাধধিনিবেধ মেনে চলা হচ্ছে শা। 

শাঙ্গধেব জীবপকে কেন্দ্র কবে প্রধ।নতঃ তিনটি গুরুত্বপুণ অনুষ্ঠান পালিত 

হয়ঃ লত্তাঃ নও] বা নত্তা (শনববাত্র ) বিবাহ এব* মৃঠ্যু। এই 

তিশা অগ্রষ্ান একটি খিশেষ পাঁধবাবের মধ্যে পালিত হলেও এগুলে। 

সামাজক অন্ুষ্ঠটান। আমস্ত খব৮পত্র পবিবাব বহন কবে, খিষ্ক অহুষ্ট/ন পবি- 
চালনাব ধাযিখ খাকে পমাভেব হাতে । সমাজে অন্যান্ত »ধশ্) 'পেট ভাত?- 

এব াবাশময়ে সমশ্তড কাভ অমাধা করেরধেয়। এহ সখ অঙ্গটানণে আত্মীয়- 

স্বজনকে খাওয়াণোব শিষম তো আছেহ, তব ওপর গ্রামের আখালবৃদ্ধ- 

বাণতাকে ভোজ তে হয। আখিখ অসঙ্গতির জন্য বেউ ৬ে|জ দিতে না 

প(বলে গ্রামগ্রধানের কাছে তা ণবেদন কবতে হয় 9 এমাজ সে ক্ষেত্রে সংকট 

ব্যাঞ্কে ভোজ অখাব দায় থেকে বেহাহ [দয়ে থাকে) সমাজকে অস্বীকার 

কবে কোন অঙ্াশহ করা সম্ভব নম্ম। 

ঝাডথতেের সমাজজীএনশে একাগবতাঁ বৃহৎ পাঁববাব বর্তমাণে খুব বেশি 
দেখা শা গেলেও এককেবাগে দুণ৬ শয়। অতীতে যে একঙরধতী পরিবাবেখহ 

প্রাধান্য ছিল তা আামব। জাওয়া গাঠের আলোচণ। প্রসঙ্গে 
পেখিয়েছি। সাধারণতঃ একান্নব হী পরিবাবধগুলোতে 

পরিবার 
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গৃহস্বামী এবং তার স্ত্রী-পৃত্র-কন্া-পুত্রবধূ-পৌত্র-পৌত্রীরাই অস্তভূক্ত হয়ে 
থাকে । আমরা আগেই বলেছিঃ এখানকার সমাজ অনেকাংশে কোমবদ্ধ 

সমাজ। তাছাড়া এখানকার পরিবারগুলোকে কুটুধ-পরিবার বলা যেতে 

পারে; সম্প্রদাষগণ্ত কুটুম্বিতা তো আছেই, তার ওপর গোত্রগত্ত, পরিবারগত 

কুটুন্বিতাও আছে । বিবাহের স্ুত্রেই ছু*টি অপরিচিত পরিবাব কুটুপ্ব-পরিবারে 
পরিণত হয়। তাই যে-কোন পরিবারে কুটুম্ব-সংকার একটি অবশ্য পালনীয় 

পাবিবারিক কর্তব্য এবং দায়িত্ব ; মানমর্ধাদার বিশেষ প্রশ্ন এবং ছু"টি পরি- 

বাবেব মধ্যে মনোমালিন্যের আশঙ্কা কুটুত্ষদৎকারেব তারতম্যের ওপর 

বহুলাংশে নির্ভর করে। এ ছাডা “ফুল পাতানে। বা সখাসখীত্ব পাত্ধানোর 
মপ্য দিয়েও ছু*টি পবিবারের মধ্য নিবিড় আত্মীয়তার হ্থষ্টি হয়; ফলে “ফুল: 

বা সখাপনীও কুট্রম্বেব মতোই একটি বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে থাকে। 

গৃহন্বামীর কোন পুত্র বা কন্যার “ফুলঃ তার কাছে পুত্র বা কন্যা হিসাবেই স্থান 

পেয়ে থাকে এবং পরিবারের অন্যান্থা সদস্যদের জঙ্গে তার সম্পর্ক একই 
নি্মান্গপারে গডে ওঠে অর্থাং ফুলের মা তারও মা, দাদা-দিদিরা তারও 
দাদা-দিদি ইতাদি। 

লোকসংগীতে পরিবাবেব বিছিন্ন জনের পরিচয় পেতে হলে অন্য পরিবার 

থেকে বিবাহ্-স্থত্রে আগত বধব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়োজন ; কারণ তার 

ফলে আমবা শ্বশুর-শাশুডী-ভাশুর-জা-দেওর-ননদ এবং স্বামী সম্পর্কে 

তার মনোভাবের পরিচয় পেতে পারি। আমর! জাওয়া গীত প্রসঙ্গে 

দেখেছি, এই সব একান্নবর্তী পরিবারে বধব পিক্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে 
পবিবাবের প্রতিটি সদস্তেব মতামতের কমবেশি গুরুত্ব ছিল । শ্বশুবালয়ে বধূর 

চরম শত্রু ননদঃ অনেকটা অহি-নকুলের সম্পর্ক । পরম্পবের মধ্ো নিত্য ঝগড়া- 

কলহ, প্রতিশোধ-স্পৃহ! লেগেই থাকে । তাই একটি গানে দেখা যায়ঃ বধূ 

শ্বশুব-শাশুটী ভাগুব জা .দওব সবাইকে 'দহিছুধভাতঃ "আর+ ছলা কলাই 

ডাল খেতে দেবার কথা বলেছে (শ্বশুরকে খাতে দিব দাঁহ ছুধ ভাত গ, 

গ» আর দিব ছল] কলাই ডাল ইত্যাদি ) কিন্ত ননদের পাতে এগিয়ে দেবে 

উন্নুনের গবম ছাই 'মাব তার পেছনে লেলিয়ে দেবে কুকুর ( ননদকে খাতে 

দিব চুল্হার গরম পা”শ গ, "মার দিব কুকুর লেল্হাই )। অন্য আর একটি 
গানে পরিবারের বিভিন্ন জনের সঙ্গে তার সম্পর্কের মাধূর্য এবং তিক্ততা প্রকাশ 
পেয়েছে ঃ শ্বশুর শাশুডী এবং ভাঙুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মধুর, দহিছুধ- 
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ভাতের মতোই ; বডজায়ের সঙ্গে যে-সম্পর্ধ তার সঙ্গে ঠাড়ি-ধোয়। জলের 

তুলনা করা হয়েছে; দেওবেব সঙ্গে তাব হাসি-ঠাট্রার সম্পর্ক কিন্ত ননদের 

সঙ্গে যে-দম্পক তা কেন্দুকাঠেব অগ্নিষ্ফুলিঙ্গের সঙ্গেই তুলনীয় ; আর স্থামী 

দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক? প্রভাবের সম্পর্ক । 

৭ শ্বশুব কা বলনবসন কেইসনে, যেঈসনে দহিদুধ-ভাত গ, সেইসনে। 

শান্টডী কা বলনবসন কেইসনে, যেইসনে দহিছুধ-ভাত গ, সেইসনে | 

ভাগুব ক বলনবসন কেইসনেঃ যেইসনে দহিছুধ-ভাত গ, সেইসনে। 

জেঠানী কা বলনবসন কেইসনে যেইসনে হাড়ি-পৃয়া পানী গঃ সেই 

সনে। দেওর কা বলনবদন কেইসনেঃ যেইসনে হাসি-ঠিট্রলি গ, 
সেইসনে । ননদ কা বলনবসন কেইপনে, যেইসনে ফটফটি কাঠ গ, 

সেইপনে। আ"য়াকা বলনবসন কেইসনেঃ যেইসনে পয়নার পাহার 

গ, সেইসনে ॥ 

আব একটি ন্ুর্দীর্ঘ জাওয়া! গীতেব মধ্য দিয়ে শ্বগুববাডির আতীয়দের সঙ্গে 
বব সম্পর্ক অত্রান্ত সহজ স্বচ্ছ ভাবায় প্রকাশিত ভয়েছে। এ-গান এতোই 

গ্রতাক্ষ এবং বাস্তব যে এগান বুঝি-বা একমাত্র নারীসমাজেই রচিত হতে 

পাবে । এ-গানে কোন অলংকার নেই, কোন অনাবশ্যক অস্পষ্টতা বা] অন্বচ্ছত্া 

নেই । নিধাতনে জর্জবিত বধব তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ-গানেব কথাবস্তর 

উদ্ভব । শ্বশুবালয়ে প্রত্যাবর্তনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, অথচ ভ্রাতৃক্ঞায়া 

দিব্যি ভালো মান্ুষেব মতো পিঠেসন্দেশসহ ব্দায় দেবার জন্য উদগ্রীব? 

শৃশ্তর নিতে এসেছেন, বধৃব কিন্তু শ্বশুরের সঙ্গে যাবার ইচ্ছে নেই ; কারণ 

শ্বশুবের সামনে সব সময়ই ঘোমট। টেনে চলতে হয়। হাস্তকর হলেও এই 
অঞ্জহাতে বধূ চুপচাপ শুয়ে থাকে 2 

& আদাডে বাদাডে ঝিগা মবলি কা পাত গ, সেহ পাতে ননদী ঘৃমায়। 

ঠ উঠ উঠ ননদ শ্বশুর আল্য লে'গতে গ, করে'য দিব পিঠ1 কী সন্দেশ। 

শ্বশুবেবি স'গে হামে নাহি যাব গ, ঘংট] টানিতেই দিন যায়। 

শাশুডীব সঙ্গে যেতেও অনিচ্ছা কারণ দাদীর মতো! ণ্ট'ক1 ডালা'র ভার 

বইতে হবে £...শাউডীর স'গে হামে নাহি যাব গ, টপ্কাটা বহিতেই দিন 

যাঁয়। ভাশুরের সঙ্গে পরিহারেব সম্পর্ক, তাই রাস্তা অড়িয়ে ছায়া-ছোয়। 

বাচিয়ে চলার অজুহাত :..'ভাগুরের স'গে হামে নাহি যাব গ, রাস্তা কাটিতেই 

দিন যায়। দেওরের সঙ্গে রঙ্গরমিকতার সম্পর্ক, তাই হাসি আর খেলার 
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মধ্য পিয়ে অকারণে দ্িন কেটে যাবার অজুহাত $.*.ঘেওরের স'গে হামে 

নাহি যাব গ, হাসিতে খেলিতেই দিন যায়। ননদের সঙ্গে অহি-নকুল 
সম্পর্ক, তাই পদর্দাপে পরম্পবকে শাসন আর ভ্রাসনর অজুহাত." ননদেরি 

স'গে হামে শাহি যাব গঃ এড়ি ধমকেই দিন যায়। সবশেষে স্বামী যার 

সঙ্গে তার প্রহারের সম্পর্ক, তাই সে স্বামীর সর্বক্ষণ লাঠি-হাতে প্রহারের 

হুমকির কথা শোলে £...**-সায়ারি সাগে হামে নাহি যাব গ, পয়না ঝলকেই 

দিন যায় ॥ 

অতঃপর আমরা লোকসংগীতেধ পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহিত পুরুষ ও শারীর 

জীবনপধার! পধালোচনা কবে দেখব । ঝাডখণ্ডে বিবাহবন্ধনটা একদ। 

অনেক।ংশে সম্তানোৎপাপনের চুক্তিবিশেষ ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। 
বধূর জীবন ক্রীতদাসীব জীবন ছিল, পরিবারে সন্তানোৎ্পাদন এবং 

দাসীবুত্ত কৰা ছাড়া তার অন্য কোন ভূমিকা তেমন গুরুত্ব পেত না। স্বামী 
ইচ্ছা করলেই “মঙ্ববাঃ লাঠি দিয়ে গ্রহারে-প্রহারে স্ত্রীকে জর্জরিত করতে 

পাবতঃ পয়না ঝলকে” স্ত্রীকে তটস্থ করে রাখতে পারত; 

সত্রীব সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল “পয়নার পাহার” অথবা 'পানা 

ক। শাট'_-তাই যখন তখন স্ত্রীব ওপর কিলচডঘৃ'ষিবর্ষণে তার যেন মৌলিক, 
'অধিকার ছিল। খধিবাহেব আগে ভাবীবধূর মন জয় করবার জন্য নিজের 

ধনসম্পদের মিথ্যে রঙিন চিত্র অস্কনে সে যেমন পটু, তেমনি বিবাহের পরে 

বধূকে উপবাসী রাখবার ব্যাপারে সে প্রতিহিংসাপরায়ণ নির্লজ্জচুডামণি। 

ংসারকে অতলে ডুবিয়ে সে যথেচ্ছ খরচ করতে পারে। সে ইচ্ছা করলেই 

একাঁধক নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রংৎণ করতে পারে, কিন্তু তার ফলও তাকে 

তোগ করতে হয়। সে ইচ্ছা করলে হাতের “লহা* ছিনিয়ে নিয়ে বিবাহ- 

লিচ্ছে ঘটাতে পারে ; আবার বিবাহ কিংবা “সণাগা” করতে পারে । অবশ্য 

সাগার স্ত্রীর যেন সামাজিক কৌলীন্য কম» তেমনি সাগার পাত্রও স্ীর কাছে 
নিতান্ত তাচ্ছিলা লাভ করে থাকে। 

৬-১২ ঝিলিরমিলির ঝিলিরমিলির জুসনায়, বুঢ়ায় খৃ'দাল্য বুট়ির থৃতনায় ॥ 

তুই যে বলিলি পাইখা গরুবাছুর ঢে*ররে, তিলস'রষার লেখাজম! নাই । 

সকালে উঠিয়ে দেখি বাড়িয়া বলদ রে, হাল ভুড়িতে জুয়াল নাই, 
পাইখা পাগ্খ লেদারুণ॥ এক সেরা চাল দিব মাড়ে-ভাতে বৃঝো 

'লবঃ পেট শা শুরিলে গা'ল দ্দিবঃ কা*্ল তকে রশাধনী ছাড়াব ॥ এক 

[বিবাহিত পুরুষ 
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বাটি আমানি তলে ছুটি ভাত গ, সেহ দেখো, বহু কাধে সাবা বা'ত 

গ॥ ষখন উডায় পন্পসাকজডি মীনাব বাপের পায়ে পড়ি, কখন পিটে 

বিরৃহি-পিটা ভাং-এঃ বাজে আপি মখনাব বাপের সং-এ॥ বেহালা। 
পুকষ হথ্য ছাতান্টাকা নিয়ে যাখ্য, সাঘালা। পুরুষের মুখে ছাই? পেছু 

পেছু লুঝুক লৃঝুক যায়॥ 

কিন্ত সব স্বামী যে এতোখানি শিষ্ঠবতার পরবিয় দিত শা পয, স্ত্রীকে 
অনেকেই সত্িসতা ভালোবাসত। স্ত্রীব অস্টাশ বিল্ুগে তাবা উতৎ্বঞাবোধ 

কবতঃ শিজেব মা বোনেব পীডনেব হাত থেকে বক্ষা ববখাখজন্ত মাডাল দিয়ে 

দাডাত, স্ত্রীঘ হয়ে যায়েব কাছে নানান পাপাবে অভিযোগ এবং স্ুপাবিশ 

ছুইই কবত। অশেকে আধা স্ত্রী" হাক্বে পতুলে পরিণত হত স্ত্রীর 
ফাইফবমাশ খাটতে গিয়ে হাফিষে উঠত। স্ত্রীকে ভয কবে চলত এমন 

স্বামীব সংখাও কম নয়, স্ববীব একট আদব-সেনা পাবা জন্য সপহাবে- 

উপটঢৌকনে মন জয় করবাব চে কবত , স্ত্রী তর্জনেগজনে কখনো-কখনো 

তাকে তটস্থ হয়ে থাকতে হত--কণনে। বা স্ত্রী পীডনে জর্জবিত স্বামীও 

আত্মবিসর্জনের কথা ভাখত। 

১২-১৭ ছুই পালি জ্ব আজে'যছে তাই আসে ছে লিতেঃ বুঝাই মানণাই 

পাঠাই দে গ, চলুক দ্রীবে ধীবে, বরং আমি পখে লিব কলে ॥ "রাখ, 

রাখ তব ঝারিপানী বাধ, রাখ, তব পিট! গঃ দেহি কম্তাব কেমনে 

শুকিল গ।” “মা তুমাব বাধশী বহিন তুমাব বাটণী, শিতি গবভু 

পেটেব কশলা গ।* “মা যা*ক মোর দেশ বুলি বিশ যাক মোব 

নগব বৃলি, তুই কন্তা পাটেব বাশী গ, তুই কন্যা বেহালী বাশী 

গড ধাষেছিলম পবরগণ। কিন্যে আ*ন্লম ঝরণাঃ সেই ঝরণ। পরুহাব 

আশিনে, মৈলাম বাব! মাগীর কথ] গুন্যে ॥ যখন দিই গ পয়স।- 

কডি তখন দেয় গ ভাতমুটি দু দিন কবে উপব্যা যতন, মীনাব মায়েব 

বাক্যেই থাকে মন॥ হাতে লিব চুণধাডি ছাভাব তব নাগরালি 
অই খানকে গেছলি কি কাবণে, ভয় নাই তব বৃকেব বেদনে ॥ আমি 

বেজার হলাম মীনাব মায়ের লগে ঝাঁপ দিব যবৃনাব গাঙে ॥ 

ওপবেব গানগুলো৷ থেকে গুধু ষে বিবাহিত পুরুষের জীবনের কথাই ব্যক্ত 

হয়েছে, তা নয়, বিবাহিত নাবীব ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্ব পেষেছে। 
বিবাহিতা নারীব জীবনধাবা শত বন্ধনে বীধা থাকলেও এবং তাকে প্রান 
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ক্রীতদাসীর জীবন কাটাতে হলেও সে যে আদিম রমণীর রুক্ষতায় পুরুষকে 

সন্ত্রস্ত করে বাখতে পাবে, তাও স্ুুম্পষ্টভ।বে গ্রকাশ 

পেয়েছে । আদিম নারী পুরুষের ওপর তার প্রাধান্য 

বিস্তারের ক্ষমতা হারালেও সে যে একেবারে নিংম্ব হয়ে পড়ে নি, তা কয়েকটি 

গানে পুরুষকণ্ের সন্ত্রস্ত উক্তি থেকে বোঝা যায়। তবু বিবাহিতা নারীর জীবন 

যন্ত্রণার জীবন ছাড়া কিছু নয়। সেই বালিকাবয়সে তাকে “পবের ঘর করতে 

যেতে হয় ৷ একবার বিয়ে হওয়ার অর্থ পিত্রালয় থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন 

হয়ে পড়া । দুবদেশে বিয়ে হলে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিয়ে আসবার জন্য লোকের 

অভাব পড়ে । ভাত-কাপডের অভাখ হবে না ভেবে বাপ-ম! তাকে যে-বাডিতে 

বিয়ে দেন, সে-বাভিতে প্রতিদিনের অভাব-অনটনেব মধা দিয়ে বধু তার ব্বপ্প- 
ভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্ভন করে । পেটে খেতে অন্ন জোটে না, প্রায়ই তাকে 

উপবাস করে থাকতে হয়। শ্বশুবালযের আত্মীমস্বজনও কেউ তার দুঃশে 

সহানুভূতি জানায় না। শাশুডী-ননদরশী তাব জখবনে কু গ্রহের মতো' প্রতি" 

মুহূর্তে অনর্থস্থ্টির জন্য তৎপর থাকে; তার দৈনন্দিন ঘরগেবস্থালির কাজকর্মে 
তারা কোনরকম সামান্য তো করেই না, উপরস্ত তাকে কিভাবে বিপদে 

বিপাকে ফেলা যাঁয় তারই ষড়যন্ত্র করে। নিজের মনের সাধ মাহলাদ মিটিয়ে 

কিছু কেনাকাটা করবে কিংবা মেলা-পার্ণে যাবে তেমন কোন অধিকার তার 

থাকে না। স্বামীও তাকে ভালোবাসে না, অথচ তার মন পাবার জন্য সে 

কিনা করে; ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়ালেও জন্তষ্ট হয় না-__কোন কিছুতেই 
মন ওঠে নাঁ_বরং সব সময় সাহায্য অজুহাতে কিল-চড়-লাথি-যৃ*ষি-চাবৃক- 
বর্ষণের জন্য উচিয়ে থাকে । স্বামী সন্তানের কোন দারিত্ব নেয় না, সম্তানের 

খাছ্যসংস্থানের সব দায়িত্ব যেন তারই। তার ওপর স্বামী যখন তার যৌবন, তার 
নারীত্ব সব কিছুকে অবমাননা করে পরকীয়। প্রেমে মত্ত হয়ে ওঠে, তখন সে 

প্রতিহিংসায় হিং হয়ে ওঠে; কখনো-কখনে। প্রতিহিংসা এতো বেশি তীব্র রূপ 

ধারণ করে যেব্বামীকে ঘরের ভেতর আটকে রেখে জীবস্ত পুড়িয়ে যারতেও দ্বিধা 

করেনা । আবার কখনে৷ সে তার যন্ত্রণাজর্র জীবন থেকে মৃক্তি পাবার জন্য 

বাপের বাড়ি পালিয়ে যায় ; শ্বশুরালয়ে ফেরার চেয়ে সে জলে ছুবে আত্মহত]1 

করা শ্রেয় বিবেচনা করে । নারীর জীবনটাই তার কাছে অর্থহীন ঠেকে, তাই 

নারীজন্মের প্রতি ধিক্কার জানাতে কুন্তিত হয় না। 

১৮-৩১৯ মায়ে-বাপে বেহা দ্দিল খাপর। ঘর দেখে; ল, জনম গেল ঢালা মাড় 

বিবাহিতা নাবী 
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খাতে ॥ যাহার ঘরে ননদ নাই তাহার বড মজা রে, খনেক তাতা 

খনেক বালি খনেক চাগ্ল ভাজা ॥ কতখন অধন দ্দিইছি চাল 

মেরাতে ভূলেশা গেছিঃ ননদ বাদী ডুবালি আমাকে, দেন বহিন 

চা"ল গিলা মেরায়ে ॥ ছানা কাদে হরল গবল গহা*লে গবর ভরল, 

আ:জ মহল গেল রে ছু ঠেকা, শাশুড়ী ননদী বং দেখা ॥ ইদ দে'খতে 
যাব বলি কাপড কাচিলি, ভাল সয়া বে, ইদ দেখতে কই যাতে 

দিলি, সেহ কাপড় পাট করি পেডিতে বাখিলি ॥ মীনাব বাপের 

কথায় চলি তাউ হলি চখ্যের বালি, গাল দিছে মাতালিয়৷ ঢং-এ, 

লাচার হলি মীনার বাপের সং-এ ॥ যখন রশাপ্তি কচডা পুরুষ বেজাই 

খেচডা, শুদাই শুদাই কিল ঘৃষি মারে, ঘরের কথা নাই বলি ভরে ॥ 
যখন রাধি শল্লা শাগ পূরুষের হয় বেজাই রাগ, পেলাই দ্িবেক খত 

ঢডার ধাবে, ঘবেব কথা নাই বলি ভরে ॥ ছানা কাদে মাই মাই ঘবে 

খাতে খাবার নাই, ছানার মা ত গেল অরুণ বনে, ছানা কাদে 

ধা'দকার বনে ॥ জাডে ত থুরু ুরু বৃকে দুটি হাত রে, পালজ্ছে উঠিয়া 
দেখি নাই প্রাণনাথ ॥ গা"ল দিলি ভাল করলি পিঠ করলি র'গা, 

তব বুকে পড়াই মারি কাল হব সাগা॥ যেমন গ কাপডের পা্ড 

তেমন গ পুরুষের মা", শিশু অঞ্জে কতই না মা*র খাব, এবার আমি 

নামাল পালাব ॥ আগুই আগুই রাহেড় বাড়ি তাহার পেছু শ্বশুর- 

বাড়ি, নাই যাব খালভরার ঘরে, ঝাঁপ দিব যবৃনার জলে ॥ রমণী 

জনমে শত ধিক, বেশি কথা কি কব অধিক ॥ 

বিবাহবন্ধন পুরুষের পরনারীগমনের পক্ষে মোটেই বাধা নয়। পুরুষ 
বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত, তার পক্ষে পরনারীগমন মোটেই সামাজিক 

পরকীয়ণ প্রসঙ্গ 
অপরাধ নয়। পুরুষ বিবাহিত হলেও দ্বিতীয় স্ত্রী ঘরে 
আনবার তার অধিকার আছে ; সামান্য কলঙ্কের বিনিময়ে 

সে পরকীয়] প্রেমেও আসক্ত হতে পারে । এর জন্য সমাজ তার প্রতি কোন 

রকম দগুবিধান করে না । গ্রামের কোন বিবাহিতা বধৃ* বিবাহবিচ্ছিন্না নারী 
কিংবা কুমারী কন্যার সঙ্গে তার অবৈধ সংসর্গ গড়ে উঠতে পারে। 
৩২-৩৪ খালভরা হা'মকে সাতাছে, খাবার বেলা গাবারগুবুর খাছে। ঘরে 

আছে খাছে ধুছে পরের ঘরে মাউকাছে পরের ঘবে কিবা মজা পাছে । 
দুধ মিঠ1 গুড় মিঠা, পরের পুরুষ মিঠ1, পরের পুরুষ কি জানে মোর 
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বেদনা, চখোর জলে ভিজল বিছ না ॥ আর কি ভালবাসবি আমাকে, 

তর বউ আন্তেছে মাঝ্যাকে ॥ 

বিবাহবন্ধন নাবীর পরপুরুষসংসর্গের পক্ষে ছুল'জ্ব্য বাধাবিশেষ। কিন্তু 
ঝাড়খণ্ডের আরণ্য জনজীবনে যৌনতার সবিশেষ প্রাধান্য থাকায় বিবাহিতা 

নারীও ছুল'জ্ব্য বাধাকে সহজেই লঙ্ঘন কবে যায়। লোক জানাজানি হলে কলস্ক 

রটে, স্বামীর প্রহার সহা করতে হয়, কখনো কুল যায়, কখনো-বা বিবাহ- 

বিচ্ছেদ ঘটে । আরদিম ভূখণ্ডের রমণী তা সত্বেও সমস্ত ঝুকি নিয়ে পরপুরুষ- 
২সর্গ করে । কখনো-বা স্বামীর পব্মারীগমনের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায়, 

কখনো স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আক্রেশে, কখনো-বা পরবীয় 

প্রেমের স্বাভাবিক আকর্ষণে বিবাহিতা নারী বিবাহের পবিভ্রবন্ধনকে উল্লজ্বন 

করে। তবে এ থেকে কেউ, যেন না ভাবেন যে ঝাডখণ্ডের নর-নাবী 

যৌনসর্বন্ব, চরিত্রের পবিভত্রতাবোধ এদেব নেই কিংবা যৌনতা এখানে একে- 

বাবে সংস্কারমুক্ত । রিবংসাবৃত্তিব প্রাধান্য জনজীবনে থাকলেও একেবাবে 

অবারিত এবং বাধাবন্ধহীন নয় এই কখাটি আমাদের মনে রাখা দরকার । 

নিচের গানগুলোতে বিবাহিতা, এমন-কি অন্তনবতশঃ নাবীর পরপুরুষ্জনার 

ইঙ্গিত আছে। 
৩৫-৪০ এলাচ লবং পানের খিলি কবে রে তু'ই খাওয়ালি, এমনি যে তর 

ভাবের নিশা ছ ছানার মা ভুলালি ॥ ছুটুমুটু ডিহালি কেনে ল তুই 

বিহালি, ছেল্যার মা ইয়ে এবার আমরাকে ভূলালি ।॥ আপন 

পুকষের লাগ্যে কানা! নেহগা শাগ ল, পরের তরে, অ তর ঝিগায়- 

মেশ! ডাগ্লল॥ পহিলা সাজের বেলা কে মারিল চালে ঢেলা, 

ঢেল! লহে গ পানের পটলা, গা*ল দিছে ননদ কুটিলা॥ যখন যাই 
জলকে খালভরায় হছলকে, পাছে কন লকের স'গে রাজটবিষয় আছে ॥ 

সনল। শাগ ভাজি ভাজি সি-পুরুষের নাই রাজি, কে পরহাল্য তকে 

লীল শাড়িঃ পাড়ার লকে করে ভালাভালি ॥ 

ঝাড়খণ্ডের সমাজজীবনে বিবাহবন্ধন কোনক্রমেই অচ্ছেছ্যবন্ধন নয়। 

বিবাহবিচ্ছেদ পুরুষ বা নারী, যে কোন পক্ষ থেকেই ঘটানো সম্ভব | কোন 

কুমারী কন্যার সিঁখিতে হাটে-বাটে-ঘাটে-মেলায় একবার সিঁদুর ঘষে 

দিতে পারলে পণর্সি ছুর-ঘষা” বিবাহরীতি অনুসারে তাকে 
বিবাহবিচ্ছেদ 

যেমন সিদ্ধবিঝাহ বলে মেনে নেওয়। হয়ঃ তেমনি স্ত্রীর 
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সি'গি থেকে সি'ছুর মুছে দিষে হাত থেকে নোয়৷ খুলে নিয়ে বিবাহবিচ্ছেদও 
ঘটানো যায় । এ ছাড়া সমাজপতিগণের মধাস্থতাতেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটানে' 

হয়। কখনো কখনে। লমাজপতিগণ একটি শালপাতাঁকে ছু"টুকরো করে 

আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবিচ্ছেদ সিদ্ধ ঘোষণা করে। সাধারণতঃ ভবণপোষণের 

অক্ষমতার জন্য, স্ত্রীব চালচলন মাচারব্যবহারের জন্যঃ স্ত্রীর বাভিচাবেব জন্য 

পুরুষ স্ত্রীত্যাগ কবে থাকে । 

৪১-৪৩ কুল্হিমুড়ায় টানাটানি লে লহাযাব আমি, খালভরাব 'এত মনে ছিল, 

আশিন টানে লহ লুট লিল, আধা দিনে কুলে দাগা দিল ॥ হাতে 

হাতে পান দিতে দ্েখোছে পাডার লকেঃ চুণ দিতে দেখোছে ভাশুরে, 

আগজ ধনির কি আছে কপালে, আজ ধনির কি জানি কি 

করে ॥ শালগাছে শুয়! পকা অইটাই বঠে বাবুর কাকা, দেখা পালে 

বলবে পিয়াকে, কি দষে ছাড়্যেছে আমাকে | জুঁঠাহাতে ভাত বাট 

যেটা] পাবি সেটাই চাটা হাড়ি-খাওয়া নামটা তব উঠ্যেছে, সেই দষে 

তকে ছাড়্যেছে ॥ 

অন্যপিকে স্ত্রীও স্বামীর পুরুষত্বহীনতা কিংবা পবনারীসংসর্গের জন্য 

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পাবে। ঝাড়খণ্ডের সমান্ধজীবনে একদা নাবীকে 

নির্যাতণ-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জীবনাতিপাত করতে হত। প্রতি পদক্ষেপে 

আত্মীয়স্বজনের গঞ্জন! তার জীবনকে দুবিসহ করে তুলত। তার ওপর ছিল 

স্বামীর অকথ্য অত্যাচার, প্রহারে-প্রহারে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে জর্জরিত 

কবে তুলত 3; এই জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য স্ত্রী পিত্রালয়ে পালিয়ে 

গিয়ে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাত। কন্যার ঢুঃখের কাহিনী শুনে মা-বাবাও আর 

তাকে শ্বশুরবাড়িতে ফেরৎ পাঠাতে রাজী হয় না, জামাই-এর সঙ্গে ঝগডা 

করে, এমন-কি মামলামোকর্দমাতেও জভিয়ে পডে। আবার অনেক সখয় 

স্ত্রী তার প্রণয়ীর হাত ধরে অজানার পথে পা বাডায়। 

৪৪-৫০  শুঁষণি শাগের ভাজি ই পুরুষটা বেজশাই রাগী শিশুকালে কতই গঞ্জন 

পইব, চল দেওরা নামাল পালাব || বড় ঘরের বনু পালালা কেঁদ 

বচন, যাকেই শুদাই সেই বলে ভাই কে জানে ॥ বাধন! পরব 

আল্য পিঠা স্দেশ লিয়ে আল্য, ফুলুর মা১প্ফুলুকে ত জামাই 

আল্য লিতে। ফুলু আমৃদের দুধের সর তাই আসোছে রাইতে 

জর, ফুলুর বাপ, ফুলুকে ত নাই দিব যাতে ॥ শ্বশুরঘরের খাল- 
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ভবার। লেগতে আশ্ডেছে, নাই যাব গ আমার মাথা ছুখাছেঃ কাল 

সকালে জবাব দিব দেশের মাঝেতে ॥ মায়ে-বাপে বেহা দিল 
ঠেগা-ধরা1 বরকে, আর যাব নাই শ্বশুরঘরকে ॥ আমার টুন্ুর 
একটি ছেলা মানবাজারে শ্বশুরঘরঃ জলের ঘাটে কলপসী রাখো 

পালাই আল্য বাপের ঘর । আলি বিটি ভাল করলি আর ত ছাড়্যে 

দিব নাই, কমর বাধ্য লাগব লিয়াই জামাই বলো ছাণ্ডব নাই ॥ 
দামপাডার লখিন্দর বিটিকে না কবায় ঘর, শ্বশুব-জামাই করে 

মকদ্দ্রম', থা”ক বিটি না কবিব মানা |। 

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর নারী বধবেশ ছেড়ে কুমাবী কন্যা সাজে। 
সিঘিতে থাকে না সি'ছুব, হাতে থাকে না নোয়া। বধূবেশ ছাডলেও 

তখন লে ষৌন-অভিজ্ঞতায় উত্তাল উদ্দাম এক নারী । অতঃপর তার স্বাধীন 

নায়িকা সাজবার পালা । সমাজের অন্ুশাসনকে উল্লজ্যন করতে সে কুগ্ঠাবোধ 
করে না। জাতি-কুল-কলঙ্ক ভয়ে সে কম্পিত হয় না। 

একরকম ব্ল্গাহীন উদ্দাম জীবন কাটায় বলে লোকে 

তাদের “উদম] ছডী” বা *উদ্লাম ষাডী+ বলে তাচ্ছিল্য করে। বিবাহবিচ্ছিন্না 

নাবীর বেশভৃষা, চালচলন প্রাযশঃ রীতিবিরুদ্ধ হয়ে থাকে £ শাড়ি পরবা'র 

ভঙ্গি, চল বাধা এবং সিঁথির ঢং, চালচলনের বকমসকম সমাজের কাছে 

ওঁদ্ধতামুলক চ্যালেঞ্জবিশেষ। সমাজ তাই এদের অনেক সময় একঘরে 

করে অথবা কূলট? আখ্যা দেয়। দেহের বিনিময়ে সে পরপুরুষের কাছ থেকে 

অলংকার-সাজসঙ্জা সমস্তই সংগ্রহ করে নেয়। মধূলোভী পুরুষ তাদের 
চালচলন দেখে বৃঝতে পারে, তারা বিবাহুবিচ্ছিন্না নাবী । জমাজের কর্তারা 

তাদের ধিক্কার দেয় কিন্তু তাবা নিখিকার, তারা তাদের চালচলনে পলাজসজ্জায় 

মহাভারত অশুদ্ধ হবার মণ্চো কিছু খুঁজে পায় না। সৌঁভাগাক্রমে এদের 

সাগ! হলে এবা কোথাও আশ্রয় পায়, অন্যথা যৌবন অতিক্রান্ত হলে অতাস্ত 
হেনস্থার জীবন কাটাতে হয়; কটাভানারি করে কিংবা পা.রর বাড়িতে ঝি- 

কামিনেব কাজ করে উদরায্নেব সংস্থান করতে হয়। 

৫১-৫৮ ভাঙা ধরে খজা রল1 কতই হিয়ায় সইব, বেহাল্যা পুরুষ ছাড়্যে আমি 
কতই ধৈর্ধ ধরব || উছুরে ফেলিল মাটি নাচনীদের সনার কাঠি, 

অ উদ্াম ষাডী, কতই বা পরহাব শাকাশাড়ি ॥ পাড়ুদহা যাতে 

যাতে চাইলে চিন্হেছি তকে, নাখে বেসর কানে মাকড়ি দলকে, 

বিবাহবিচ্ছিন্ন। নাবী 
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অকালে পুরুষ ছাডো'ছে ॥ শুকনা হত্বকী খাড়া যত ছড়ী ভাতার- 

ছ|ডা, ভাতাব-ছাডা নাম তদের গেল না, ধিক রে জীবন 

বাখ ন।।। লক্ষে বলে ছি ছি আমি ব। কর্যেছি কি, নাথে লোলোক 

হাতে শাখা প*বহ্ছি, বেহাল্যা পুরুষ ছাডে"যছি ॥ সকালে উঠ্যেছি 

আমি বা করেছি কি, সকালে উঠোই সী'তা৷ কাটে"ছিঃ বিকালে 

বাজাব বূলেছি ॥ হেন যৌবন ঢ*দ্িন তবে হবি গ পরেব অধীন, 

যৌবন গেলে ছুবে না কেউ সজনি, তখন তুই খাট্যে খাবি কামিনী। 
হায় গ সাধের রমণী, ফুল ফুটিলে হবেক মলিন ॥ পাহাড়ে পরবতে 

ঘক তাই আন্তেছে সাঘাব বরঃ বর দেখ্যে কইনা বেয়াকুল গ, 

শ্বশুবে-জামাই-এ গেঁদাফুল ॥ 

নাবীকে যতোই শাসন-অনুশাসনেব কাধনে বেঁধে রাখবাব চেষ্টা করা হোক 

না কেন, তারা কিন্তু আর অবলা সবল। বাল। হয়ে থাকতে বাজি হয়নি । 

পুকষে নিয়ন্ত্রণে সমন্ত ক্ষমতাকে তার! ছিব্নবিচ্ছিন্ন কবে যেন অনেকটা 

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে অথবা যৃগধর্মেব বিচিত্র আকর্ষণে 

দুঃসাহসিকাব পদক্ষেপে সম্থুধে এগিয়ে এসেছে । যুগ- 

যুগাস্তবেব ক্রীতদাসীব জীবন কাটিয়ে উঠে ত!বা বর্তমানে অনেকাংশে স্বাধীনতা 

অর্জন কবেছে , বহুক্ষেত্রে পুরুষ আজ তাদেব কুক্ষিগত। তাদের এই দুঃসাহসিক 
পদপাতকে রক্ষণশীল, এবং বলতে গেলে পরাজিত, পুরুষসমাজ সহজ মনে 

মেনে নিতে পাবে নি। তাই তারা আধুনিক নাবীদেব গানে-গীতে তীক্ষ 

বিদ্রেপে বিদ্ধ কববাব চেষ্টা কবেছে। যে-কোন সমাজে অভ্তঃপুরটা অত্যস্ত 

পেছনে পড়ে থাকে; সমাজে সত্যিকারেব বিবর্তন এবং বরূপপরিবর্তন 

তখনই ঘটতে পারে যখন নাবীসমাজের নিভৃত অস্তঃপূরেও পরিবর্তনের 

দোলা লাগে। ঝাডখণ্ডেব জগদ্দল আদিম সমাজে পরিবর্তনের হাওয়। 

লেগেছে ; ঝাডখণ্ডী নারীবাও কিছুটা শিক্ষার শ্বাদ পেয়েছে এবং নাগরিক 

সভ্যতাকে পল্লীর অন্তঃপুরেও টেনে নিয়ে গেছে। এটা ভালো কি মন্দ 

হয়েছেঃ আমব। তার বিচার করব ন। | কিন্ধু ঝাডখণ্ডী নাবীসমাজ যে শত 

সহম্র বসরের স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে গতিশীল হয়ে উঠছে, এটাই আশার 

কথা । পুরুষেব স্বার্থপ্রণোদ্দিত অনুশাসনের বেডি তারা লঙ্ঘন করতে পেরেছে 
এবং বেশবাসে চালচলনে রক্ষণশীল পুরুষের দৃষ্টিকে বাঙ্গ করে চলতে পেরেছে 

এরই মধ্য দিয়ে তাদের প্রাণের আকুতি এবং পরিবর্তন-কামনায় বৈপ্লবিক 

নিদ্রোহিনী ন'বী 
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চেতন! প্রকাশ পেয়েছে । পুরুষেরা যতোই কলিকালের দোহাই পেড়ে বিদ্রপ 
করুক? ঝাড়খণ্ডের নারীসমাজের চলিষুতার মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনই 

স্থচিত হুচ্ছে। 
৫৯-৬২ কা*ল আন্টেছি পরের বিটি কারপাই দিল মাঝ্যার মাটি, *কলি হল্য 

ভোরঃ মায়েবাপে না করে কদর ॥ ঠৈত. গাজনে, কতই গরব নারীর 

বেশভূষণে । পেছাপাঢ়া লীলশাডি পর্হল ডেটি করি চাভি ঝুলনে। 

হাতে উলৃকির ছটা কপালে পি'ছুরের ফটা বেসর ঝুলনে। রায় 

হাড়িরামে গায় এনারীকে পারা দায় লূলুক দলনে, ছাতিয়। ফুলায়ে 
চলে গজগমনে ॥ ঘোর কলিতে বিবাহ করা কেবল যন্ত্রণা। 

বিধবাদের হাতে চুডি সধবাদেব হাতে চুডিকে বৃডি কে ছু'ড়ি 

চিনতে পারি না। উল্টা গোটে প্রাণর্কাটাতে সকল মজা লিলেক 

লুটে, তারা পরে শাড়ি বারাণসী ঢাকাই শাড়ি বই পরে ন1। 

তারা চাবিকাঠি খুঁটে বেঁধে অনস্ত বই পরে না॥ কলিকালের 
বহুবিটি উলটি বাধিল ঝুঁটি, আগুসালে আয়না বাখি গু'জল 

বেলকটি । আগুপেছু চাহি দেখে মোকে ক্যায়সন সাজলি, য্যায়সন 

চমকে বিজলি । পায়ে আলতা পরে ধনি বাঁকা সীতা কাটে. 

ধনি, কপালে টিঁছুরের টিকলি গলায় মাছুলি। শায়া লেলী শেমিজ 

শেলী ফেচাপাড়্যা শাড়ি লেলী, দুজনেতে বাজার যাব কিনব 

আচলি। রায় হাডিরামের বাণী কলিযুগের সকল জানি, বেহাল্য। 
পুরুব ছাড়ে হ্াগায় মজলি || 

অত:পর লোকসংগীতের সর্ধবাপী বিষয়বস্তু প্রেম সম্পকে ঝাডথণ্তী লোক- 

ভাবন1 বিচার করে দেখা যেতে পারে। পরিশীলিত সমাজে প্রেমও একটি 
উজ্জ্বল নির্মল পরিশীলিত রূপ ধারণ করেছে । নিরবয়ব প্রেমের ভাবনায় 

উচ্চতর জনমানস যেমন পরিব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনি 

উচ্চতর সাহিতা প্রেমের নব নব রূপ এবং ভঙ্জগিকে 

অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পরিশীলিত মন পরিশীলিত ভাষায় প্রেম- 

ভাবণাকে প্রকাশ করতে সমর্থ তয়। তবে মানস প্রেম বা নিষ্কাম প্রেম বা 

[1969110 1058 বলতে যা বোঝায় তা কতোখানি বাস্তবসত্য ঘটনাও তা 

রীতিমতো বিতর্ধিত ব্যাপার । রক্তমাংসের নরনারীর প্রেম শরীর-নিরপেক্ষ 

হতে পারে, আদর্শবাদের বৃূলি আউড়ে এমন কথা বলা চলে কিন্তু বাস্তবে 

(প্রম 
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যে শবীবের জন্যই আর্ত হাহাকাব তা বুঝতে কারো অন্তরবিধা হয় ন1। 

শাবীবিক মিলনের পথে যেখানে বাধা সেখানে বেদনাঁভরা দ্রীর্থশ্বাসকে 

অবলম্বন করে নিষ্কাম , প্রেমে তুষ্ট থাকা ছাড়া গত্যন্তব থাকে না, কিন্তু তন্থুব 
জন্যই যে মানসিক তাণ্ডব তা প্রেমিক প্রেমিকারা ভালো করেই বোঝে। 

ঝাডথণ্ডে শবীর-নিবপেক্ষ প্রেমের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে । আদিম নর- 
নাব" হ্যটটির আনন্দেই পবস্পব পবম্পবেব প্রতি আকুষ্টু হযঃ দেহকে উপবাসী 

বেখে বিনা সংসর্গে স্থটটি সম্ভব শয় বলে তাবা শুধৃমাত্র বাকৃনিভর প্রেমে 

ছলনার আশ্রয় নেয় না। দৈহিক প্রেমের ক্ষেত্রে বাকৃপটুতাব চেয়ে অঙ্গ- 

প্রতাঙ্গের আকাবইঙ্জগিত অনেক বেশি প্রাণথময়, অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনামধ্ব। 

সামান্য ভ্রবিলাসঃ চকিত চাহনি, ইশাবাইঙ্জিত প্রেশেব ব্যঞ্রনাকে যতোবেশি 

গভীব এবং মর্মভেদী কবে প্রকাশ করতে পাবে, দিস্তা দিস্তা “প্রমলিপিব 

সাভাযোও তা গ্রকাশ কবা জন্তব হয় না। তাই ঝাডখণ্ডের প্রেমসংগীতে 

বাবে-বারে চকিত চাহনি চোখ ঠাবাঠাবি এবং এবং ইশাবাইজিতের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। 

যৌবনাগমেব অল্লবিস্তব শাবীরিক টিঙ্চ কিশোবীদেহে পরি্ধুট হতে না 

হতেই তাকে ঘিবে প্রেমাকাজী তকণদেব গুঞ্জন শুরু হয়ে যায়| কিশোরী 

কন্তাব মধ্যেও মানসিক পবিবত্তন ঘটতে গুরু করে। মাত্র কিছুকাল আগে 

যখন সে বালিকা! ছিল, তখন তার দ্দিকে কাবেো। নজর 

পড়েনি, অথচ এখন যৌবনোন্মেষেব আভাসেই তাব 
চারপাশে প্রেমলুন্ধ যুবকদেব ভিড বাড়তে দেখে সে অবাক হয়ে যায় । 

প্রেমিকর্দেব সে তাই মিনতি কবে জানায় যে, সে এখনো অপ্রাপ্তবয়স্কা, 

এমন কবে প্রলুব্ধ কৰে তাবা যেন তাকে অকালে নষ্ট না করে , যৌবনের পূর্ণতা 
ন| এলে মিলনে আনন্দ মধুব হয় না। প্রাকযৌবনের প্রেমগুঞ্জনেব বিভিন্ন 

ভাবনাও তাই লোকসংগীতেব মধ্যে সাদবে স্থানলাভ কবেছে। 

৬৩৬৯ যখন ছিলি এতটুকু রাউ কা*ডও নাই কেউ মু-টায় টুকু, এখন 

দিদি হয়েছি ডাগব গ, পেছুই পেছুই ঘৃ'বছে নাগর ॥ কচি 

কমেব কলি কর্য না গভালাভালি পাকলে কদমেব আস্বাদন, 

কচি কাম ছুইনা এখন ॥ দেখ্যে বাঢালি তুকে তুই না দিলে 

আমাকে, বৃকের মাঝে শিম'লকটি দলকে, সেইদেখ্যে মন ললকে ॥ 
যখন ছিলি ছুটুমুটু খায়েছিলি জন্হা'র ভুটু, এবাব দাদা হয়েছি 

বাযাদঞ্ি 
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ডাগর, কত ছলে ভা'লছে নাগর ॥ মধু খাতে আলা বধু মধু খাতে 

দ্রিব নাই, ষোল বছর বয়স আমার এ কলঙধ লির নাই ॥ কত 

ছলে কথা বলে বা চ*খটা ঠারিয়া, লাজ নাহি লাগেরে ন্ঠির 

কালিয়া ॥ আধাড শরাঁবণ মাসে বাদ পখ*র ভরোয গেছে, বুলানে 

বা'হরাছে জল উছলিয় যাছে, কাচা শবীর নবীন বয়সে ॥ 

যৌবনসমাগম ঘটবার পর ঝাডখণ্ডের যুবকষুবত্তী আদিম জীবনের মুক্ত 
প্রেমের আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। দেহজ সুখের প্রাবল্যে পরস্পর 

পরস্পরের প্রতি আকুষ্ট হয়। যৌবন যতোদ্িন, ততোদিনই দেহের 
আনন্দ, জীবনের আনন্দ। ফুলের বূপরসগন্ধ ততোক্ষণই মনকে মাতায় 

যতোক্ষণ তা টাটকা থাকে, ঝিমিয়ে-পডা কিংবা শুকনো ফুলের না থাকে 

সৌন্দর্য, আর ন থাকে বূপবসগঞ্ধ । তাই যৌবন যতো- 

দিন ততোদিনই নারীপেহেব সৌন্দর্য, ততোদিনই তার 

প্রতি প্রেমাকাজ্জী পুরুষের আকর্ষণ এবং মধৃস্ববে গুঞ্জন, একবার যৌবন 
গত হলে কোন পুরুষই তার প্রতি দূকপাত কবে না। তাই শরীরকে উপবাসী 
রেখে বাকসর্বস্ব প্রেমে ঝাড়থণ্তী যুবতী আস্থা রাখতে পারে না। স্বল্লাহু 

জীবনে প্রেমের দিন আরো স্বল্পতর, জ্যোতক্নার আলো নিভলেই অন্ধকার, 

তাই যোগ্য প্রেমিক নির্বাচন করে প্রেমের সমস্ত রস নিংডে আক পান 
করার পক্ষপাতী তারা । ঝাড়খণ্ডী লোকমানসের এমনিতবো যৌবনভাবন! 

বহু গানের মধ্য দিয়ে নিদ্ধিধ ভাষাম্ন প্রকাশ লাভ করেছে। 

৭০-৭8 শিল্পাকুইলের কাটা বধূর লাগিল হিয়ায়, জাতি ছাড়া যায় হে বধ 

পিরিতি ছাডা দায় ॥ আউশ ধান কাটিকুটি পুয়ালের গাদি, 
ভর যৌবনের বেলা যম হল্য বাদী ॥ জুদন। ডুবিলে অদ্ধকার, 
ভবে কেব! কার, এই ছুদদিন প্রেমেরি বাজার ॥ ধনযৌবন আড়াই 
দ্রিন নজর ভর্যে মানুষ চিন, দিন! চারি, দতি প্রেমেরি বাজার গ॥ 

এদেশেতে ন। রহিব পিরিতি নগরে যাব, আমি বাছ্যে লিব রসিক 

একজনা হে, পিরিতি রতন কাচা সনা। কফেউযদ্ি করে মান। 

কারই মান। শুনিব না, গোপন পিরিত রা*খব দুজন ॥ 

আমর! আগেই বলেছি, ঝাড়খণ্ডের আদ্দিম জীবনে প্রেম মানেই দেহজ প্রেম 

কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে এব মধ্যে মন জানাজানি, ভালোলাগাঃ অনুরাগ 

ভালোবাসা একেবারে অনুপস্থিত থাকে । এখানে যুবকযুবতীর পারস্পরিক 

যৌবন-ভাবনা 
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সম্পর্কের একটিই লক্ষ্যবস্ত থাকে £ শারীরিক মিলন। 
কখনে1 এই সম্পর্ক নিছক দৈহিক প্রবৃত্তির তাডনায় 

ঘটিত হয়ে থাকে; কখনো-বা এই সম্পর্ক অর্থ বা উপহার সামগ্রীর 

বিনিময়ে গড়ে ওঠে; আবার কখনো-বা নিছক অস্থ্রাগের ফলেই যুবতী 

নারী প্রাধিত ভালোবাসার পৃরুষটির কাছে আত্মসমর্পণ কবে। 
৭৫-৮০ নমরসিংগডের চাথালে পীয়েছিল মাতালেঃ সে যে কি ছুখ দিয়েছিল 

ব'লব কাল সকালে ॥ আবষাডে বৃুনিলম ধান লাল বং-এর শি'ষঃ খই 

খাতে দ্দিব ধনি আমার ঈগে শুন ॥ শাকাবীরা শশাকা কাটে, 

কাটে গ কদমকলি, ইঙ্গিতে পরোছি শাাকা কলেব বাবু দেয় টাকা॥ 

শালুক ফুলের বৃদ্ধি নাই রাইতে শালুক ফুটে, যার স'গে যার 

গোপন পিবিত অরাই মজা লুটে ॥ তুমি আমা পরাণ বধূ চুহে 
চুহে খাণ্ড হে মধু, আমার মধৃভরা ফুল বিনে অলিকুল বিফলে 

শুকায়ে যায় হে ॥ শনিবারের মিঠাইখালা ধর বলতে ধবে*ছি, 

ছাড় বললে কি ছাভা যায় গ বত দিনের পিবিতি ॥ 

ঝাভখণ্ডী যুবতীর প্রেমচেতনায় পরিচিত জনেব চেয়ে অপরিচিত জনেরা 

কোন অংশে কম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে না । বরং বলা যেতে পারে, পরিচিত জনের 

চেয়ে অপরিচিত জনের প্রতি কৌতুহল যেমন সীমাহীন, তেমনি তীব্রতাও 
প্রচণ্ড এবং আকর্ষণ দুর্দমনীয় হয়। এই সব অপরিচিতদের মধ্যে বিদেশী এবং 

ব্যবসায়ীরা তাদের দৃষ্টি অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে । কখনো রূপ, কখনো 
পুরুষালি আকর্ষণ, কখনো-বা ব্যবসায়ীর টাকাকডির কাছে তারা নিজেদের 

নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়। কখনো-বা এদের সঙ্গেই এরা কুলত্যাগ, গৃহত্যাগ করে 
বেবিয়ে ষায়। 

৮১-৮৪ এতটুকু পা"খটি কি সুন্দর নেজটি, দেখ নগ দির্দিকে বঠে লকটি॥ 

অর্দিদি নাই র*হব ঘরে, ছাগল-বেপারী স'গে যাব ধীরে ধীরে ॥ 

গাড়ারগুডুর বহুটি জড়া রে কলসী, মা*রব বাশির ফাবড় ভাব 
কলঙী, কদমের ডালে বস্যে ভাবছে বিদেশী ॥ চা"র কুন্যা পথ*রটি 

লবঙলতায় ঘেরা রে, ডাল ভাঙি ফুল তুলে বিদেশী ভমরা ॥ 
ঝাড়খণ্ডের প্রেমসংগীতে প্রেমের বিভিন্ন স্তরগুলো স্ুম্প্র্ইভাবে রূপলাভ 

করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রসতত্বের জটিল বিভাজন 

এর মধ্যে তেমনটা! বিকশিত হয়ে না উঠলেও সাধারণ- 
ঝা.--২৬ 

সাত্বিক প্রেম 

প্রেমবৈচিত্র্য 
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ভাবে প্রেমের মৌল ত্যরগুলে৷ অবশ্তই গীতবদ্ধ হয়েছে। বিগ্রলস্ত শৃঙ্গার বা 
বিরহ এবং সম্ভোগ শৃঙ্গার বা মিলনের বিভিন্ন প্রেমান্থৃভৃতি ঝাড়খণ্ডী লোক- 

গীতিতে আশ্চর্য সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে । খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে 

পারে যে, ঝাড়খণ্ডের প্রেমগীতি বৈষ্ণব পদ্দাবলীর উত্তরাধিকার বহন করে 

চলেছে। ভণিতাুক্ত ঝুমুর প্রসঙ্গে একথা আংশিকভাবে স্বীকার করা গেলেও 

লোকায়ত গানের ক্ষেত্রে বৈষ্ণব রসতত্বের প্রভাব ব1 অন্ুকরণের কথা স্বীকার 

করাযায় না। লোকায়ত গানের প্রেম-ভাবন1 এতোই আদিম প্রকৃতির দেহজ 

সুখের উল্লাসে ভরপুর ষেঃ কোন বৈষ্ণবেব পক্ষেই এসব গানকে পদাবলীর 
উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ঝুমুব পদাবলীব অনুকরণে রচিত 

এবং রাধাকষ্ণ-ভাবণায় অন্প্রাণিত হলেও এব মধ্যে যে প্রেম রপলাভ কবেছে, 

তা কোনক্রমেই বৈষ্ণব পদাবলী বাধাকুষ্চে গ ণয়ললার যথ|যথ রূপ নয়ঃ বরং 

ঝাডখণ্ডেব অবণ্য-মারিম প্রেম-ভাবনাই এব মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ কবেছে। 

আমরা ঝ্ুমুব প্রসঙ্গে এদিকটি আলোচনা করেছি। এখানে আমাদের আঞোচনা 
সম্পূর্ণতঃ লোকভাষায় রচিত লোকায়ত গানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে । 

ঝাডখণ্ডের লৌকিক প্রেমের মধ্যেও অলংকারশান্ত্রসম্মত প্রেমের বিভিন্ন স্তর 

দুশরীক্ষ্য নয়। কিন্ত ঝাডখণ্ডেব প্রেমগীতি কোনক্রমেই অলংকাবশাস্ত্র কিংবা 

উজ্জরলনীলমণির বিধিনির্দেশ অন্গপারে রচিত হয়নি । প্রেমঃ তা সে লৌকিক 

হোক কিংব। শিষ্ট, কতকগুলো নুম্পষ্টস্তবের মধ্যে সীমাবদ্ধ ; এব মধ্যে পূর্ববাগ- 

অন্রাগ, অভিসার, মানঃ মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ? স্তরগুলো বিশিষ্ট ; প্রেমিক- 

প্রেমিকার জীবনে এই স্তরগুলে। অনিবাধত: এসে থাকে; বলাবাহুল্য, এই 
স্তরগুলো শাস্ত্রের নির্দেশাচসারে তারা অতিক্রম করে না, বরং এই হুল প্রেমের 

স্বাভাবিক গতি-প্ররূৃতি। তাই লৌকিক প্রেমগীতিতে এই জব স্তর দেখা 

গেলে অনেকেই রাধাকষের প্রেমসম্পফ্িত পদ্দাবলীর জস্তাব্য প্রভাবের কথা 

চিন্তা করতে প্রলুব্ধ হন। রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্বের ভিত্তিম়ুল যে লৌকিক প্রেমের 
গতীরেই নিহিত এবং বিছজ্জনের প্রেমসম্পকিত বিধিনির্দেশগুলে! যে লৌকিক 
প্রেমের আধারেই রচিত এবং ভক্তিরসে জারিত, সেকথা মনে রাখলে লৌকিক 

প্রেমগীতিকে বৈষ্ণব-পদ্দীবলীর বিশ্বস্ত অন্ুকৃতি বলে ভাববার কোন সংগত 

কারণ থাকে না। আমর] এর পুর্বে বিভিন্ন গান আলোচন৷ প্রসঙ্গে বাড়খণ্ডের 

প্রেমধার! সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচন1করেছি। এখানে আমর! প্রেমের বিভিন্ন 

ভাব-বিভাবসম্পফিত গানগুলো উদ্ধত করছি মান্র। 
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৮৫০১ পুর্ববরাগী-অন্ুরাগ £ জড় গাছের আগডালে হলগ্দ বরন 
পা্খর্টিঃ দেখ নল দিদি কে বঠেলকটি | নাগ্চতে বাহরালে তর! 
বদন তদের *্গরি, কার ঘরের নারী তরহ! চিনিতে না! পারি || 

তাল গাছে তাল পংডা কদম গাছে কলি রে, বৃধার গায়ে লাল 

গামছ! চটক দেখ্যে মরি রে।। আড় বাশি না বাজাও মোর 

জীবন ন' কাদাও,ঃ বনফুলে মনভুলে, মনকে মোব তুলালি কত 

ছলে ॥ ছটমট পাখিটা বিজুবনে চরে রেঃ ডাকছে গলার মাল মন 

কেমন করে বে॥ বধুব বাডির কাল্লা ফুল অঁখি ঠারে তু*লবঃ লিলজ 

বধয়ার লাগি জলে ডুবে ম'রব ॥ পাত তু*লতে যায়েছিলি তুল্যে 
আনলি লতা, বধুব ঈগে দেখা নাই স্বপনে হয় কথা ॥ 

৪২-৪৯ অভিসার : খিড়কি দুয়ারে কুকুব সদবে ভাগুর রে, ক করো বাহির 
হব ছু'পায়ে নপুর রে ॥ কাচা কাপড ভূসন1 রা”ত বধূ সময় জানে) 

আসবে, দিন করনা আনাগনা লকে কি বলিবে, কাচা কাপড় 

জুসনা বাত বধূ সেদিন কবে আ*সবে ॥ ফিং ফিং ভুসনা আধার 

ঘরে শু'সনা, তকে তকাজলে সাজে জলে ধুয়ে দিলনা ॥ বধূকে 

তর কথা দিয়ে কপাট দিয়ে গুসনা, ভালবাসা মনে রাখিস 

ঘুমাই মরো যা*স না॥ বধু আ*সবেক বল্যে কপাট না দিলম 

ঘরেঃ বধূ হে সরবস নিয়ে গেল চবে॥ তালপাতের আগুনুটি 
খাডারখিড়ির করেরে, আজ ফিরে যাও প্রাণের বধূ মনেতে 

ভাবিয়ে রে ॥ আমার বধূ রা"তকান। বাডিবাটে আনাগনাঃ দেখ 

বধু গবরগাট়ায় ঢুক নাঃ অই পিরিতির মরম জান নাঃ বচনে কি মন 

মানে দবশন বিনা ॥ বাশিশুন্যে গ আমার মন মানে না বাখ্ল 

ঘরে, বারেবারে বাজছে বাশি বাহুর! বা"হরা বলো ॥ 

১০০-১০৮ হপ্তিতা-কলহান্তরিত।-মান £ কুইলিনী বিরহিনী চলিল ৈহর, 
কেন পিয় না আইল এখন, বুঝিলি রে পিয় বাসিল পর ॥ পলাশ 

ফুলের মধূ রে ভাই পড়ে ঝরাঝরঃ সারা নিশি রইলম জাগি নাই আলা 

নাগর ॥ এত রাত ছিলে কার ঘরে, পানের ছিট লাগল চাদরে ॥ 

কাসা ভালে কাসা জড়ে মন ভাঙলে নাই জডে, জভালে নাই জড়ে 
বৃক্ষের পাতা হে, যাও হেবধু নিশিছিলে যথা ॥ সাজে ফুটিল 

ফুল সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বধু হল্য এত দিন ॥ তুমার 
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পিরিত জানা গেল এত দিনে, মিছাই দেখা মনবাখা নয়নে নয়নে ॥ 
শুন অহছে রসিকজন বৃঝো লিলম তুমার মন হাসি হাসি ফুল 
মালা পর.হালে, সাদ গায়ে কালি যেধ্িলে॥ গাছেতে উঠিয়া 

মূলে দেয় ছেদন, বুঝা গেল বধূ তুমাবি মন ॥ মাণিকপা্ডাব 

রোডে যাতে তামুক বন্যে দিব তকে, আব দিব ডবল খিলির 

পান, কথা! বল শাম, না বলিলে কাদিছে পবাণ || 

১০৯ ১২৩ বিরহ: অ প্রাণু ককিলাবে এত রাইতে কেনে ডাক দিলি, 

নিভেছিল মনেব আগুন কেনে বা জালালি ॥ আকাশেতে টাদ 

নাই কি কবিবে তাব] রে, বধৃব মন চন্চল ছাডি যাবাব পারা ॥ 
আম পাকে লালে লাল পিযাল পাকে কাল, কন দেশে গেল বধূ 

দেখ! নাহি দিল ॥ আধাড যাসে পিয়া পরবাসে, জাছুমণি বে, 

অ মন ভাঙিল কিসে । ইসে নাই তিসে ঘেবিল বিষে, বলো দিবে 

গ যেন নাগব আসে | আধাড শ্রাবণ মাসে নব ঘন মেঘ ডাকে 

আবকি তব মনে নাই বে আমাবে, প্রাণ কাদে ঘুমুবে ঘৃমুবে ॥ 
আলতি পাতেব সবসবানি কাল্লাপাতেব ঘি, অনেক দিনেব 

ছাঁডাছাডি ভাবলে হবেক কি॥। আ"জ নিশি অবসবে সব 

বলিব তবে কেনে পব বাসিছ আমায় গ* কত দুঃখ সহিব আর ॥ 

আদাডে বাক্দাডে ঝিগ! ঝিগায় জালি দিল নাই, এত বড 

পববে গবধৃ আমাব আল্য নাই ॥ আদল বাদল করল 
লিদিবিদি খবা দিল, হায় বে মবমে দাগ! দ্রিল, নবীন বয়সে 

আমার শামে ছাডে গেল ॥ এতটুকু স্থখ ছিল কে (ব লৃকায়ে' 
দিল, চইখে-উ দেখি নাই কানে-উ শুনি নাই, এম্নি লম্পট্যা বধূ 

ফিবে চাল নাই ।। এমন কে জানে, বধূ গেলে ভা*্বতে হয় 

মনেঃ ভাদর শাদ্র মাইরি গেল অকারণে || কুলহি বেড়াতে 

গেলে বসে বসে গ্তাণ কাদে, নবীন প্রেম রেঃ তে নিশি গেল 

বিফলে ॥ বিঁগা ফুল সারিসাবি বধু বিনে বহ্তে নাবি, সহচরি, 

দ্রিবানিশি অই ভাবনায় ঝুব্যে মরি।। ডেড পহুব বাতি তডপি 

উঠত ছাতি পতি নাই মোর পালঙ্খ উপরে, দে প্রাণ মদনের 

শবে।| পথঃবেতে জল নাই কমল কেনে ভাসে রে, বধূর সগে 

দেখা নাই লক কেছে হ্রাসে ন্নে।| লকে বলে ভূল ভুল কেমনে 
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ভূলিব বল ভূলিলে কি আর ভুলা যায় গ, দিবানিশি জা'গছে 

হিয়ায় || 

১২৪-১২৭ মিলন : আস বধূ তেল মাখ আমার বচন রাখ সিনাই আস অই 
যবুনার ঘাটে, দই চিডা চিনি দিব খাতে ।। আমি পুজা করিব 

তর গ, আস্জ নিশি নাই হবেক ভোর ॥ চৈত বৈশাখ মাসে ভেল। 

পাকে লাল হয়েছে, অই ভেলা দিব শামের মুখেতে, তবু ন1 

ছাড়িব শাম তকে ।। আন্ত বধৃবস হেথা বলব মণের কথা 

অনেকর্দিনে পায়েছি হে দেখা, এতদিন ছিলে বল কুথা ॥ 

১২৮-১৩০ বিচ্ছেদ: ইদে পরিলি শাখা জিতুয়াই ভাঙিল বে, হাতের শাখা 

বিজড হল্য পিরিতি ভারিল রে।। পান খিলি তর আঁকাবীকা 

জ'াতি-কাটা সুপারি, এত গ তর ভালবাসা আস্জকে তু'ই জবাব 
দিলি।। সাধের টিকটিকি, সত্যি কথায় দিলি রে ফাকি, ঢেলক। 

জাকা বহল পিরিতি ॥। 

ওপরে উদ্ধৃত প্রেমের গানগুলো! একটু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলেই বোঝা। 

যাবে, এব মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের গান খুব কমই আছে । আপসলে প্রারুত 

প্রেমের গান মুক্ত প্রেম এবং পবকীয়া "প্রমেবই নিখুত অস্তবঙ্গ চিত্র তুলে 

ধবে। দ্রাম্পত্য প্রেমের মধ্যে শালীন সংযমেব বিশেষ ভূমিকা থাকায় মুক্ত 
পরকীয়! প্রেমের মতো বিহবল রসের সঞ্চার করতে পারে না। তাই 

শুধু ঝাডখপ্তী লোকগীতি কেন, সব দেশের লাকগীতিতেই মুক্ত পরকীয়! প্রেম- 

প্রসঙ্গ সর্বাধিক স্থান লাভ করেছে । নীতিবাগীশ রক্ষণশীল সমাজপন্ডির! 

যতোই এ প্রেমের বিরুদ্ধাচবণ করুন না কেন, বাস্তব জীবনে যেমন সাহিত্যেও 

তেমনি এই প্রেম নিজস্ব মাধূর্ধ এবং সৌন্দ্যগুণে বিশিষ্ট ভূমিকা অর্জনে সমর্থ 

হয়েছে। মুক্ত এবং পরকীয়া প্রেম গোপনচারী ; লোকদৃষ্টির আডালে এর 
লীলাখেলা । অন্যের দৃষ্টিকে এভিয়ে প্রেমিক-প্রেমিক। চোখের ইশারায় 

পরম্পর পবস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন কবে ( “কুল্হি কুল্হি যাতেছিলি বধূ 

করে ভালাভালি+ ; "খের চাহনি মুখের ভাব রাখি, আমি একবেলা বাহরাই 

দেখি? )) কথা না বলে গোপন চোরা মুচকি হাসি দিয়ে প্রেমকে পল্লবিত 
করে (“আমি রা কাটি নাই লক বাদী, মুহে হাসি্টহখে ভাব রাখি+ ) 
গ্রামের কুল্হি পথে বাড়ির পেছনে হাটে-মেলায় তার্দের দেখাসাক্ষাত ঘটে 

( কুলহি কুল্্হি যাতে ছিলি কুল্হির মুড়ায় দেখা পালি নাগর আমায় দিল 
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অঁি ঠাবি+, “বাড়িবাটে আনাগনা কতই বা করিব মানা ঝিকি ফুলঃ দেখ 

যেন না ডুবাহ কুল” “কু'লঠিকবির হাটে যাতে দেখ! হল্য দু'জনাতে?) 

“মাঘের এই দিনেঃ দেখা হবেক মকর সিনানে? )৭ এ প্রেমেব যিলনস্থল 

কখনো অন্ধকার গৃহকোণ ( ধিধু আসিবেক বলো কপাট না দিলম ঘরে) 

“টনেব কপাট জানালায় ভালি, তু'ই আনব বল্যে কই আলি+ , আমি শুব 

জানালার গডাতে, খচা দিয়ে উঠাবে আমাকে? ), তবে বেশিব শাগ ক্ষে ত্র 

এ-প্রেমেব মিলনস্থল অবণ্য ঝোপবঝাড, অদ্ধকাব বৃক্ষতলঃ নির্জন মাঠ ; শয্যা 

ভূমি-শয্যা অথবা ডালপাতাব আশ্রয় (৫আ+সব বলো আশা দিয়ে ল বৃদাতলে 

বাত গেছে , তুই আপবি টুকু প্লাজ হলে, কুলহি মুডাব গুলাচ গাছছতলে)। 
বলাবাহুল্য, পবকীযাচর্চা কিংবা মুক্ত প্রেম সমাজে কোনদিনই স্বীকৃতি 

লাভ করতে পাবে নিঃ ববং এ প্রেম চিবকাল শিন্দা এবং শাস্তি লাভ কবে 

এসেছে । এ-প্রেম জানাজানি হয়ে গলে প্রেমিক-প্রেমিকাব মাজে নিন্দা 

বটে, কপস্ক হয় কুল নিয়ে টাশাটাণি পডে। কুলত্যাগিনীর স্থান সমাজে 

হয় না, তাই তাকে গৃভত্যাগ কবে চলে যেতে হয়। কখনে। কখনো প্রেমিকা 

স্বেচ্ছা গ্রেমিকেব হাত ধবে গৃহত্যাগ কুলত্যাগ করে 

বেবিয়ে যায়, কখনো শ্বশুবালয়ে গঞ্জনায় কুলত্যাথ 

কবে, কখনো-বা পিত্রালয়েব দুঃখকষ্টে জর্জরিত যুবতী কন্যা ঘব ছেঁডে বেবিয়ে 

যায। ঝাণ্ডখণ্তী উপভাষায় কুলত্যাগ করাকে “বাহবাই যাওয়া” বলা হয়। 

নিয়োদ্ধত গানগুলোতে কুল এবং কলক্কভাবন। প্রকাশ পেয়েছে। 

১৩১-১৩৬ জলকে যে গেলি ধনি ফুল কুথায় পালি গে, পাছে ধনি গুণমণি 

কুল হাবাই আলি গে।॥ তুই ন কিছিলি সতী কেনে হল্য 
এমন মতি সাদা গায়ে কালি কুথায় লিলি গে, তুই ধনি কলহ্ব 

ঘটালি।। আমবা কুলবালা জানি নাই কন জ'লা, সাদা গায়ে 
কাদা দিহ না, খাটি মালে মাটি দিহ না| হাট গেলি বাজার 

গোল কিন্যে আনলি ঝিলপি মিঠাই, খায়ে মন ওল্দালি, জাতি 

কুল কলি গুচালি।| বেনাবসী শাড়ি লিব বেনারসী শায়! 

লিব কালববন জাকিট লিব, ই কুলেতে রস্হব গাই গ বাস্হরাই 

যাব।। মায়ে বাপে গাল দিল কিবা আমার দষ হুল্য, বা*হবাই 

যাছি গম কুলে কালি দিয়ে, একদিন হলেউ কীদবি গ মা 

সিংহাসন উপরেঃ অ ম1 নিরলে বসিয়ে" ॥ 

$ন ও কলঙ্কণাবন। 
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মানব ইতিহাসের আদিমতম অন্ধকার দিনগুলোতে নরনারী নিরঙ্কুশ 

যৌনজীবন যাপন করত। তখন পুরুষ শুধু পুরুষ এবং নারী শুধু নারী 
হিসাবেই পরিচিত ছিল । একজন সন্তানোতৎ্পাদনের মন্ত্রী এবং অন্যজন যন্ত্র 

ছিল । তখনে' নর-নারীর মধ্যে অন্য কোন সামাজিক সম্পর্ক গডে ওঠে নি। 

ধীরে ধীরে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষাব জন্য একই বংশের মধ্যে সম্পর্কনিবিশেষে 

যৌন যোগাযোগ সীমিত করা হল। ক্রমে বিধিনিষেধ 
সৃষ্টি হওয়ায় জনক-দুহিতা, জননী-পুতর সংসগ নিষিদ্ধ হল। 

ভাতা-ভগ্নীর মধ্যে দৈহিক সম্পর্ক এবং বিবাহবন্ধন সামাজিক সননাপুষ্ট 

থাকলেও কালক্রমে এটিও নিষিদ্ধ হয়েযায়। গোষ্ঠা-বিবাহের যুগে মাতৃ- 
তত্ত্রে প্রাধান্য ছিল, তাই বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষকে গোত্রান্তরে অর্থাৎ 

স্্ীর গোত্রে চলে যেতে হত। তখন জীবনধারা সাশ/ঙগ্্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 

হত। সম্পত্তিতে ব্যক্তিবিশেষের কোন অধিকার ছিলি না। সমস্ত সমগ্র 

বা ।গাত্রেব অধিকাবে থাকত। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির 

উদ্ভব ঘটল, তখন সম্পত্তির মালিকান। স্বত্েব জন্য মাতৃ-অধিকার বিনষ্ট করে 

পিতৃ-অধিকার আত্মপ্রকাশ করল। এই জময়েই এক-বিবাহ রীতি 
(11979881) দেখা গেল । স্ত্রী বাপুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারেব জন্ত প্বামী 
বা পিতার অবাধ্য হতে পারত না। পরকীয়া চর্চা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ 

হয়ে গেল; কিন্তু পুরুষদ্দেব বেলায় এ নিয়ম থাকল না। তারা পরকীয়া 
সংসর্গ করতে পাবত। ফলে এক-বিবাহ বা এক-পুরুষ ভজন নারীদের ক্ষেত্রে 

প্রযোজ্য হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে হল না। মাতৃতপ্রেখ অবদানের ফলে সমস্ত 

পুখিবীর ইতিহাস বিপুলভাবে প্রভাবিত হল। এ-প্রসঙ্গে এঙ্গেলস্ এর 
উক্তি ম্মবণ কর। যেতে পারে £ 116 ০5910010৬01 10007617112) ৪ 

[116 06198 06016 1610216 56%, ৪1) 9৬610 610906106 6119 10151019 

০01 076 10110. 1176 10160 99126. (119 16109 11) (106 1101156 ৪150) (119 

যোৌনত। 

৮0109) 185 09818.060. 60519৬60, (116 919৬6 01 10791051050) &, 

01016 11560117611 001 0166010% ০1)1101218.১ নারী ঘরে বাইরে সর্থত্র তার 

অধিকার হারাল । বিশেষ করে যৌনসংসর্গের ব্যাপারে তাকে পির যৌবন- 
যন্ত্রণা ভোগ করতে হল। ফলে নারীর মধ্যেও প্রতিশোধ্-স্পহ! দেখা দিল। 

১. ঘা 2005919--7156 02160 01 0159 79,0)115- ০52, 010930০0৮ 1948 
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স্বামীকে প্রতারিত করে সময় স্থযোগ মতো অন্য পুরুষের সাথে সংসর্গ করতে 
লাগল । বিশেষভাবে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এইসব ঘটণা ঘটতে লাগল । 

উত্তরাধিকার-স্ত্রে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী এসব পরিবারে নামমাত্র সম্পত্তিই 

পেয়ে থাকে । স্বভাবতঃই এই সব পরিবারে যৌননিধি নিষেধগুলো বারবার 
উল্লজ্বিত হতে লাগল । প্রাচীন শিবন্কুশ যৌনজীবন ও কখনো-কখনে উ*কি 
দিত; কোন সম্পর্কই যেশ সাত্বিক ভাবাবেগের মুহূর্তে বিচার্ধ বস্ত হত শা। 
সমাজের অন্থশাসিত নিষিদ্ধ অভিপ্রায়গুলো সংগোপনে ব্াক্তিবিশেষের 

কাছে সণন্দধন্ হযে পড়ত। বহু ক্ষেত্রেই গোপন সম্পর্ক প্রকাশ পেলে স্ত্রীকে 

শাবীরিক পীভনঃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চনা, খিবাহবিচ্ছেদ আদি নানা শাস্তি 

পেতে হত। পুরুষের ক্ষেত্রে শুধৃমাত্র কলঙ্কই ঘটত, নারীব মতো! তাকে 

সামার্জিক শাসনে পীভিত হতে হত না। 

আমরা এর আগে দাম্পত্য জীবনঃ পবকীয়া চর্চা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গ 

আলোচনার সময ঝাডখণ্ডের সমাজে এবং পরিবাবে শারীর স্থান, তাদের 

যন্ত্রণাজর্জর জীবনকাহিণী, তাদের বিক্ষোভ এবং খিদ্রে।হ, পরকীয়া প্রেম, 
ফ্মাজিক অনুশাসনের উল্লজ্বঘন ইত্যাদি বিধয় লোকগীতির পর্যাপ্ত উদাহরণ- 

সহ সবিষ্তারে উল্লেখ করেছি। এবার বিভিন্ন লোকগীতিতে প্রতিফলিত 

নিষিদ্ধ অভিপ্রায় এবং যৌন সনন্দ সম্পর্কে আলোচন1 করা যেতে পারে । 

নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের মধ্যে জনকজননীর সঙ্গে পুত্রকন্ার দৈহিক সম্পর্ক 

সর্বাধিক গহিত, নিন্দিত এবং কলঙ্কজনক পাপাচার হিসাবে অর্বদেশে সর্ব- 

সমাজে বর্তমান কালে পরিগণিত। ঝাড়খণ্ডের আদিম জনসমাজ এর 

ব্যতিক্রম নয়; এখানে এই ধরনে সংসর্গ যাতে সংঘটিত 

ন1 হয় তার জন্য পরিহারের স্রুকঠোর বিধিনিষেধ আছে । 

সাধারণতঃ পুত্রকন্তার যৌবনোন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে জনকজননীব সঙ্গে তাদের 

শারীরিক সংস্পর্শ দ্রান্বিত হয়ে পডে; তৃতীয় জনের অবর্তমানে একই গৃহে 

রাত্রিযাপন কিংবা একসঙ্গে নির্জন পথ হেটে দুর স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ; গভীর 

শোক কিংবা চরম ভাবাবেগের মুইর্তেও শারীরিক সারিধয কল্পনা করা যায় 

না। যেহেতু ইতিহাসের অন্ধকার যুগেই এ-ধরনের সংসর্গ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, 

তাই সাহিত্যে এই নিষিদ্ধ অভিগ্রায়টি কদাচিৎ স্থান লাভ করে। ঝাড়খণ্ডের 

লোকগীতি, লোককথ' বা প্রবাদ-প্রবচন কোথাও এই সম্পর্কটির প্রতিফলন 

লক্ষ্যগোচর হয় না। শুধুমাত্র «বাপভাতারী, “বেটাভাতারী” “মা-মাউগা, 

নিষিদ্ধ আভপ্রাষ 
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আদি গালির মধো এই নিষিদ্ধ অভিপ্রায্থটির ইঙ্গিত মেষ মাজ । এ ধরনের 

গালি দেওয়ার অর্থই হল চরম অপমান কর] 

ভ্রাত।-ভুগ্্লীর সংসর্গও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে । যৌবনোদগমের 
প্রাক্কাল থেকেই শ্রাভাত্তগ্নীর মধুর সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান রচিত হতে থাকে । 
যৌবনে পরম্পর গ৷ ঘেষে বসা, একই বিছানায় বসা বা শোয়া, তৃতীয় ব্যক্তি 

ছাড়া একই গৃহে, রাত্রিধাপন, দ্বরের পথে দু'জনে যাত্রা, বোনের গায়ে ইচ্ছে 

করে হাত রাখা কিংবা তার চুল ধরে টান! বা চড়-চাপভ কষানো নিষিদ্ধ। 

একদা ভ্রাতাভগ্নীর ফৌনসংসর্গ এবং বিবাহ সনন্পৃষ্ট ছিল। এই সম্পর্কের 
মধ্যে দৈহিক আকর্ষণ সবচেয়ে তীব্র কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের ফলে 

যৌবনকালে অবিবাহিত ভ্রাতাভগ্নীর সম্পর্ক অত্যন্ত দুরধিগম্য হয়ে পড়ে। 

ভ্রাতাভন্ী সংসর্গও অতান্ত নিন্দনীয়ঃ কলঙ্কজনক এবং অক্ষম্য সামাঞ্জিক 

পাপাচার হিসাবে গণ্য কবা হয়। বূপকথাব «“কলাবতী” কাহিনীতে এই 

অভিগ্রায়টি আছে। কয়েকটি লোকগীতিতে এই শিষিদ্ধা সম্পর্কটি 
আভাসিত হয়েছে মাত্র । 

১৩৭-১৩৪৯ যবুনার জল কাল সে জলে দিনান ভাল ননদ ছিল সতীন হয়ো 
গেল, কদমতলায় কে আছে আর বল।। ই চালের পৃই সে 
চালের পুই পুই-এ মারে মেচডি, তরা ল সব ভাইভাতারী মাকে 

বলিস শাউডী ॥ তর্দের ভাই-বহিনের পিবিতি, কাতলা! মাছে 

পাতল। বেসাতি ॥ 

শ্বুর-শাগুডী পিতৃমাতৃস্থানীয়, তাই পৃত্রবধ কিংবা! জামাতার সঙ্গে সংসর্গ 

সর্ধতোভাবে পরিহার করা হয়। এটিও নিষিদ্ধ অভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে এবং 
এ-ধরনের সম্পর্কও নিন্দনীয়, কলঙ্বজনক পাপাচার হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে । 

তবু এই পরিহ্ছারের সম্পর্কটি লোকসংগীতে কটাক্ষের বিষয় হয়েছে £ 
১৪০-১৪২ তদের তাল গাছে তালের মছা, শ্বগুর অঝ। বউ কেনে বাঝা ॥ 

হুক! ফাটা ক*লকা বৃচ। জাড়া খাঁডার নল, অই দেখ তর জামাই 
আল্য তামুক খাতে বল, শাউড়ী হয়ে হু'কা লাগায় জামাই হয়ে" 
হাত বাঢ়ায়।॥ সিংভৃঁই ঠাইবীসা, শাউড়ী-জামাই-এ করে 
ভামাস। ॥ 2 

মামা-ভাগ্নী সম্পর্কটিও নিষিদ্ধ সম্পর্ক । মেঘবুষ্টি বন্তরপাতিতর সময় মামা- 

ভামীয় এক গৃছে থাকা নিষিদ্ধ। মামী-ভাগ্নে সম্পর্কটিও একই ধরনের নিষিদ্ধ 
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সম্পর্ক | মাধাস্বশ্তুর এবং ভাগ্নে-বউ সম্পর্কটি বাড়ধণ্ডে ভাস্তর ভাত্রব্ধু সম্পকের 
মতোই অত্াপ্ত বেশি বকমের পরিহারেব সম্পর্ক । মামাশ্বত্ুরফে স্পর্থ কর? 

তো সবরের কণা, তার ছায়া মাভানোও শিষিদ্ধ। একই ভাবে ভান্রলধূব ভাষ্ুরকে 

স্পর্শ কব! যেমন অভাবনীয় তেমনি তাব ছায়া মাডানোহ্ও অকল্পনীয় সামাজিক 

অপরাধ এবং পাপ । অগচ মজার কগা এই যে, ঝাডপঞ্চের লোকসংগণীতে 

এই ছুটি সম্পর্ককে কেন্দ্র কবে অক্শ্র গীত বচিত হয়েছে) ঝিধিনিষেধেব বজ- 

আটুনির জন্যই সম্ভবতঃ এইসব জম্পর্কেব মাধা যৌন আকর্ষণ তীব্রতম, তাই 
লোককটাক্ষও সবস গানের মধ্যে কৌতুকেব বাঞ্জন] ফুটিয়ে তুলেছে। 
১৪৩-১৫* মামীর গলাধ জড়া মাছুলি, ধাবে ধাবে লেখা আছে ল ভাগ্না- 

ভাতাবী। মামী কি কবলি ল লক হাপিঃ বিন! ফুকে বাজে 

জড বাশি ।। উপর পাড়ায় দেখো আল্যম ছ গা্ছিব চুল বীধাঃ 

চুল বাধা উপ্টায়ে' দেখ মামশ্বপ্তবেব নাম লেখা। মাথায় 

কাগজঝাট।, দিনে বাইতে উঠছে ল তদেব কথা।। গাকে আল্য 

গাকে আল্য আমডা বকুল কাল্লা ফুল, গাইগেব পযসা খুল ম(মৃ- 

শ্বশুর, আমি বাছ্যে লিব কাল্লা যুঁল।। খুকডাখুপিব দকানে 

ভীষণ কেবাসিন বে, আল” জ্বালো দকান চালায় ভাশুব 

বোয়াসিন রে।। চুল্হাশালে বলিয়া মাছ খাল্যম ঠাসিয়া, 
ভাশুর হয়ে, আমাব গালে দিল ধাজিয়া | ছুটুযুটু আখড়া 

চারা কৃণে ভাশুবা, লাজ লাগে, মকে ছলকি নাচিতে গ।। যেমনি 

গ সাপের ফেণী তেমনি গমাথার বেণী, মাথায় আছে ষোল শ 

ঘৃগডর, মাথা বাধায় না মানে ভাশুব || আধার ঘরে ছচ গুলোছি 

ভাগুব বল্যে জানি নাই, অ ভাশুর তব পায়ে পড্ডি পাডাতে 

গোল কব্য নাই ; ছি ছি লাজে মবি, আমবা হলে লিখি ল গলায় 

দড়ি।। 

“ঠাকুর ঝি" বা স্ত্রীর জ্যোষ্টাগ্রজার সঙ্গে “বহিন-জামাই* বা ভগ্দি-জামাতার 
অবৈধ সংসর্গকে ঝাডখণ্ডে নিষিদ্ধ এবং কলঙ্কজনক পাপাচার বলে গণ্য কবা 

হয়। এই সম্পর্কটি ঝাডধণ্ডে মোটেই রঙ্গরসিকতার সম্পর্ক নয়, বরং পবিহারের 
জম্পর্ক। বোন-জামাই-এর গৃহে রাত্রিযাপশও অনেক সময় লজ্জা এবং 
কলঙ্কের কারণ হয়ে থাকে। 
১৫১-৯৫২ ঝাভর্গার হাট যাতে কেউ নাই মোর সঙ্গে সাথে রাত ছিঙ্গি 
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বহিন-জ্ামাই ঘরে, পানের থিব লাগল চাদরে ॥ ইদ দেখতে 

ধায়েছিলি বড কষ্ট পায়েছিলি বাস্ত ছিলি বছিন-জামাই ঘরে, 

তাই ত লকে লিলজ বলে |! | 
ঝাডথণ্ডে কয়েকট সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামাজিক যৌন-সনন্দ লক্ষা করা যায়। 

প্রধানত দেববেব সঙ্গে ভ্রাতজাযাব এবং তাব ভগ্নীর, শ্বালিকাব সঙ্গে ভগ্নি- 

পতিব এবং তাব ভ্রাতারঃ বৈবাহিক-ববাহিকাব, পিতাঁ- 

মহ-মাহামহব অঙ্গে পৌত্রী-দৌহিত্রীব সংসর্গ সামাজিক 

অন্চরশাসন স্বীকৃত। বলাবাহুলা, এই ধবনেব সংসর্গ শিঃসন্দেছে অসামাজিক 

প্রেমেব পযায়েই পড়ে, কিন্তু এই সম্পর্কগুলো নিষিদ্ধ মভিপ্রায়ের পর্যায়ে পড়ে 

নাঁ। অসামাজিক গ্রেমমাত্রই নিন্দনীয়, কলক্কজনক হয়ে থাকে কিন্তু অগমযা- 

গমন পাপাচাব বলতে যে-ধবনের সংসর্গকে বোঝায় উল্লিখিত সম্পর্ক গুলো 

তেমন দোষণীয় নয । অন্য কায বল! যেতে পাবে, এই জম্পর্কগুলোর মধ্যে 

পরকীয়! চর্চা যেমন সম্ভব তেমনি বিবাহবদ্ধনও সম্ভব । বিশেষভাবে দেবর- 

ভাজ সম্পর্নটি বাডখণ্ডে প্রায়শঃই গোপন প্রেমপুষ্ট হযে থাকে । দেবব এবং 

বিধবা] ভাজেব মধ্ো ঈাগ! বা দ্বিতীয় বিবাহ ঝাড়খণ্ডে এখনো প্রচলিত আছে। 

নিচের গানগুলোতে সনন্দপৃষ্ট সম্পর্কগুলোর গোপন স*সর্গেব আভাস আছে। 
১৫৩-১৬২ বাড়ি নামধ শল জমি ভাশুব বাধা দিব আমি পৃরুষকে ত দিব 

জিহল ঘরে, দেএবকে ত বা'খব মহল ঘরে ।| মনে করি 

শ্রশুবঘব যাব, গাইঠে লিব সুরু চিডা দেওরকে দ্দিব। আমি 

দেওবের মন জগাব, কলের পুরুষকে বনবাস “ব | ছট দেওর 

সনাব চাদ এখন তবে তুই যগাবান, পান সাজে দিব তকে 

যতনে, পিবিতি ভাই বা"খবে গোপনে, পাডাপডশী যেমন কেউ 

না জানে | যাঁতেছিলি দখন। সড়পে, উল্টা পেচেব মাথ! বাধা 

লদ্রেখল দেঁওবে, অদেওব বলা না তদের দাদাকে, পাকলে 

ডালিম দ্বিখ তুমাকে ॥| ঘ্বরে কুলুপ দিয়ে ধশি ঘরেব, চাঁলে 

ফিল আগুনি দ্েওর ঈঁগে পালাল্য নামালেঃ পুরুষকে ত পড়াল্য 

আগুমে ।। বড দার্দার ছট শালী আন্পো্রে আমাদের বাড়ি 

লাগুক টাকা কিনতে দিব গহন আব তকে যাতে দিব ম|| 

তকে পান দ্বিলটা কে বঠে, ভাই-এর শালা সাগাত-এই বঠে ॥ 

মাগি যাচি আ'নলম বাবা পইলা দুয়েক ধান গ+ কু্টতে গেলম 

ঘযৌম সনন্ 
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পণ্ডিত ঘরের টেকি । কম দিগের লে আলা বাবা যাঝলি বহর 
ভাই গ, লিলেক বাব] খা”্মচ তিনেক চাঞ্ল ।। ঝিক ফুল কালে 

গু'জলি, বেহাইকে রানি মদে তুলালি | কলকাতার পানস্পারী 

বদ্ধমানের জাতি, কি পান খাওয়ালি লাতি, আমার ঘুম ধরে 

নাসার! রাতি॥। 

নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনে রূপচর্চার একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। 

বিশেষভাবে যুবক-যুবতীর জীবনচর্যায় রূপচর্চার প্রসঙ্গ বাদ দেবার কথা কল্পনাও 
করা যায় না। ঝাড়খণ্ডের তরুণতরুণীবাও দৈনন্দিন রূপ- 
চর্চা না করে পারে না। তরুণ-তরুণীর রূপচর্চার প্রসাধন- 

ব্রব্য অবশ্টই আলাদ। হয়ে থাকে । যুবকদেব সাধারণতঃ তেল ছাডা অন্য 

কোন অঙ্গরাগ ব্যবহার করতে দেখা যায় না; যুবতীর! তেলের সঙ্গে হলুদও 

ব্যবহাব করে থাকে। বিভিন্ন অক্গপ্রত্যঙ্গে ফুল-নক্সার “খদাঃ ব1 উদ্ধি 

সাধারণতঃ নারীসমাজেই সর্বাধিক লক্ষ্যগোচর হয়। চোখে কাজল এবং দঈাতে 
“নিশি ('স্০মমিশি ) নরনাবী উভয় জন্প্রপায়ই ব্যবহার করলেও নারীসমাজে 

এর প্রভাব অত্যন্ত বেশি । কেশচর্চায় নারীই বৈচিত্রের অধিকারিনী ; টেরি 
কাটা, বাবরী চুল রাখা ইত্যার্দিই পুরুষের একমাত্র কেশচর্চা। নাবীর বাড়তি 
প্রসাধন সি'ধিতে সি'ছুরঃ কপালে টিপ এবং পায়ে আলতা । নিয়োদ্ধত 

গানগুলোতে যুবকযুবতীর রূপচর্চার বিভিন্ন বিষয়বস্ত স্থান লাভ করেছে। 

১৬৩-১৭৪ রুখা হল"দ মাখবি যদ্দি নামবি লদীর কিনারে, জডা শিমলে, বৃঢ়া 

যৌবনে তর কেউ যদি ভূলে ।| কপাল মাঝে উলৃখি আমার সে 

কি ধূলে ধুয়া যায়, শাম কলঙ্খেব ভালি আমার রহল মাথায় ॥ 
অ ঝিগ! ফুল অ ঝিগ। ফুল কন্ ঘাটে জল ডুবাবঃ চইখের কাজল 

ঝিকিমিকি পায়ের আলতা ধুয়াব | আয়ন কিনতে বায়ন। 
দিলম তরু আয়না পাল্যম না, পাতে নিশি চইউখে কাজল ্ৃখ 
দেখিতে পালাম না।। দ্াতে নিশি চইখে কাজল আগ দাতে 

তার ছাচি পান, মার্য না নয়নবাণ, প্রেমের লদী বইছে কৃ 
উজান ।। বাঁডি নাময় ধানের গাছি ভালছিস কি নহর যাছি, 
খাবি দাবি টেরি কাটবি ভাবিস ল! শুকাই যাবি তকে ভালি 

নাই রে কূপ দেখো, ভালছি, সার চুল দেখো । সাত গ 
বামহুনের বিটি মাথা বাধতে খন্তছে, কাগা। ঝুঁটি যসের বাতি 

ক্ূপচর্চ। 
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টিকলি পি'ছুর সাজছে ॥ অমালিমশী অ মালিনী তর হাতে 

চিরুনি, ভাল কর্যে বা'ধবে মাথা যেমন থাকে রুনঝুনি || শুদা 

চুলে মাথা ধাধ্যে ভিতরে লিলি লীল দডি, ধারে কাটা মাঝে 

কাটা পাড়ার লককে ঝুরালি ॥ ডহরে লহরে যাব আছড়ে মন 

মজাবঃ ঝাঁপ'-বাধা খপাতে তর চাপাকলি পর্হাব॥ ফুলাম তেলের 

শি'শি-ভর! চুল হুল্য বাসি, মাথা বাধ্যে দেগমাসিমেুর। 
ঝটি॥ 

নরনাবীর রূপচর্যায় ফুল এবং ফুলের মালারও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। 

পুরুষ সাধাবণতঃ কানে ফুল গৌজে, নারী খোপায় ফুল গোজে। ফুলের 

মাল! প্রধানতঃ নারীরা ব্যবহার করে থাকে। ধাতুনিমিত অলংকারের 
অভাব ফুলের মাল পরে মেটাবার চেষ্টা করে ঝাডখণ্ডী নারী । নিচের গান- 

গুলোতে ফুলের মালার বৈচিত্রা প্রকাশ পেয়েছে । 
১৭৫-১৭৭ টুন্সুর টিকলি মাল, গাঁধ্যে গাধ্যে হল্য গ বিকাল বেলা ॥ কিয়! 

রজনী ফুলে, হার গাঁথোছি দিব গ টুনুর গলে ॥ জাত স্কুলের 

মালা, টুন্্ুর গা কবে আলাঝাল। ॥ 

নবনারীর পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও পার্থকা থাকে । তরুণ-তরুণী 

পরম্পরের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাজসজ্জায় পোষাক-পরিচ্ছদে কোন রকম 

ক্রুটি রাখে না। পুরুষের ধৃত্তি আর নাবীর শাডি--কতো! 
না তাদের বৈচিত্র্য ; রঙের বাহারঃ পাডের নল্পা, শুতোর 

রকমারি সবকিছু প্রকাশ পেয়েছে অজন্র লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে । 

১৭৮-১৮৬ বাবুর মাথায় টুপি, বারুর গায়ে চিকপাঢ়্যা ফুলাম ধুতি ॥ 
লদশি ধারে লীল বৃহ্তেছি লীলে গুটি ধরে না, ঘরে আছে ছট 

দেওর লীল ধৃতি বই পরে না॥ ভাঙ্গা লকের অলম' ধুতি 
জুতা বিনু সাজে না, ভাল কর্যে চলবি ডাঙয়া লকে যেমন দুষে 

না॥ আমার বধু পান খায় ছাতিয়া গুকায়ে যায়, বধু ছে, 

গায়ে লিহ শীতলী গামছা ॥ লাল গামছা দীঘল কঁচা রাস্তা 

চল্যে ষায়, সনার পদ্নক ছুটি দ'লছে গলায়. অরে অরে ঠুরকা 
শাল ফিরে কপাট থুল দেখি, তর দকানে পাটের শাড়ি টুকু 

বিদার কর ফ্েধি॥ হাটে বাটে সন্ত! দয়ে উঠোছে লাইলন 

ৰ শাড়ি, কিনে দে মা লাইলনের শাড়ি, নাহলে যাব না শ্বুর- 

পোষাক-পরিচ্ছদ 



৪২২ ঝাভথগ্ডের লোকসাহিত্য 

বাড়ি ॥ রিমিঝিমি বিমিঝিমি পাপী বরধেঃ ছাতা ধর ধর হে 

দেওর" ধান চাঁকা রাঙা শাডি জলে ভিজি গেল্ ॥ 

নালীব প্রধান ভূষণ হল অলংকাব। গহণাপত্রের প্রতি লোভ নারীব 

চিবকালের ; গহনায়-অলংকাবে নশিজেব শবীরকে সজ্জিত করতে না পারলে 

নাবী তৃপ্থুলাভ করতে পারে না। ঝাডখগ্ডে নারীও এব 

ব্যতিক্রম নয। ঝাডখণ্ডেক নবনাধীৰ আখিক দশা 

সারপাবণ *£ বিপযত্ত হলেও গভন] তাদেরও একাস্ত দবকারি জিশিস। সোনা 

গহনা হাদেব ভাগ্যে না জুটলেও কপো পেতলেব গহনা তাদের গায়ে শোভা 

পেত (ব্মানে অবশ্য রূপো এবং পেতলের গহনা উঠে যাচ্ছে, পরিবর্তে 

সোনাব গহন] ৩।ব স্থান ধখল করছে )। ঝাডখণ্ডী নাখীব প্রতিটি অঙ্গ- 

গ্রত্ারঙ্গে কতো না শামেব কতো শাধবনেব কতো বিচি গহন? যে শোভ। 

পেত (এখনো বহু 'ঞ্চলে এই সব এতিহাবাহী অলংকাবেব চলন আছ), 

তার ইয়ত্তা নেই £ খোপায কটি, বেলকচি, পানক্কীটা, তাবা কাটা) 

গলা গজমোতি, চাপাকণপি, টাদমালা, হাসলি, ডুমবা, মাদলি, মহব, 

পদক ; কানে কানপাশাঃ কানবালি, কানফুল» কাপ? গঠ্যাঃ ফিবফিরি, 

ঝুমকা, তিলমাকডি, পাঘবাঁ, নাকে নাকফুল, কাল্লাফুল, ঝাবাফুলঃ স্ুবস* 

লোথ, নাক্ছাবিঃ বেসব, লোলক, মাকডি, গুলাপ ; বাহুতে বাজু, বঁপা, 

ঝম্পাঝাবিঃ তাবিজঃ ভক্তি; হাতে চুবঃ চুড, বালা ছুধেবালা, তাঁডবাল।, 

আগবালা), চুডি, শাখা, পলা, পয়চা, আঙুলে আহি, শিবিমুদ্ি ; কোমরে 
বিছাহাব, চন্দ্রহাব, বেট, »গাটঃ বাক) পাষে খাড়ুষা, মল, নেপুবঃ তড়াঃ 

পইবী, পাযজন, পাধজব, পাষলিষা , পাষেব আড়লে ঝুট্যা, আগট, ইত্যাদি । 

লোকগীতিতে এতিহ্ৃবাহী এইসব গহনা-অলংকাবেব ভূবি ভূরি উল্লেখ মেলে । 

৯৮৭ ২৭৭ টাধমালা তর চাদবে গাথা, মালা গাথরে শিকায় তুলা॥ 

তেঁতল পাত মাকডি কাগজে ভবা, ছট লক কিনতে গেলে দর 

কবে চঢ়া॥ মেপিনপুবে দেখে আলি হালায় হ'লায় দুধবালা, 

তব কপালে নাইখ ছানা ল কারে দিবি দুধবালা॥ হাতির 

উপব বাম চাপোছে গলায় তিনটি মাদলি, ধৃরের থাকে চিনতে 

নাবি চাদবে মালুম করি ॥ খাকডিশলের মাকড়ি বনাই দে, 

আমি পঠ্বব শাই পেলীই দে॥ তুই বাখিস না মনেব আশা, 

পরেই লে ন পিতল কানপাশা॥ তর বাক পি"ধে পেছা! ভারি, 

অল“ক।ব 



লোকপাহিত্যে প্রকৃতি, সমাজ ও জনজীবন ৪২৩ 
চলতে লারিল লেঠেলাগাড়ি॥ তুই বাহ! ল সশাগ। দির, 
সিলিক শাড়ি পায়ে মল দিব ॥ যেমন জুঁসন1 রাইতে ফিং 

ফুটে, টাকার বাল রিং রি্ীই উঠে ॥ বুঢ় কই দিলি কানে 

সনা, বুঢ়ার মনে নাই বিবচনা ॥ উড়কি ধানের মুঙকি কলঙ্ি 
ধানের খই, চুড়ি দিলিপ রে বৃঢ়া খাড়ু দ্রিলিস কই ॥ চাকুল্যার 
হাট যাতে চলনে চিন্হেছি তকে নাখে লোত.. হাতে বাজু 

ঝুলালি, অকালে সকল গুচালি ॥ জুস্না বাতিয়া ছুদকে উঠে 

ছাতিয়া, ছুমুক ছুমৃকঃ বাজে পায়ের পায়লিয়া॥ কানের 

ঝুমকা ধনি চরে নিয়ে যায়ঃ ভেলে ধনিব ঘৃম গে, খঁপাটি চরে 
নিয়ে যায় ॥ তব সগে নাই যাৰ যরুনার জলকে, জলকে 

যাবার বেলা ল তব নাকফুলট। ঝল্্কে ॥ শাখা দিলি শডি 

দিলি নাই সা*জল, উপর কানের ফিরফিরিটি বড সা"জল॥ 

হানতে ত চুরবাল। কমরে ত গট, রিধাই মরে, অ তর উপর 

সতীন ল॥ কাদ না কাদ নাবছু গায়ে বসে হাট, কিন্যে পির 

অ গ বনু গজমতির হার॥ পেছাপাঢ্য। লীল শ1 বাধল 

ডেটি করি লোলক দলনে কি বাজু দলনেঃ কতই গরব নারীর 
বেশভৃষণে ॥ পুরুল্যার হাট যাতে চলনে চ্ন্হেছি তকে নাখে 

লুলুক কাণে পাশা দ'লছেঃ তথে ল সবাই ভালছে ॥ বাড়ি নাময় 

মভুল গাছ মহুল কুটায় লিল্হ, দাদ, তরে বনুব পা", ঝুটিয়ার 

পা'জ বসেখাজেখাজ॥ 

অতঃপর ঝাডখণ্ডের খাছাত্রব্য এবং পানীয় সম্পর্কে আলোচন1 করা যাবে। 

আমরা বার বার বলেছি, ঝাড়খণ্ড অরণ্যপাহাড়-ঘেরা অঞ্চল বলে এখানে 

রুক্ষ মাটির বৃকে তেমন ফসল ফলানে৷ সম্ভব হয় না। তাই এখানকার মানুষ 

স্বাভাবিকভাবেই বিপর্যস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। 

এমন অর্থনৈতিক দুর্দশা খুব কম অঞ্চলেই দেখ! যাবে £ 

শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চল এই ঝাড়খণ্ড । অথচ 

আশ্চর্যের ব্যাপার, খনিজসম্পদ কলকারখানার দিক দ্দিয়ে এই অঞ্চলটি 

ভারতবর্ষেয় মধ্যে প্রধানতম রত্বভাগ্ডার বললে অততযুক্তি করা হয় না। ঝাল্ডখণ্ডে 

বহিরাগত উচ্চবর্ণের লোকেরা গ্রতিদ্দিন ধনসম্পদে স্ফীত হয়ে, প্রাসাদোপম 
অট্টালিকায় নগরগুলোকে ভরে তুলছেন, অন্যদিকে স্থানীয় আদিম অধি- 

বাসীদের জমিজেরাত তাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, পাতার কুটিরগুলো! 

খাপ্ধদ্রব্য এবং পানীয় 
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ক্রমশঃই ধুলোর সাথে মিশে যাচ্ছে। ঝাড়ধণ্ডের আদিম অধিবাসীদের জীবন 
এবং সংস্কৃতি আরে! কতোকাল টিকে থাকতে পারষে, তা যথেষ্ট সংশয়" 

জনক। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিশ্পেষণে রুদ্ধক মানুষগুলো বলির 

পণ্ডর মতে অস্তিম মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে যেন। দ্বভাবতঃই স্বাধীনতা প্রি 
বিজ্রোহী বীর অরণ্যসস্তানেরা মারণ-উচাটনের মন্ত্রে নির্বাক, নিজশব, 

পরকরুণাজীবী হয়ে পডেছে। এরা না পারছে পুরনো এঁত্িহাকে পুনজর্শুবিত 
করতে, কিংবা এতিহেব অবশিষ্ট ছি'টেফ্োটা পরম বিশ্বাসে অবলম্বন করতে, 

না পারছে নতুন যুগের আলোকে নিজেদেব উজ্জল শাণিত করে তুলতে । তাই 
এদের আথিক জীবন সর্বাংশে নির্ভর করে আছে আদিম জীবনের ফলমূল 

আহরণ, পশুপালন আব রুষিরীতির ওপর | ঙ্গত কারণেই এদের খাগ্ডাদ্রব্য 

এবং পানীয় বলতে বৃনে। ফলমূল, জীবজস্তর মাংস আব কৃষিজাত বিভির ধরনের 
থাবার এবং মদ-হাভিয়াকেই বোঝায় । আমবা এর আগে ফলের আল্লোঁচন। 

প্রসঙ্গে বুনো ফলেব কথা বলেছি ; জীবজন্তব কথাও বিভিন্ন গ্রসঙ্গে আঙ্লেিচিত 

হয়েছে । কৃষিজাত খাদ্য বলতে সাধাবণতঃ ভাঙকেই বোঝায় ; চালেব ভাত 

বাদ দিলেও ঝাডখণ্ডের মানুষের] খেড়ীগু" দলীব ভাতঃ কদ ভাতও থেয়ে থাকে। 

এ ছা মহুলসেছ্বঃ মহুলভাজা, চালভাজাব সঙ্গে মন্থলভাজা ঢে'কিতে কুটে তৈবি 

“মহল লাঠা'-ও এদের ক্ষুরিবৃত্তি কবে । লতাপাতার শাক, কান] শাক, শুষণি। 

সজনে, কচু শাক আদিও এদের খাছ্/তালিকার অপবিহবার্য ব্ত। বিওে, সীম, 
লাউ, করল, কুঁদবী আদি তরিতবকারিও এদের উদবপূরণে জাহায্য করে। 
এ ছাডা আছে মৃডি, চিডে, ছাতু। তুঙ্রা ঝাডখণ্ীদের গম এবং ধানের 

অভাব মেটায়; ভুট্রা পৃভিয়ে, সেদ্ধ করেঃ ভেজে এবং ঢে'কিতে কুটে «লেট? 

রেধে খেয়ে অনেক পরিবার জীবননির্বাহ কবে। এ ছাডা আছে মাছ এবং 

বন্ত ও গৃহপালিত পণুপক্ষীর মাংস । ঝাড়খণ্ডে তাডির ব্যবহার কম কিন্ত 

মদদ এবং হাড়িয়] পানীয় হিসাবে সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়। আমর! কয়েকটি 

নির্বাচিত গান উদ্ধৃত করে এখানকার খাগ্য ও পানীয়ের অভ্যাসের একটা 

আভাস দ্দিতে চেষ্টা! করছি মাল্র। 

২০৮-২৩* যার হাতে কেঁদ পাকা সে ত বটে ছাল্যার কাকা, ছাল কাদে 

ধাদকীর বনে, কাক! খুজে অরুণ বনে ।॥ মাদা'ল পাকার বীচ 

কাল দেখিতে সুন্দর ভাল, মাদা”ল পাকা, ননদ খায়ে লেল 

ললিতা | ভার মাসে আল্য জামাই থাতে দিব কি, তাল 
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পাঁকা গাদর. জগ-হা”র আর গাওয়া ঘি।। দাদাকে খাতে দিব 
দহি-ছুধ-ভাত গ, পীয়াকে খাতে দিব খেডী গু'দলশির ভাত ।। 

ধলভূই-এরু ধল রাজা খায়ে গেল মছুল পিজা, বধূ হে. 
গামছাটি দিযে গেছে বাধা । আইল ঝাডগার রাজা খায়ে 

গেল মহুল ভাজা, আ”জ রাজা বিপদে পড়েছে, গায়ের চাদর 
বন্ধক দ্দিয়ে গেছে ।। অদিদি ডুবানলি গে ধনি, কানা শাগে 
ঘটি ছুয়েক পানী || মা-বিটি রাধনী শুষণি শাগ তুলনীী, বাদাড 
গডায়ঞ ঝিগা লগডকোছে সজনি || হুকডবা*দের ধকড় শাগ 

নাচনীবা*দের কচু শাগ, কাকী শাস, তদের বেটায় খুজে বাসি 
ভাত ।। চিংডি মাছে বৃঢ়া ঝিগায় মে*শল না, শ্বশুর গাল দ্রিহ 

নাঃ আর এমন করব না । আদাডে বাদাডে ঝিগা ঝাঁকের 

মধ্য জীম, ীম দাদা বড মিঠা আরই খুজে নীম || শাগ 

ভাজায় রশুন ফডন তর্হা জান নাই, কাল্লা কুঁদবীর ভাজা অই ত 

তরকারির মক্তা তর্হা জান নাই || ভাদব মাসে গাদর জন্হা”্র 
আশিন মাসে খই গ, কার্ভিকে জন্হার লেট তায় টেঁকা দই || 

জন্হা,র ফুটে ফাটফুট মার বিটি কুঁঢ়া কুট, ভাদব মাসে, খরখস্যা 

জামাই আল্য লিতে ।। লাড়ু পিঠ। গট পিঠা চাটু পিঠা ঝাঁজরা, 

কামাব ঘরে বাজছে জডা নাগর1।| মেজর! রে কাটিকুটি 

করলম গ ঝল, শ্বশুর ভাশ্চর খায়ে গেল দেওর মাগে বল ।। 

সবাই গেল উদর খাতে শাম মোদের গেল না, উদ্বর পিঠা বড 

মিঠা শামকে দিয়! হল্য না।। গগলী কুঢ়াতে গেল নন্দ বান্তার 

ঝি, মাথায় আছে গগলী ঠেকা উপরে উডে চিল ।। গেঁঢা 

ছাড়া*স না সকল, সকাল হলে কা'ব ছাগল ।। এক বাটি 
চাস্ল দিব ছু ঘটি পানী, চাণর পত্সসার বাখর কিন্টে হাড়িয়। ধর গ 
তুমি, স্ুরধনি গুণমণিঃ চিরকর্দিনের মাতাল আমি গজান 

তুমি || চাশ্ল দ্রিলে চাল লিব পয়সা দিলে মদ খাব, ঘর যায়ে 

থুকফ়া মরাব, রে জীবন ধন, হাভড্যা খাতেই বড় মন | ভাটিশাল 

যাহ না জাওয়! হাভি ছুগ্হ না, যাচিলে ফুলের, পলা িহ না, 

টেকা মদে দাম দ্িহ ন1।। মদ আছে বতুলে ছলাভাজা গ অঁচালে, 

ভাটিশালে, বধু দেখা হবেক সকালে ॥! 
বান্ি৭ 
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এবারে পেশা ও বৃত্তি স্পকিত আলোচনা । কৃষিই ঝাড়খণ্ডের সর্বপ্রধান, 
বলতে গেলে একমাত্র পেশা । কৃষির ওপর নির্ভর করে আছে ঝাড়খণ্ডের 

সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন। কৃষির সাফলায-অসাফলা তাই 

ঝাড়খণ্ডীদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা বললে অত্যুক্তি কর! 

হয় না। রোদ্দ'বে গলদঘর্ম হযে এবং বৃষ্টিতে সিক্ত হয়ে তাদের হলচালন। 
করতে হয়। উগাল, সামালঃ তেউড, চাষ-_-চাববাব জমি চষে চারা পৃতলে 

তবেই ভালে৷ ফমল পাওয়! যেতে পারে । ফসলেব জন্য বৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন, 

অনাবৃষ্টিতে কষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হাহাকাব পড়ে যায়। বুষ্টিব জল পেলে 

তবেই জমি কাদ কবে ধান্যরোপণ করা সম্ভব । তাই বুষ্টি হলে চাষার মুখ 

হাসিতে ভরে যায়, আবার ধরণ হলে মুখের হাজি মিলিয়ে যায়। শুধু চাষ 
করলেই ভালে৷ ফসল হয় না, আগাছ। তুলে ফেলাব ব্যবস্থা করতে হয়ঃ সকাল 
বিকাল ঘরে ফিরে জমিব ফসলের দেখাশোনা কবতে হয়। কোথায় জলের 
প্রয়োজন, কোন জমি থেকে জল বের কবে দেওয়া দবকার-_চাষীকে সেদিকে 

সজাগ দুটি রাখতে হয়। জমিব আল নষ্ট হয়ে গেলে তা বেঁধে না দিলে জমির 
সব জল বেরিয়ে যেতে পারে । এর ওপর ধানের শত্রু আছে গরুবাছুর, বুনো 

হাতিঃ পাখিপাখালি-_সেদিকেও নজব রাখতে হয়। চাষের জন্য 

সব সময়ই মুনিস-কামিশেব সাহায্য দবকাব, এদের খুশি বেখে কাজ 

করিয়ে নিতে হয়; অনেক সময়ই বড বড চাষীবা কামিন-মুনিসদের 

কম পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নেয় বলে তাবা ক্ষুৰূ হয়। ধান পেকে 
গেলে যতোক্ষণ না খামারে তোলা যাচ্ছে ততোন্ষণ স্বস্তি নেই, পাখিপাখালি 

গরুবাছুর তো আছেই* তার ওপর আছে চোবেব ভয়। কৃষিকার্ধ-সংশ্লিষ্ট 

আনন্দ-বেদনাব রৌন্র-ছায়াব খেল নিচের গানগুলোতে সুন্দরভাবে প্রকাশ 

লাভ ঝবেছে। 

২৩১-২৫২ আমার বধু হাল কবে বাড়ি নামর খেতে, গরা গায়ে খরা লগে 

বড দয়া লাগে। মুডেব ঘাম টুডে পভে দেখে) নয়ন ঝুবে, অ 

ননদ লঃ আমি যাব নিজে বাস্তাম দিতে ।। উগাল সামাল 

তেউড় চাষ জমিনে যেমন নাহয় ঘাস, ঘাস হলে আবাদ হবেক 

কেমনে, দুইটি বলদ চালাও সমানে ॥| শালকাঠের হালটি কুন্দুম 

কাঠের বটা, বাকা বট! লাগাই করোযে ক'রব হেটা টাটা, হাল্যা, 

চলবি চলবি রে, আমি আলগা ম্ুঠে হাল ধর্যেছি।। নুরু সুর 

পেশা ও বৃতি 
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ধান বুখনলম টিয়ার খুঁটে খায়, রাজার বিটি ছুলালী বাড়ি বাটে 

যায়| রহিনে বৃনলম ধান গাছি হলা মানুষ পরমাণ, আবাভ 

শবাবণ মাসে না গেল কাটান, মাম! কে জান, কিরূপে বাচিবে 

পবাণ ॥* আফষাটে বৃূনল ধান শবাবণে গাছি রে, গাছি দেখ্যে 

চাষী ভাই-এব উলসি'ত মন রে ॥ উপর বিলে হাল দাদার নাম 

বিলে কামিন রে, কন্ বিলে কইব দাদা কামিন কাজল ধান রে॥ 
দ্বেনদ্িদ্রি ছি'ডা ঘংটাঃ বাড়ি নাময় লাগাই দিব ভূতমুড়ি 
ধনটা ॥ ই ববিষে দেখি খেতী চাষীর আনন্দ অতি বরিষার ন। 

হইল টান গ, টাইডে-টিকবে হইল ধান । কিছু খেতে গশুকে জল 

ঘাস হল্য প্রবল কেবা কবে দহরা নিকান গ। যার আছে 

বেডানাভী মনে মনে মুডে দাটি সমম্মেতে হইল কাঢান গ॥ 

বারেবাবে কবি মান ভাগ! জমি লিহ না, খাদেব কদা'ল খাদে 

বহিল, ডাগা খেতে জল নাই গেল || বাইদে ত ফাটিফুটি বহালে 

উঠিল ছাতি এমন ধরণ দেখি নাই ভাই গিয়ানেঃ জল ক'বল 

অজ্জ বিহানে ॥ বাইদ্দে ত জল নাই বহালে সাতার রে, কাল 

মেঘে জল নাই কব্যেছে আধার বে | আইডে বস্টে ঝুরত নয়ান, 

কিসে বাচে পরাণ, মাহাজনকে কি দিব জবান। যাউ ছিল 

গু'ভিভাডি তাঁউ লিল লখ্যা স্টউডি মাহাজনকে কি দিব জবান ॥ 

হাতে লিব চুটিটি কাধে লিব কদা*লটি সকসক্যা খায়ে লিব বাসিটি, 
লহকে ধবিব আণ্ড ছুটি ।। হিডটা ত ধ্বলে বেশ জলটা তনাহ্য় 

শেষ, শেষ হলে আবাদ হবেক কেমনে, ছুটি বলদ চালাও সমানে || 

পাহাড় কচাব চাষ না কবিহ আশ রে, হাডাব হুড়ুরঃ হাতি আ+সছে 

সারা রাত || লুরুস্থরু কানালি গড ধানের চাষ, খালভর। ঘরে 

ঘৃমাষ চরে কাটে ধান | ভোর সকালের বেলি কামিন ডাকিতে 

গেলি, কাকভাটি কামডাল্য হাতেঃ মনে হল্য পাখাল ভাতে | 
পইজণ খুকডা ডাকে মোর ঈইয়ায় হাক মারে, নাইযাব কাঁইয় কাজ 

কবিতে, কানাই ল্দী ভবা ভাক দ্দিছে।॥ গেল বছর আকালে 

পইল ধান খাটালে তর। নিজে ডিলি মবাই বসালে, ভকারাকে 
শষে মরালে 1 ন্ুুরুন্ুর কানালি ধানলপা করালি, ঝিলপি 

মিঠাই দিব বলোয জন্হা,র পড়ায় ভুলালি ।। আধাড় মাসে রথের 
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মেলণ তরাই টানালে তলা, তিন পাইধান দিব বলে দিলে নাই, 
, তদের ঘর ভাই আর যাব নাই ॥ 

কৃষিবুত্তি ছাড়াও অন্তবৃত্তির লোকেদের কথাও লোকসংগীতে স্থানলাভ 

করেছে। তবে ক্ষকের আনন্দ-বেদনার কথা যেভাবে এবং যতো বেশি 

পরিসরে প্রকাশ লাভ করেছে এদের কথা তেমনভাবে প্রকাশ পায়নি । ঝাড়. 

খণ্ডের আদিম সমাজে যেমন বনচারশ খাড়িয়া-লোধারের স্থান আছে, তেমনি 

কামার-কুমোর তাতী-মুচি হাডি ভোম-ভূইয়। (ছুতার) ঠেঁটরী ( পিতলকার ) 

ধরা (নদী পারাপাবকাবী মাঝি) আদি ভিন্নবৃত্তির সম্প্রদায়ের লোকেরাও 

মিলেমিশে একটি স্থষম সংহত সমাজ রচনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কবেছে। 

২৫৩ ২৬৬ সকালে উঠিযা খাড্যা ভাবন] কবিছেঃ কাখে ঠেকা হাতে খনতা 
চলে বনে বনে ॥ কুল্হিমুডায় কামাবঘব আগাব গুভায় ছলাছল 

বিগ বিচিব মতন দাত গাবাব, সুরু কাপড় কুঁচি ছাডিব ॥ 
আইল কামাব ছড়া লহাকে করিল গু'ড1 গরম লহ] জুডে খনে 
খনে, মোর মন ভাই তর ঠিনে॥ কুল্হিমুভায় তাতি ঘব কাপড 

বুনে ছরছব মাব তীাত্যান বল্যে দিবি তাতিকে, আঁচলে কদম 

ফুল দিতে ॥ আমাৰ বধু স্দাগব কাপড বুনে সরসব, সদাগর, 
কই দ্দিলি ব্লাতি চাদর ॥ চিটামাটির খোলটি হনুমানের 

তালাটি, ভালাই মুচি বে, অ তুই সংসাব নাচালি রে॥ বাঁশ 

কাটতে গেল ডম বাশবনের ঝাড়ে, বাশ মাগায় বরহ'ল ছিল 

বিধল ভমের মুখে । অবীশ কাটবি কখন, টকা বুনবি কখন, 

বেলা গেল গ মাথা বাধবি কখন ॥ অল ছুতারের ঝিঅঁচালে 

বাধ্যেছ কি, অঁচালে ধাধ্োছি সুরু চিডাঃ পান খাতে যাবে আমার 

পাড়" ॥ বড ক্ড ঘর দেখ্যে কামিলা সামালা ঘরে, ঘরে 

লক নাইঃ আমবা গহন] গঢাথি হে ॥ আমাব বধূ শাম সিং পিতল 

পিটে সারাদিন, দকান খুলিয়ে ঝুম*র বলেঃ হেলিয়ে' কদম- 
তলে ॥ মাইল কারিকব বনাল্য মন্দির ঘর কারিকরের ঘর 
কুায় ছিল গঁ, কেমনে মন্দির বনাইল ॥ পাহাডের কাদাজল 

নদরশ-এ নামহিল রে, ধব1 ভাম্বার মরণ হল্য নউকা ডুবিল রে ॥ 

ধরা পাডায় ধবধবানি ব+ষ্টম পাডায় লীল ধুতি, তাতি পাড়ায় 
দেখো মাল্যম তাত গাঢায় ঠেং দুটি। চল যাধ তাতি দরশন, 
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কাপড় লিব গ মনের মতন ॥ শাকারীরা শশাকা কাটে ধারে 
ধারে শাঙ্গকলি, সেই শাফাতে লেখা আছে রাধা শাম কলঙ্খিনী ॥ 

ঝাড়খণ্ডেব অর্থনৈতিক জীীঘন অত্যন্ত করুণঃ বেদনাময়--একথ। আমর! 

বাববার উল্লেখ করেছি স্ুধোদয় হতে না হতে ক্ষুধার্ত শিশুর কাল্পায় 

মাতৃহৃদয় নিরুপায় যন্ত্রণায় সজল হয়ে ওঠে । সকাল সকাল লোকজন চারপাশে 

বেবিয়ে পড়ে ছু"্থঠো অল্প সংগ্রহের জন্য, কখনে। কাজ 
মেলে কখনো! মেলে না । কখনে। কথনে। ভাতও জোটে 

নাঃ তথন বৃনে? ফলমূলের ওপব ভবস1 করতে হয় । ক্ষুধার জ্বালায় কখনে। 

গৃহিনী লুকিয়ে লুকিয়ে হাড়ির ভাত থেয়ে শেষ কবে ফেলে। অর্থনৈতিক 

ছুববস্থা নাবীকে বিপথে নামতে গ্রলৃন্ধ করে। গায়ে তাদের কাপভ জোটে 

না, ছেঁড়া কানি টানাটানি কবতে গিয়ে আরে। বেশি ছিভে যায়; গহনার 
কথা তো। ভাবাই যায় না। অথচ অন্পের যেমন দরকার, তেমনি দরকার 

গায়েব কাপড। কেননা, *অন্নর জ্বাল গ পরত বহুত জ্বাল। গ, বশ্তর বিনে 

বড মানে হীন*। তাই নিরুপায় নাবীকে দ্রেহেব বিনিময়ে অন বস্ত্র এবং 

এবং ছোটখাটে। গহনাব সংস্থান কবতে হয়। এমন গ্প্রকট দারিদ্র্য 

যেমন অন্যত্র খুঁজে পাওয়! যাবে না, তেমনি দারিজ্রোর জন্য নারীত্বের এমন 

অবমানন1 অন্যত্র বিবল বলে মনে হয়ঃ *পামান্ত পয়লার জন্য পেটের অন্ধের 

জন্য নাবীমাংসে হেন মহোৎসব, বৃঝি বা তা একমাত্র ঝাডখণ্ডে সম্ভব |, 

তাছাডা আছে সাহুকার-বানিয়া'মহাজনের অকথ্য অমানুষিক শোষণ । বন্থু 

পবিবারই বাগাল. ভাতুয়া, মুনিস, কামিন খেটে কিংবা কটাভানারি করে 
অন্লসংগ্রহের চেষ্টা করে; কিন্তু তাদের সহম্র প্রয়াস শেষ তক কপোত- 

বৃত্তিতেই নিঃশেধিত হয়-__-অন্নের জন্য হাহাকার কোনদিন থামে না। 

২৬৭-২৭৭ ঘরে খাতে কিছু নাই চল যাব বাওল। কুডিতে, ছাল্য। ছুট! 

ভকে কাদিছে ॥ ঝাটপা*টের বেল হুল্য বাস্যাম নাই ঘরে, 

আমার বধৃয় খাতে খুজে সকাল পহরেঃ আমার গা কাপছে ডরে ॥ 

বেল! উঠে ঝিকিমিকি বাজার দ্দিগে যাব ন কি, কাম পালে 

কাম-অ করিব, পয়সা পালে মদটুকু খাব ॥ হাটু গাড়ি বলবি 

আট্রপাটু চাটুটাকে ধরবি, টুকু বাটি টুকু খাবি টুকু বাসি রাখবি, 

সকাল হলেই ছাল্যা কাদা মনে রাখবি শাগ রশাধতে 

ধল্যছিলিন কচু রাধ্যেছে, সআদে সআদে বুট়ি খায়ে 

অর্থনৈতিক জীবন 
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রাখোছে ॥ দশ হাত ছি'ড়া ভুনি মাবিটি টানাটানি, বেজারে- 
বেজারে ঘৃূম ভাঃঙল, শেষ রা'তে কমরছুখা ধরল ॥ ছুলালি গ 

দুলালি ধান ছুটি উল্হালি, ঢে'কিশালের পাট,রা কুঁড়া সকল 

লিয়ে পালালি ॥ নামপাড়া গে*ছলে টুস্থ কার বা কত ধন 

আছে, কি বলব ধনের কথা ভাচা কুট্যে দিন ষাছে ॥ সন্না- 

খাডার খুঁচি বধু কাটাবেড়ের ঘর, ঘংট1 নিতে বনে না শাম 

ছিড্যেছে কাপড ॥ যাব না যাব না আমি গঁয়ঠা কুঢ়াতে, 

হতভাগা শালার বেটা পয়ুসা লাচাছে ॥ কেইসে বাঁচে প্রাণ, 

গ্াঝে খাল্যে বিহানে হয় টান। পরের ঘরের পর খাটালি 

সকাল হলো যায় বাগালিঃ টণাকে মুড়ে ঠার্কাই হলে পিঠে 

পড়ে ঘাম। বরাতূঁই-এর কুট্রম আল্য খাওয়াদাওয়া সিরশাই 

গেলঃ না খাওয়ালেও হব অপমান। যাউ ছিল গু'ড়াগু'ড়ি 

তাউ লিল লখ্যা শুডি মাহাজনকে কি দিব জবান ॥ 

কিন্ত ঝাড়খণ্ডীদের জীবনে দারিদ্রাই থাক আর দ্দিনযাপনেব প্লানিই 
থাক, আনন্দরস এদের জীবন থেকে কোনদিনই লুগ্ত হয়ে যায় নি। উদরে 

ক্ষুধাপ্নির জাল থাকলেও জ্যোত্শ্নারাত্রি এদের পাগল করে 

তোলে । আখড়ায় আখড়ায় মাল বাজে, নৃতাচঞ্চল 

পায়ে পায়ল শ্পুব ছমছম করে বাজে; বাজনা আর নাচ ক্ষুধা ভোলায় দুঃখ 

ভোলায়--সারা সত্তা জুডে তখন উথালপাথাল বিহ্বলতা । নরনারী নৃত্য- 

গীতের মধ্যে পরস্পরকে গভীরভাবে পায়, উদরপুরণের চিন্তা আর দৈনন্দিন 
বার্থতা তখন নিতান্তই তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই দিনের বেলাকার রুক্ষ কুশ্রী 

ক্ষুধার্ত ঝাডখণ্ডের রূপ যেন রাত্রিবেলা এন্রজালিক মন্ত্রে পরিবন্তিত হয়; 

রাতের ঝাডখণ্ড নুত্যে-গীতে বাজনায়-কোলাহলে প্রেমের আলাপে-প্রলাপে 

এক স্বপ্রলে।কে পরিণত হয় । 

২৭৮-২৯২. উপব কুল্হি মাদ*ল বাজে নাম কুল্হি লাচ লাগে, নিদ নাই 

মোহব আধিতে, চল যাবে লেগি রাখিতে, কালিয়া! ঢর 

কালিয়া লাল পাগড়িয়া, ছলে কলে মাদ*ল বাজায় বরুহাভূইয়] 

মাদল্যা ॥ ঝাঃল বাজে বম্পা বাজে বাজে করতালঃ আশি কশে 

মাদ'ল বাজে রে রাজার দুয়ার ॥ নাচিতে জানি নাই টান্তে 

আন্েছে, অ খালভরা রে, নাচব তছাল্যা ধরো দে॥। নাচ 

নৃতাগীতবাদা 
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দেখতে ধাইছিলি কি বলব নাচের কথা, কেউ ডার্াই কেউ 

বসতে আছে গ সজনি || নাচনীর1 থারাথা”র মা'দ্ল্যারা গট! 

চার নাচনীরা গেল কন্ পথে, লাগ লিব গুণাদার ঘাটে ।। 

পুরুল্যা বাজারে ঘৃরি মাদ*ল বাজা শিক্ষা করি, মাদ'ল বাজাই 
করি বাবৃগিরি, অ গ ধনি থাক ধনি আমাকে মনে করি || 

ভাদর মাসে আদল বাদল দাদার কাধে বাজে মাসল, তালে- 

তালে, দাদা ঠুঁকত মাদলিয়া।। ধাইছিলি ঘটিডুব] নাচ লাগে 
উখাড়বাঃ নাচনীকে জল মাগ্যে খাওয়াব, তবু আমর নাচ 

লাগাব | বুঁঢ়া নাচে থাপাকথুপৃক ভাঢ়াই নাচে ছডা রে, 
বধুয়ার নাচা আমার দেখবার ধড় মজ' রে | বুঢাবুটি হাট 

যায় চার পয়সার মুটি খায়, শিয়ালভাগায়, বুঢ়' লার্গাই দিল 

ঝূমরী ।| কুল্হি কুল্হি যাতে ছিলি নাচ শুন্তে ঘৃর্যে আলি, 

তদেব পাডায় দিনেই কিমের নাচ, অঁচালে বাধ্যেছি মাগুর 

মাছ || আখথডা ত লাই সাই মান্দল্যা ত ঘরে নাই, 
মা'্দল্যাকে মাড মাগ্যে খাওয়াবঃ তবু আমরা নাচ লাগাব || 

তদের পাড়ায় পাচ লাগে, আম্দের পাড়ায় নাই লাগে, তরা 

মেশাঁবে ন নাই ল, কেজানে | পাকা বাশেব ঠেকাডাল1 পিঠ 

বাশের কুলা রে+ ভকে-শ যে গীত গাস্হলে লকে বলে ফুলা || 
এ ছাড়া আছে বার মাসে তের পবব। ঝাডখগ্ডের জাওয়া-করম, ভাছু-ছাতা 

ইদ-বিখা-জিতিয়া বাধনা-টুন্থ-ভগ.তাঁ (চডক) প্রায় সারা বছর ধরেই জন- 
জীবনকে উৎসবমুখর করে রাখে। করম-বাধনা-টুম্থ 

পরবের, বিশেষভাবে টুন পরবের, জাতীয় পর্যায়ে প্রাণ” 

চাঞ্চল্য এবং উত্সবের ব্যাপকতা যিনি লক্ষ্য করেন নি, তাকে ঝাড়খণ্ডের 

মানুষের ওপর পরব-তৌহার+-এর যে কি প্রভাব তা বোঝানো যাবে না। 
উৎসবপ্রিয় ঝাড়খণ্তীরা যে তাদের গানেও উৎসবের কথা ভোলে নাঃ তার 

নজির নিম্োদ্ধুত গানগুলো । 

২৯৩-৩০১ অ দ্দিদ্দি চিলকির গড়ে, হাতির উপরে রাজা ঘরে ; খখন উঠে 

ইদটি তখন ভাঙে নিদটি, চিলকির গড়ে ॥ ত্রইীল বাদন1 পরব 
থুকড়া কাটিব রে, জড়া ঠেং পড়া পিঠা রহল বাদাড়ে ॥ ই 
দে'খতে ধায়েছিলি বড় কষ্ট পায়েছিলি, বইরার শলে, ঠেং টা 

উৎসব 
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ঢুরিল মুঢ়ার তলে ॥ কাল্যা বৃঢ়ার বিটি তাকে সাজে ঝুর। নিলি, 
অই নিশি কাকে সাজে, নীরকে, চল নীর রাস দেখিতে ॥ ঠেৎ 

প্রবের ছাতুকুঢ়া চালেই শুকাল্যঃ কাল যে বধু মার্যেছিল 
আইজ-অ ছুখালা ॥ বড় বর দীতে নিশি দুখুবাবুর বড খুশি. 

বিধা টণাইডে কিন্তে দিব গহনা, আর তকে ছাড্যে দিব না॥ 

বারিপাদার রথে যাতে কেউ নাই মোর সগে সাথে, আজকে 

রে মহনী দিল মতে, দেখা হবেক বারিপার্দার রথে ॥ আইল পোষ 

পরব কি করো কি করি, ঘরে নাই বাবুর বাপ ভাবিয়েই মরি ॥ 
আনন্দবেদনাময় জীবনের ওপর অমধ্যে-মধ্যে বৈরাগ্যের ছায়। পড়ে । 

তখন অন্য আর এক পৃথিবীর কথা চকিতে মনের মধ্যে উদ্দিত হয়। তখন 

এই পৃথিবীর আনন্দবেদনা, টনন্দিন প্রাণধারণের গ্লানি, প্রেম ভালোবাসা, 
প্রিয় পরিজন সব কিছু মিথা। মনে হয়। দিনগুলে। 

রাতগুলে! অকারণে অপব্যয়িত হয়েছে ভেবে মণের কোণে 

ক্ষোভ জমে, বিরয়-আসক্তির প্রতি বিতৃষ্তা আসে। বঝাড়খণ্ডের মানুষজনের 

ভাবনাতেও এসব চিস্তা ধর] পড়ে । ঝাড়খগ্ডের গানেও তাই বিষয়-বৈরাগ্য 

স্বাভাবিকভাবেই স্থান লাভ করেছে। তবে এই সব গানের বিষয়বস্ততে 

যে ঠবঞ্চব গ্রভাব পড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই । এশ-্পর্বের উপসংহারে 

এমনি ধরনের কিছু টৈরাগাভাবনাশ্রয়ী গান উদ্ধৃত করা হল। 

৩৭২-৩১* কেনে মর চিরছুঃখে রে সামান্তের সুখে, ক্ষণমান্্র সাজ রাজা অলীক 

মজার জনম সাজা রে, হলিরে তুই যমের ভেজা গেলি অই ঝাঁকে ॥ 
ঘরে মামাল্য চর নাই মানে অবসর» মন রে, দেখ বেন থাকিবে 

সতর/ চর আছে ছয় জনা সি'দ কাট্যে লিবেক সনাঃ নয়ন 

প্রহরী দিয়ে চরকে রাখ ভুলাইয়ে ॥ সেখানে কি বল্যে আলি 

কন্ বিষয়ে ভূল্যে রহ্লি রাধাকৃষ্ট হরিনাম তুই মুখে না বলিলি, 
পাগল মন রে, মিছ! মানা মোহে ভুলিলি।। মান্ষ জনম ভাই 

ঝিগাফুলের জালি, দিন গেল চলি, অ .তুষ্টু বেকামে 

ঘুমালি।। কি ভাব্যে আলে মন কি কাজ করিলে সরবরে 
ডুব্যে ধন উকুডুবু খালে ॥ আ'সতেউ একা যাতেউ একা কেবল 
মান পথের দেখা শুন্য পথে যাতে হবেক একা» আর কি এমন 

হবে দেখা 

বৈরাগাভাবনা 
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ব্ূুপ ও ক্লীতি 

রূপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ, ধাধা আদির গঠনভঙি মোটামুটিভাবে 

আলোচনা করেছি । এই পর্বে লোকপাহিত্যের ছন্দোবদ্ধ উপকবণগুলোর, 

প্রধানতঃ সংগীত ও ছডারঃ দপ ও রীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসবে পরিচয় 

ঘেবার চেষ্টা কব! হবে। 

লোকসাহিত্য এবং লোঁকসংগীতের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভির ভাবে 

এবং ভাষায় দিয়েছেন । আমর] ইতিপূর্বে কয়েকজন পণ্ডিতের সংজ্ঞা 
লোকসাহিত্য এব" সংগীতের আলোচন। প্রসঙ্গে উদ্ধত কবেছি। এই'সব 

সংজ্ঞা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে সহজেই বোঝা যায় যে, তার। প্রধানতঃ 

লোকসাহিত্য ব1 সংগীতের অস্তবঙ্গ উপাদানগুলোব ওপর ভিত্তি করে তাদের 

সংজ্ঞা রচনা কবেছেন। বলাবাহুলা, সব বিষয়েব সত্য 'স্তবঙ্গ উপাদানের 

মধ্যেই নিহিত থাকে। শুধূমাত্র এই কাবণেই বহিরঙ্গ রূপ ও রীতিকে 

একেবারে এডিয়ে যাওয়াটাও মোটেই যুক্তিযুক্ত পয়। ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা 
না করলে কারো অসন্তশ্িহৃিত সত্তার সন্ধান পাঁওয়] যায় শা, কিন্ত আকৃতি- 

প্রকৃতি, চাল-চলন আদি বহিবঙ্গ উপাদান থেকেই ব্যক্তিবিশেষের সনাত্ত- 
করণ সম্ভব । লোকসংগীতেবও কিছু বিশিষ্ট কপ ও রীতি আছে, যা দেখে 

তাকে লোকগীতি ধইিসাবে সনাক্ত করা যায়। স্বভাবতঃই লোকসংগীতের 

ংজ্ঞাও এইসব বাহক উপাদানকে ভিত্তি কবে রচন1 কবাযাম়। লোক- 

সংগীতমান্রই যেহেতু গেয়ঃ তাই বাহারূপ বলতে শুধু পাঠরূপ বোঝায় না, 
তার সঙ্গে স্থুরের রূপটিও বোঝায় । লোকগীতিব গঠনে শব্দের টানা- 
পোড়েনকে নুর যেমন ভরাট করে, তেমনি বাডতি শব্বকেও ভ্রুতলয়ের 

মাধ্যমে একটি সুনম রূপ দান কবে থাকে। সংগীত সম্পর্কে সামান্ততম 

ধারণাও 'ষার্দের আছে তারা জানেন যে, লোকগীতিব সুর মানেই তা 

লৌকিক শুর, গার়নরীতিব দিক দিয়ে যা লোকগীন্তিকে অন্ঠান্ত শ্রেণীর 
গান থেকে একটি পৃথক সত্তার অধিকারী করেছে । লোকগগীতির ভাষাও 
প্রধানতঃ লৌকিক ভাষা! হয়ে থাকে ১ শিষ্ট ভাষায্প রচিত লোকগীতির মধ্যে 
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লোক-চাবিত্র বা-ধর্ম মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। লোক্ষগীতির কবিগণ 
সাধারণতঃ লৌকিক স্তর থেকেই এসে খাকে। তারা নিজেদের মৌখিক 
লোকভাষায় গান রচনা করে থাকে । প্রন উঠতে গারে। শিষ্ট ভাষায় রচিত 

হলে তা কি লোকগীতি হবে না? তাহলে ঝুমুর, ঢুয়া বা বাউল গান কি 

লোকগীতি নয়? আমরা তা বলিনা। গানটি শিষ্ট ভাষায় রচিত হলেও 

তার সুবটি যদি লৌকিক সবুর হয় এবং লোকগীতিব রূপ ও রীতির অস্গসারী 
হয় তবে তা অবশ্ই লোকগীতি হবে এবং এই কারণেই ঝুমুর বা ঢু গান 
বা! আধুনিক কালে স্বপ্পশিক্ষিত কবির রচিত টুন্থু গীত লোকগীতি। কিন্ত 

যেহেতু এগুলো শিষ্ট ভাষায় রচিত হয়, তাই এগুলো লোকভাষায় রচিত 

গানের মতো জনমানসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হয। শিষ্ট ভাষায় 
বচিত লোকগীতি যখনই লোকপ্রিয় হয়েছে তখনই তা জনতাব মুখে মুখে 

আবৃত্তির পথে লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে । তখন সেগুলো ব্যক্তি" 

কবির রচিত মুল গান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপৌরুষেয লোকায়ত গানে 
পরিণত হয়। ঝুমুবের বহু জনপ্রিয় কলি বাস্তবক এইভাবেই করম নাচের 

গানে পবিণত হয়েছে । ভণিতাযুক্ত ঝুমুর, ঢুষা, টুন্্র গীত ইত্যাদি আঞ্চলিক 

পল্লীকবিদের সচেতন সাহিত্যশ্ৃষ্টিব প্রয়াসে ফল বললে তুল বলা হয় নং। 

লোকডাষায় রচিত গানে লোক্ভাবনাব সংজ স্বচ্ছন্দ নিরাবরণ এবং শিবাভরণ 

ভঙ্গি কিংবা বাস্তবতা, প্রতাক্ষত, খ্জৃতা যতো উজ্জল রেখায় প্রকাশলাভ 

করে, পল্লীকবি-বচিত ভণিতাযুক্ত গানে লোকসংগীতের এই সব বৈশিষ্ট্য 
তেমনভাবে প্রকাশলাভ কবে না। তাই লোকস্ঞ্ঠীতেব রূপ ও রীতিব 
উপকরণ হিসাবে লোকভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। রূপ ওরীতির দিক দিয়ে 

লোকসংগীতের সংজ্ঞা দেবাব প্রয়াস পেলে এইঙাবে বলা যেতে পারে ঃ 

যে সংগীতে লৌকিক স্ুব এবং প্রধানত্রঃ লোকভাষার ব্যবহার কর! হয়, 

যার গঠনরীতিতে ধুয়া বা রং এবং পুনবাবৃত্তিব অপরিহার্য ভূমিকা থাকে 

অর্থহীন পদ, পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের সাহায্যে যার পঞ্কির পাদপুরণ কর! 
হয়; যার বাক্যগঠনে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে? সর্বত্র না হলেও বহু ক্ষেত্রে উত্তি- 
প্রদ্যুক্তি বা প্রশ্নোত্তরের ব্যবহার যে-গানে করা হয়; যা লোকমানসের 
উপযোগী সাদৃশ্ত-কল্পনা, সাস্কেতিকতা, উপমা-অলংকারের বিশিষ্ট প্রয়োগে 
উজ্জ্র এবং প্রায় সর্বত্রই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে, খুব কম ক্ষেতে ধ্বনিপ্রধান 

বা তানগ্রধান ছন্দে রচিত হয়, তাঁকেই লোকসংগীত বল! যেতে পারে) 
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অতংপর এইসব বৈশিষ্টাগুলে। লোকগীতির উদ্দাহবণসহ বিচার-বিশ্লেষণ 
করে দেখা যেতে পাবে । লোকগীতিতে ব্যবহৃত শুর এবং তার সংগীত-মুল্য 

সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ এখানে কম বলে আমর! সে-সম্পর্কে আলোচনা 

করব না। আমরা শুধুমাত্র সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে রূপ 

ও রীতি সম্পর্কিত উপকরণগুলো। নিয়েই বিশ্লেষণ করে 

দেখব । সেদিক দিযে প্রথম বিচাধ বিষয় হলঃ লোকসংগীতের ভাষা । আমরা 

আগেই বলেছি যে, ল'কসংগীতের ভাষা সাধাবণতঃ মৌখিক লোকভাষা হয়ে 
থাকে । আলোচা অঞ্চলে লোকসংগীত ঝাডখণ্ডী উপভাষ।য় রচিত। কেউ 

কেউ মনে কবেন, ঝাডখণ্ডে প্রচলিত বাঙলা উপভাষ1 সমতল বাংল। থেকে 

আগত লোকজনের কথ্যভাষার সাক্ষাৎ প্রভাবের ফলে গডে উঠেছে । অর্থাৎ 

উ্াদ্দেব কথা মেনে নিতে গেলে স্বীকার কবতে হয় যে, মুষ্টিমেয় লোকেব মুখের 
ভাষ| এক বিপুল জনতাব মুখের ভাষাকে লুপ কবে দিয়ে তাদের সম্পূর্ণভাবে 

ভাষাম্তরিত কবতে সক্ষম হয়েছেঃ যা অবিশ্বান্ত ঘটনা! বলে মনে হওয়াটাই 

ক্বাভাবিক ! আমরা অন্যত্র বলেছি যে, আলোচ্য অঞ্চলের লোকসাহিত্যের 

প্রধানতম শবিক হল কুখজি-মাহাত সম্জুদায়। এদের নিজস্ব উপভাষাব নাম 

কুর্ালি, এমন কি যেখানে এবা ঝাডখন্তী উপভাষ! ব্যবহার করে থাকে 

(বেলাবাহুল্য, এই উপভাষাভাষী কুমির সংখ্যা এই সম্প্রায়েব মোট সংখ্যার 

অর্ধেকেবও বেশি বললে 'অতুযুক্তি কবা হয় না)? সেখানেও এদের নাপিকাধ্বনি- 

প্রধান ঝাডখন্ডতী উপভাষাকে “মাহ ত ভাষা” বলে চিহ্ছিত কবতে শোনা যায়। 

কুর্নালি উপভাষাব সরাসবি যোগস্থঙ্র এখনে। জাওয়া গীত, বিয়ের গান, 

আহ্ীবা গ্রান আদি আচাবমুলক রক্ষণশীল লোকগীতিব মধ্যে খুঁজে পাওয়া 

যায়। পাচপবগণায় যেমন কুর্মালি উপভাষাই মুখ্য স্থান 'অধিকার করে আছে, 
তেমনি ঝাড়খণ্ডী উপভাষাতেও কুমি-মাহাতদের কথ্যভাষাবই প্রাধান্য দৃষ্টিগোচর 
হয়। যেখানে পল্লীকবি শিষ্ট বাঙলায গান রচন। করেছে, লোকপ্রিয়তার জন্য 

তাও বিবন্তিত হয়ে ঝাডখণ্ডী লোকভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে । লোকভাষাই 
ঘে লোকস*গীতের আসল রূপের চাবিকাঠি তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

লোকভামাই লোকসংগীতকে তাব নিজস্ব বপ এবং চবিত্র দান কবে থাকে। 

নিগ্নোদ্ধত গানগুলোতে লোকভাষাব প্রয়োগ এগুলোকে আঞ্চলিক লোকগীতি 

হিসাবে একটি বিশিষ্ট ৰপ এবং চবিভ্র দান করেছে। 

২.6. নিয়া! কে ধারে ধারে কে কাড়া চরায় গ, কাহার প্ভিরিয়। ভাশ্ছে যায়| 

লোকভ। 



৪৩ বাড়খতের লোরসাহিতা 

ভীন্যে ডাণ্তে আস বাছ! আস ফাধি* ধার গ, জটে ধরো উঠাাইব 
ঘাঁট।?। ভাই-এ যে দিল গ পরতু কুঝুছ রে ছাখডাও খুড়া যে দিলেন 

পরভূ টহুবর বে বাজন1। জেঠা যে দিলেন পদ্থতূ কহুবর রে রাতিয়ঃ 
বারা যে দিলেন পরতু জড়িজড়া রে পায়রা ॥ দে নগ আগুনটুকু 

র”স ন হে খনিকটুকু, ঠসেঁগেল সাকাম যতনে বার করি, তাম্বক বিনে 
র'হতে নাপারি।। ববৃহাভূ'ই-এ দেখ্যে আলি পালই খাড়ার ঘর গ, 

চালের উপরে কাটা টাকুড়া সমান || দিদি হায়গ, সতীন' বাদি 
ডুবালি আমায়। শন্ল! শাগে ঢালা মাডে রশাধ ছটকী চাড়েমাড়ে, 
নাহলে বড়কারা যাবেন রাগাই ॥ 

ধুয়া] বা বং লোকগীতির রূপ ও বীতির একটি বিশিষ্ট উপকবণ। গানের 

অন্ত পউক্তিগুলো একবার মাত্র আবৃত্তি কর হলেও ধৃয়। বা বং বাবে বারে 

আবৃত্তি কর] হয়। নৃত্যসম্পকিত কিছু কিছু গানে নৃত্য- 

কাবী বা কাবিণীরা শুধুমাত্র ধৃয়াটিই গেয়ে থাকে । অবশ্য 
বাড়খণ্ডের সব শ্রেণীব গানে ধৃয়! বা রং-এব ব্যবহার হয় না। জাওয়। গীত, 

বিয়ের গান আদিতে বং-এব ব্যবহার হয় না। আহীরা গানেবও সঠিক অর্থে 
ধুয়া বা রং নেই; তবে এগানে পউ.ক্তিযুগলের প্রথম পডক্তিব শেষাংশটুকু, 

দ্বিতীয়বার ঘৃরিয়ে গাইতে শোনা যাঁয়। ধুয়া বা বং-এর বাবহার কবম লাচেৰ 
গান, ভাছু গান, টুন্ু গীত, ঝুমুব ও ঢুয়া! গানে অপবিহার্ষ। টুন্থ গীতের বন 

রং মুল গান থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গাওয়। হুয়। 
৬-৯ ছালা। ছাল্য। কব তর] ছালাব বেদন কি জানঃ পরের ছাল্যা কলে 

লিলে মায়ের মন কেমন কবে। বল বাছাধন চঁ।দ কুথায় পাব, গাছের 

ফল হে তুল্য দিব ॥ বড বাখের আগালে মাছ ধরোছি সকালে, 
বধুর তরে, অ মাছ রাখ্যেছ ভাই জঁচালে ॥ মাছ পড়াটি বাখ্যে- 
ছিলি ঝনকার উপরেঃ কতখনে খায়ে গেল ছচরা বিরালে। আমার গা 

কা'পছে ভরে, মোর সয় খাতে খুজে সকাল পুহা্ে॥। আবাড় 
মালে হলা দেখা খচলে তর আম পাকা গ, যাব বলো রই গেলি অ 

তুই দিলি নাঠিকানা। এৰার গেল গ জান, রাং পিতঙে জলি 

খুলি ভিমজি ন। সন(| মুগ্নাগডের নুর চিড়া হাধের ঘাটে খালি ফির গ, 
বলেছিলি কনকালে তুমায় ছাড়ব না। টিমা ভাবের হয় শ ভারা মগিহারা 

ফণির পারা গ, চিট। গুড়ে মন মিশিলে চিনির পাব্হায় বিশে না 

ঘুযা বা রং 



কপ ও রীতি ৪৬৭ 

পুনরাবৃত্তি লোকশংগীতের, একটি অতান্ত্ব সুপরিচিত রীতি; প্রধানতম 
টৈপিষ্টযগুলোর অন্কতম বলা যেতে পারে । একই গানের বিভির অংশে বিভিন্ন 

ধরনের পুনরাধুত্তির বাবহার লক্ষ্যগোচব হয়। কখনো 

তি গানের এক একটি পঙক্তির, কখনে! পঞ্ডক্তির অংশ- 

বিশেষের পৃনবাবুত্তি কর] হয় । 
১০-১৪ পাথবার হাটে দেখে আলি আনায় মিঠাই তিন খালা, আনায় 

মিঠাই তিন খালা । অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদেব 

মন-তুল1, অই মিঠাই কি খাবার বঠে ল গপিনীদের মন-ভুলা ॥ 
জ্রগুগ্ডাব বনে জুরগুণ্ডার বনে অরে বালা রানী হারা হুলাঃ 
সাত সিপাই নিয়ে অরে বাল] বানী খুজে ॥ লাউপাতটি কাল 
বলি লাউ পাতটি কাল রে, আমাব দাদার ছুট! বউ ধান কু'টতে 
ভাল রে॥ ঝিপিরঝিপিব জল ববষে তেত'ল তলে, হায় হায় 

কেত'জল তলে, কানের ঝুমকা ধনি চরে নিয়ে যায়ঃ ভেলে ধনির 

ঘুম গেঃ খপাটি চবে নিয়ে যায় ॥ বাশ পাল্হ বলি বে বাঁশ পাল্ছ। 
পাল্হা, বাড়ি বাটে বাগ্হবশাই দেখ মীলিফুলের হাল! ॥ 

পুনবাবৃত্তির মধ্যেও বৈচিত্রা লক্ষা কবাযায়। কখনো কখনে! একই শ্রেণীর 

ভাবান্ুষঙ্গের বা বস্তর পুনবাবৃত্তি করা হয়ঃ এই ধরনের পৃনরাবৃত্তিকে সম- 

ভাবার্থক পৃনবাবুত্তি বল৷ যেতে পারে। 

১৫-১৬ আঁচিবে পাচিরে ঘর তাই সামাল্য চর, ধনদবিব সকশ্ল আছে, 
আমার ধন চুবি যাছে, আমদের ধনি চুরি যাছে। আচিরে পাঁচে 

ঘর তাই সামাল্য চর, ঘটিবাটি সকল আছে, আমার ধনি চুরি 
বাছে, আম্দের ধনি চুরি যাছে ॥ শ্বশুরকে খাতে দিব দহিদুধভাত 
গ,আর দিব ছলাঁকলাই ভাঃল। শাউন্ডীকে ধাতে দিব দহিদুধভাত 
গ, আর দিব ছল্গাকলাই ভা'ল। ভাশুরকে খাতে দিব দহিদুধভাত 

গ, আর দিব ছলাকলাই ভাল । জেঠানীকে খাতে দিব দহিদুধ- 
ভাত গ, আর দিব ছলাকলাই ডাল। দেওরকে খাতে দিব দক্কিদুধ- 

ভাগ গ, আর দিব ছলাকলাই ডাল । ননদকে খাতে দিব চুল্হার 

গরম গা্ণ গ,আব গিব কৃকৃব জেন্হাই | ' *- 
কখনো কখনে। পুনবাবৃদ্তর সময় বিপবীত ভাবান্থষঙ্গ বা বিষয় উল্লেখিত 

ইয়।, এরই ধরনের পৃনরাবৃত্তিকে ধিপবীতার্থক পুনরাবৃত্তি বল। যেতে পারে । 



৪৩৮ হাড়ধের লোকসাহিতা 

৯৭১৮ উচু ভুরি কা খড় কাটলি গ নিচু ভঁগুরিকেরি বাশ। শৈহ বাগে 
ছাহলি আশি কশ যাড়ওয়া, সারিন্্গায় সাজে বরিক্াত। উচু 

ডুগুরি ক খড় কারাদ নিচু ডুগুরিকেরি বাঁশ, সেহ বাশে 
ছাহলি আশি কশ মাড়ওয়া, তবু নাই গ সাজে বরিয়াত। কচা 

বাড়ির ভিতরে গুলাৎফুলের গাছ, ভাল ভাঙ্ো ফুল তুলে বিদ্বেশী 

ভমরা। সে ফুলের হাব গাঁথো দিল রানীর গলে, ফুলের মালা গলে 

দিয়ে দিল গিরুহজালা। নাই লিব ফুলের মাল! নাই দিব 
গির্হজালা, গির্হজা জা বড় জাল! নয়নে বন্ধে ধার।। 

কখনো কখনো জংখ্যার প্রয়োগের সাহায্যে পুশরাবৃত্তি ঘটানে। হয়ে 

থাকে, যে রীতিকে সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পাবে। 

১৯-২৩ এক মা'র সইলম দু মা'র সইল্ম তিন মা'র আর সইব না, সাথী 

থাক ছট দেওব তব ভাই-এব ঘব ক'বব না। এক লড়পে ছু লড়পে 

তিন লড়ুপে লক চলে, আমার বধু একলা চলে বিশ বাসাতে গা 

দলে ॥ এক শ টাক দু শটাক। তিন শটাকার আগবালা, আগ- 
ধালাটি ভাঙ্যে গেলে থা'কবে গধু হাতলাডা॥ এক কশ গেলে 
বাজা দুই কশ গেলে হে, তিন কশে উডিল মেজ্র। এক চালান 

চালালম দুই চালান চালালম তিন চালানে পড়িল মেজুব ॥ 
বিজুবনে পাক্লি পিয়াল, এক খাঁড়া। মারিব ছুই খাঁড়া! মারিৰ 
তিন খাঁড়্যায় ভূই-এ ছলাছল, পিয়াল কে খায় ॥ 

লোকগীতিব বচনারীতির "অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলঃ অনেক সময় অর্থহীন পদ, 

টা রর্রনি পদগুচ্ছ বাবাক্যাংশ দিয়ে পঙ্ক্তির পাদপুরণ করা হয়ে 

বাক্যাংশ সহয।গে থাকে । অনেক সময ছু'পঙ্ক্তির গানের একটি পঙজির 
পাদ পুবগ সঙ্গে অন্ত পঙক্তিব অর্থেব কোন সাম্জস্য থাকে না। 

কখনো কথনে। একটি পুরো পঙক্তিই অর্থহীন পদসমষ্ি দিয়ে রচিত হয়ে 

থাকে । গানে অর্থহীন শব্ধ বা পদ কিংবা পদসমঞ্রি বা বাক্যাংশের" প্রয়োগ 

থাকলেও অর্থগ্রকাশেব ক্ষেত্রে কোন অস্প্টত। বা দুর্বোধ্যত। দেখা দেয় না। 

কারণ লোককবি কখনো ছন্দ বন্ষার জন্য কখনে! পরিবেশ রচনার অন্য গানের 

মধ্যে অর্থহীপ পদগুচ্ছের ব্যবহার করলেও তার আনন বক্তব্য একটি পঙক্ির 

মধ্য দিয়েই স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়। যেখানে গানের আক্ষতন 

ঢু'পঙ্ক্তির সেখানে সাধারণতঃ প্রথম পউ,ক্তিটিই অর্থহীন পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশের 
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সাহাঁযে রচিত হয়ে থাকে। কখনো বা অর্থযুক্ত পদসমটি দিয়ে রচিত ছু” 

পর্ক্তির মধ্যে অর্থের ংগতি খুঁজে পাওয। যায় না, পাওয়া গেলেও সংগতি 

যথেষ্ট দরাহ্বয়ী হয়ে পড়ে) তবে সব সময়ই গানের আসল বক্তব্য দ্বিতীয্ব 
পডক্তিতেই বিধৃত থাকে। 

২৪-৩* ভাতর বাড়ি নামর ককশিমা, জ'লছে আগুন জল দিয়ে নিম্হা ॥ 

এলাচলবং পানের থিলি জাতিকাট। স্ুপারী, চিরক্কালের ভাল- 
বাসা আ+জ কেনে মুখ ঘুবালি॥ জড় ল টড় ল বাল টড় ল পাহাড়ে 

গ, ধিপাল ধপল ধাশ গড়ে গ। বাশ গডে বাশ নাই, লিঘাভাগা 
সাজে নাই, পাথবাঘাটিব ফবফন্দি গেল নাই ॥ একটা মাত্র পুঁঠি 
মাছ মাথায় গুজ্যে রা'খব, শ্বশুবঘরেব কথ গিলা হিয়ায় গাথ্যে 

বা'্খব॥ কার ঘরে ভিগ! ডিগ। কার ঘরে ডাল মুরগা, সনরপ 
সরপ, বাহিব কব আন ত দেরেখিব, থাডিকুচা সিকি সের লিব ॥ 

ধ। তিন তিন বার নেতান তিন তের, তুমি নিয়ে গ সথি হবে 
আঠার, কি বার সতর ॥ বাসি ভাত চেক। ঢেক। মাছ রে ভাই 
ভেকা, কি তিনিং ডেগের ডেগা ॥। 

লোকগণতির প্রকাশভঙ্গিব মধ্যেও যথেষ্ট বৈচিছ্থ্য লক্ষাগোচর হয়। লোকগীতির 

সচেতন শ্রোতা, পাঠক বা গবেষকেব দৃষ্টিতে এব বাক্যগঠনেব বিশেষত্ব গুলো 
সহজেই ধরা পড়ে । কখনো দেখা যায়ঃ সমাসবদ্ধপচ্কে 

একাংশের অনুল্পেখের কোক (“আয় রে ময়রা ধর বে 

বাঁজর1 দে রে চচির সব করোঃ আমদের টুস্থ শ্বশুর ঘাবে দে বে নুচিব সব 

কব্যে। ময়র সক বে রুটি, আমদের টুন শ্বশুর যায় গুটি গুটি ॥”) আবার 

কখনো-বা ষষ্ঠীতংপৃরুষের সমাসবদ্ধতাঁর চেয়ে জলুক রূপেব ব্যবহারের দিকে 

সবিশেষ ঝৌক লক্ষ্য কর। যায় ( “তরোয়াল থে ঝিকিমিকি রকতেবি ছট গ, 

উপরে উড়িল রাজার হাঁস" ; নাগপুরে রে বেপারী বলদ ভাললি ভাই, চটকে 
'বিকাল্য মতির হার? )। দমপবিমিত শব্বযুগ্মে অন্তপ্রাসস্থষ্টির বৌক লোক- 
গতির অন্তাতম বিশিষ্ট লক্ষণ। ছু*টি শব্দের অন্ুপ্রাসের মধ্যে সমতা এতো! 

বেশি পরিষাণে থাকে যে একটি অক্ষর তুলে নিলে বা বদলে নিলে ছু'টে। পৃথক 

শব্ধ একই শব্দে পরিণত হতে পারে । চু 
৩১-৩৮ আমড়া ভীতি ধাতন কাঠি ঘটি-মাজা পাত্ধানি, আমর মায়ের 

কুলকামিনী আদালতের কি জানি ॥ আল্ত। পাতে চালতা 

বাক্যগঠনে বিশেষ তব 
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পাতে বিন? পাতে মেল্যেছে, টুস্থ নফি রাজার বিট সই পাতাতে 
আস্যেছে ॥। অহে ফাক দে হে টাকা কিনব ছে ঝুরানিশি, বন্তে 

বশ্ডে দাত গাবাব হাসলে যেমন পাই সিকি ॥ আদা বনের সাদা 

কাপড় কষতা ছালে গাবাব, অই ফাপডটি পরো আন্ডে পাড়ার 

লককে ঝুরাব॥ আয়ন। চাই না পায়না চাই না চাই হেবধু তুমারে, 

বিদেশ গেলে চাকরী পালে বা'খবে মনে আমারে || ভ্াদর মাসের 

গাদর জন্হা,র চকলি খাতে ভাল ল, ইদ দে'খতে যাবার বেল! বলব 
মনেব কথা ল। আসন তলে বাসনকুসন তরুতলে ঝারি, যার 

ঘরে নুন্দবী নাবী তার ঘরে যায় টুবি।॥ ডুবকা বনে ঝুমক। 
হারালি, ছট ননদ লঃ গটা বন ঘৃবি ঘুবি কষা কেঁদ খাওয়ালি ॥ 

লোকগীতির বাক্যগঠনে শব্দদ্বিত্ব ব1 দ্রিরু্তি'ব প্রয়োগও প্রচুব পরিমাণে 

দেখা যায়। এই সব শবযগ্প কখনো এবই শব্দের সমাহারে গডে ওঠে, 

কখনো প্রায় সমধবন্যাত্মক ছু*টি শব্দের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে গডে ওঠে। 

সব সময়ই যে শব্দযুগলের উভয় পদই সার্থক হয়ে থাকে, তা নয়, বহু ক্ষেত্রে 
একটি পদ নিতান্তই নিরর্থক হরে থাকে , কখনো! কনে! ধ্বন্তাতআক নিরর্৫থক 

শবযুগলের সার্থক প্রয়োগের ফলে তাব মধ্যে অর্থেব ব্যঞ্জনাও ফুটিয়ে তোলা 
হয়। ৃ 

৩৪-৪৪ বাজারে বাজারে যাব কন্ বাজাবে পান পাব, যন্ বাজারে পান 

পাব ল সেবাজারে ল্ট লিব | জড়পে সড়পে যাব কন্ সড়পে 

ডাঢ়াব, যাব দেখব বাকা সী'তা তাব সগে ফুল পাতাব |! শালুক 

নাঢ়ার ঘর তুল্যেছি হেঁকেল পেঁকেল কবে গ, কাণ্ল আন্তেছি 

পরের বিটি পাছে জশাকাই মরে ॥ ঘরেব শভা জীচির পাঁচির 
লহার বাসঘর, বাসঘবে চাভি দিয়ে গেছে বাপের ঘর ॥ ঝাগাল 

ঝু'গুল ভাতুয়াটি থিচাং খাচাং চলে, গল ঘরে গার দিন ফির- 

ফিরায়ে” চলে ॥ আদল বাদল করল এক চিডাক বোদ দিল, 
বিগ ফুল, ঝি'গা ফুল শুকিল রে॥। 

লোকগীতির বাগভঙ্গিতে ধ্বনিসমতাও সবিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। 

স্বভাবতঃই অন্রপ্রাসবহুল গান, পডক্তি বা বাক্যাংশের প্রয়োগ যত্রতত্র সর্বজ্ই 

লক্ষ্যগোচর হয়। ধ্বনিসাম্রীস্তের প্রতি লোকমানসের একটা ম্বাভাবিক 

গ্রবণত্বা আছে; তাই প্রয়োজনে তো বটেই, অগ্রয়োজনেও সমধ্রনির শব্ধ- 
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প্রয়োগের জন্য লোকগীতির রচয়িতার যেন একটু বেশিই প্রলুব্ধ হয়ে থাকে। 

অবশ্ত একথা অনন্থীকার্ধ ষে ধ্বনিসমতাই কবিতা বা গানের সৌন্দর্যকে সুস্পষ্ট 
ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সাহাধা করে। লোকগীতিতে এর বহুল প্রয়োগ 

লোকগীতিকে শুধু সৌৌন্দ্ষমপ্ডিতই করে না, জহক্ত স্বাভাবিক স।ংগীতিক 
ধবনিস্যটিতেও সাহায্য করে । অবশ্য এই অন্ুপ্রাসস্থ্টি বা ধ্নিসমতা কোন 

অলংকারশাস্ত্রের প্রতি আন্ুগতোর ফল নয়; কণ্ঠে সংগীত যেমন আপন 

থেকে গুপ্ররিত হয়ে ওঠে, সম্ভবতঃ লোককবিদেব মুখেও তেমনি স্বাভাবিক 

ভাবেই সুষম ধবনি বা অনুপ্রাস বণিত ভয়ে ওঠে । 

৪৫-৫১ একশ টাকার গাছ কা+টলম ঠেক চালাবাব হডবড়ি, উট পড়াবার 

তরস্তরি কবকটায় প্পিটন দিলি ।। চা*ব চাল চণ্তীমেলা বাসফুলের 

বিছনা, ঝি'ঝির কাট জল সামালা ভিজল টুম্সুব বিছনা।। অ 

মা অ মা ফুল করিব ফুলকে আমার কি দিব, আমার ফুলের চু*ল 

বাটে না ফুলকে ফুলাম তেল দ্িব।। বই লিলম শেলেট লিলম 

চ*ললম আমর] ইস্থুলে, সুরু হাতে সুরু শাকা সুর মুখে ঘাম ঝরে। 

আমবা করি মানা, রোদ মুহানায় যা*সনা ইস্কুল মেল11। কুল্হি 

কুল্হি যাতেছিলি ধল। দিল, ধুলা লহে গ কুলে কালি দিল ॥। যখন 

ছিলি গাডার গুডুর তখন মারি তিতির গুঁডুর, এবার দাদা হয়েছি 
ডাগর, কাশির কাডে বিধব ঘাগর ॥| লাল ঘড়ার লাল ছাতা মঙ্গল- 

মারীর ছডীর খাতা, ছভীর খাতায় না মানে সবৃব লঃ মাথা বাধায় 

বাজছে ঘৃগ্ডর ॥ 

লোকগীতির গঠনরীতিতে প্রশ্নোত্তর বা উক্তি-প্রত্যুক্তিরও একটি বিশেষ 
ভূমিকা আছে। সব গানে এর প্রয়োগ না থাকলেও আচারধমী জাওয়া গীত 

আহীরা গান এবং বিয়ের গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির 

ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে লক্ষাগোচর হয়। এ ছাড়া 
সাথী গানে, করম নাচের গানেও এর ব্যবহার অপ্রতুল 

নয়। লোকগীতির রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে এটি যে একটি অপরিহার্য উপকরণ 

তাতে কোন সন্দেহ নেই। 

৫২-৫৫ “কন পরবে দাদ! আনবে লেগবে রেঃ কন্ পরবে দাদা করবে বিদায় ?, 

“করম পরবে বহিন আনব লেগব রে, জিতিয়া পরবে বহিন করব 

বিদায়” । কিয়। খাওয়াবে দাদ কিয়। পিধাইবে রে, কিয় দিয়ে গ 
ঝা". ১২৪ 

প্রশ্নোতব। উক্তি- 

প্রত্বাক্তি 
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দাদ] করবে বিদায় ? ভাত খাওয়ার বহিন লু'গা পিধাইব রে, ডম 

ঘরের ভাল! দিয়ে করব বিদায়” || “মহুমহ সাবন বালা শিশিভবা 

তেল, বাল চলো যাও ন যবৃনা সিনাতে। সিনান করো আলে 

বাল] নাহাণ কর্যে আলে, বালা পবের ঝিকে ভূলায়ে আনিলে' 

“ভুলায়ো নাই আনি ম1 গ ডাকিয়ে" মাই আনি গ, মাগ রূপ দেখ্যে 

গডায়ে আসিল ।” গড়াই আলে ভাল ক'বলে ছুয়াবে ডাঢ়ালে, 

ধনি দশ কুটুমের মান সম্মাণ রাখিবে, তবে ধনি হবে শিরোমণি ॥+ 

“কন কা পাত ভাল উলটি পালটি রে কন পাত বডই গম্ভীর, কন 

ক] পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে কন পাত ঝাঁকে বে তবা'ল ?, 

'জগ্ড যে পাত ভাল উলটি পালটি রে বড পাত বডই বে গম্ভীর, 

তুলসী কা পাত ভালা প্রতি সেবাই লাগে বে আগ্থ পাতে ঝাঁকে 
রে তরা+ল ॥১ “তুমি যেযাবে বাবৃ পুকলিয়া দেশ, বাবু, ঘরে খরচ 

দিয়ে যাও।” পুডায যে আছে ভাউজী ন্থরু গেঁতই চাস্ল, 
ভাউজী, ঠাডি-এ আছে বির্হিব ডা'ল। বাগ্ধায় যে আছে ভাউজী 

শায়া শেমিজ শাডি, ভাউজী, স্ুটকেসে আছে ফুলাম তেল ॥* 

কয়েকটি ভিন ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগস্থৃত্র স্থাপন করে সাদৃশ্টের বিচাবে 

সেগুলোকে একটি গানের মধ্যে মালার মতে! গ্রথিত করবার ঝোঁক লোক- 

গীতিতে দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তু বা ভাবেব মধে সমতা, 

তুল্যতা বা সাদৃশ্য থুজে বের করে অজনম্ম গান এবং 

প্রবাদেব মধো সেগুলোকে বিধৃত করা হয়েছে । লোকসাহিত্যের রূপ ও 

রীন্তিব উপকরণ হিসাবে সাদৃশ্যেব ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একাধিক বস্তু 

বা ভাবেব মধ্যে যে মুহূর্তে এই সাদৃশ্তের যোগস্থত্রটি স্থাপন করা হয়, তথনই তা 

লোকমানসে আবিষ্কাবের একটি ছুর্লভ রসাস্বাদ বহন করে নিয়ে আসে । সব 

সাৃগ্ঘ কল্পনাই যে সোনায় সোহাগাব মতো! হয়, তা নয়, তবে -কোথাও 
একেবাবে কষ্টকল্লিত রান্বয়ী সাদৃশ্যের প্রয়োগ কর! হয় না। অন্য ভাষাসংস্কৃতির 

লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সব সাঘৃশ্টের ব্যবহার বেশ কৌতুককর মনে হতে 
পারে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঝাডখণ্ডতী লোককবিরা নিতাস্ত 

সরল মানসবৃত্তির অধিকারী হলেও সাদৃশ্তের যোগস্থত্র রচন।য় যথেষ্ট বৃদ্ধি- 
প্রৌটতাব পরিচয় দিয়েছে । 

৫৬-৬৩ অধধ্যাতে রাম রাজা লঙ্কাতে রাবণ, গকুলে গবিন্দ রাকা সাজ্যেছে 

সাদৃশ্থা 
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কেমন ॥ গঠের মধ্যে গাই ভাল ধবলী শামলী, গড়ের মধ্যে রাজা 

ভাল শ্রীবামলক্ষ্ণ ॥ ঘবের বাদী ননদী বাহিরের বার্দী পর, যবৃন। 

ঘাটের বাদ শাম নটবর ॥ বাপিভাতে হ্ধন মিঠা পানের মিঠা চুণ, 

শিশুকালে পিরিত মিঠা যৌবন দিন ॥ পিঠার মজা ছুধ চিনি 
পানের মজা চুণ, পিরিতি ক*ববার মজা যৌবন যতদিন || মুটটির 

মজা কাচালঙ্কা ছুটির মজা তরকারি, মইত্তন পিবিতিব মজা চণধ 

ঠারাঠারি | শাম আমার আটাপাট শাম মামার মাথাব ক্লাটা 

শামকে মাথায় গু'জ্যে রাস্ণব, চাভিখাডি আঁচলে দলাব | বধু 
আমার পিয় সখা বধু জামার মাথার ফিতা, গ জনি, সধূ আমার 

আয়না চিরুনি ॥ 

লোকগীতিব আর একটি বিশিষ্ট খীতি হল সাস্কেতিকতা' সাক্কেছ্িকতা 

রহুস্তেব গভীরতা হৃষ্টিতে ষেমন সহায়তা করে, তেমনি রপোপলন্ধিকে আরো 

বেশি ঘন ও শ্রিবিড় কবে তোলে । যখনই কোন বিষয় 

বাভাব সরাসরি প্রকাশ করবার ক্ষেত্রে কোন বাধা বা 

দ্বিধা বা শালীনতার প্রশ্ন দেখা দেয়, "তখনই "তা ইশারা-ইঙ্গিতত বা সঙ্কেতের 

কিংবা ব্ূপকের সাহাযো গ্রক্কাশ করবার কোক দেপাদেয়। আবার অনেক 

সময় বস্ত বা! ভাবের প্রতীক হিসাবে অন্য কোন বস্তর উল্লেখ করে দুটি বস্তুর 

মধ্যে গভীর সামঞ্জশ্তের উপলন্ধির ছ্যোতনা ফুটিয়ে তোলা হয়| কখনো কখনো 

এই প্রতীকের ব্যবহার এতোই স্থক্ম হয়ে থাকে ষে তা আমাদের চেতনার 

মধ্যে এক রহস্যময় উপলব্ধিব অধরা বাঞ্জনা ফুটিয়ে তোলে। ব্যঞ্জন। 

যখন বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে চেতনার মধ্যে এক রদমধুব অগ্চরণন সৃষ্টি করে, 
তখনই সাক্কষেতিকত। সার্থক হয়ে ওঠে । লো!ক্গীতিতে ব্যবহৃত রূপক এবং 

প্রতীক একাস্তভাবে লোকমানসের উপযোগী; স্থম্্রতার পরিবর্তে সুুল- 

বস্তর প্রাধান্য থাকলেও স্ুক্ধবসের ব্যঞ্জনা একেবারে অন্ুপাস্থৃহ থাকে না। 

জনৈক বিশিষ্ট লোকশ্রুতিবিদি পণ্ডিত মনে করেন, রূপকের ব্যবহার একটি 
উচ্চতর শিল্পবোধ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, সহজ এবং সরল জীবনের মধ্য 

থেকে এর প্রেরণা নাকি আসতে পারে নাঃ কারণ নিরক্ষর সমাজে 

অনুভূতির প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তিই স্বাভাবিক ; অপ্রত্যক্ষ রপা₹ণ.একান্ত স্বাভাবিক 

হয় না। বাংলার লোকসাহিতা সম্পর্কে তার এই মত সত্য হতে পারে 

কিন্ত ঝাড়খণ্ডের লোকদ্বাহিত্যের ক্ষেত্রে তার মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য 

সাঙ্কেতিকত। 
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নয়। ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে সাঙ্ষেতিকতার ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে 

দেখা যায় । সাধারণতঃ গ্রেমসম্পক্িত, বিশেষভাবে দৈভিক প্রেমসম্পকিত, 

গানেই সাক্ষেতিকতার ভূরিপ্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । 
৬৪-৭৬ আম গাছে আম বকুল দেখ্যে গেল ভমর বিদেশে, আম পাক্যে 

আম পড়ে গেল তবু ভমর আল্য না॥ ইতুটুকু মরিচ গাছে কতই 

জল ঢালব* মাব ন দিদি তাহেই বাল ধুবেই প্লাগ! ক'রব ॥ কুল্হি 
কুল্হি যা্হনা ছাইর1 পায়ে বল্য না, াইরা পায়ে পিবিত মনে 

কব্য নাঃ ই জীবনে আর হবে না ॥ ফুল গাছটি লাগাই ছিলি ধূলামাটি 

দিয়ে, সে ফুল ফুটিয়ে গেল সংসাব জুড়িয়ে ॥ ছানার মা খালা ঝি'গা 

ছানা হল্য তিরিং রিগা ছাশার মাকে পিডহায় শুতে মানা, 

নেজকাটা লাকডাটি কবে আনাগন1 ॥ শালুক ফুলটি ভাল ছিল 

পরের কথায় চলে “গল, দশে দেশে করে অপমান; আ*জ ফুলকে 

ধরে' আন, আণ্জ ফুলের বধিব পরাণ ॥ ঠচত বৈশাখ মাসে কাচা 

বাশে ভমব বসে, ভাব্যে দেখ এ ভব সংসবে, আব কি রহিবে 

বাপ ঘবে ॥| কাচা কদমেব কলি ধনি বসেব শিঙ্গাবেঃ ভাব কব হে বধূ 

মধু জমোছে ভাগডাবে ॥ কচি কমের কলি ফুল ফুটতে নাইখ দেবি, 
অ তুমার পায়ে ধবিঃ যা+হ নাই শাম আম্তঘুরি॥ ছাবপকা বড় 
বকা দিনের বেলা ঘুমায় একা রা"ত হলে খুন্ুম খুজ্যে পায়, দাদ] 

হ, জারা রাত ঘুমাতে দেয় নাই || আমার বধূর বাডি-এ 

বাবমান্য। বেল, সেহ বে"ল খায়ে বধূ বৃকে মারে শেল ॥ ই ঘর 

খুজি সে ঘর খুজি পাই নাথকীকে, কাদের ঘরে যায়ে করো হাড়্যা 

পাকাছে ॥ তর কাপডেব পাণ্ড ভাল লঃ তার কাপডে জড। পান 

খিলি॥ 

রসম্ষ্টিব জন্য ছন্দোবদ্ধ সাহিত্য-উপকরণের পক্ষে উপমা-অলংকারের 
প্রয়োগ যেমন অপরিহার্য, লোকগীতির ক্ষেত্রে উপমা-অলংকার নিক ততোখানি 

অপরিহাধ না হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কাবাসাহিত্যে 

উপমা-অলংকাবের যেমন সুন্দর বৃদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার লক্ষ্য 

করা যায়, লোকগীতিতে তেমন উজ্জল শাণিত উপমা-অলংকারের প্রয়োগ 

বড়ো একটা দেখা যায় না। তবে লোককবিরা যেঘব উপমা-অলংকার 
ব্যবহার করে তা কখনোই উদ্ভট নয় বরং প্রায় সময়ই সেগুলো অত্যন্ত 

উপম।-অলংকার 
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সহজ সবল, ফৌলিক এবং হৃদয়সংবেদী। পবিদৃশ্তমান পারিপাস্থিক জগৎ 

থেকে আহত সাদামাটা উপমাব মধ্যেও লোকজীবনেব বিচিজ্্র অভিজ্ঞতার 

দর্শনলাভ ঘটে । উপমা অলংকাব রসহ্ষ্টিতে সাহায্য কবে মাত্র, উপমা- 

অলংকাব বস নয়; তাই বসন্থস্টিব জন্য এগুলো অপরিহার্য এ কথা বলা চলে 

না। আমর! ইতিপূর্বে অন্ুপ্রাসের প্রয়োগ সবিস্তাবে দেখিষেছি। এখানে 

কয়েকটি উপমা অলংকারেব প্রয়োগ দেখানে] হল। 

৭৭-৯০ উপব কাল ভিতর কাল সর্বাঙ্গ কালয় ভবা, টাটকা ফুলেব মধু খায়ে 

কয়লাব মতন চেহাবা ॥ কি বলব কপেব বিমা অমাবস্যার 

বাত্রিপমা, কবা যাঁয় না কল্পনা নাই তুলন! এমন, বলি অ ধন কাল 

জাম পাকাব মতন, মচকে বমব ভাবি লচকে যৌবন। কাল 
মেঘেব মণ্ছন চুল খপাবর উপব কাশি ফুল, কানে ছুলে সনাব ছুল 

পায়ে নৃপুব ঝমঝম ॥ তুমি কচি আমেব মুকুল আমি কোকিল 

বেধাকুল মৃকুলের বনে আকুল তোমাব ধেয়ানে, কেবল ভালাভালি 
করে না খিটে পিযাসা নৌতন যৌবনে ॥ ফুলাম শাডিব লীল 

আঁচলে ঝুনপৃকিব আল? জ্বলে, সে আলব তেজে ধনি আমার ণয়ন 

ঝলসিল ১ কপালে পি"দ্ববের টিপ আমাব মনে জ্বালে প্রদশিপ, কাজল 

কাল চগখে তুমার বিজলি চমকিল॥ আম পাকাব মতন বং 

দেখিলে জুডায় জীবন, জাম পাকাব মণ্ত কাল চুলে শ্রাবণের 

ঘট, অ তব সী"তার সি"ছুব চমকে গ যেমন বিজলিব ছটা। কাজল 

কাল আল' করা নযনে জলিছে তাবা, যৌবন সবোবব মাঝে ফল 
ফুটেছে দুটা ॥ এই তু বছর ঘোল যৌবন আমাব ঝলমল, চঞ্চল 

কব ন1! ভাই ভমরা, পিরিতি কাঠা*লের লাঠা ছাঙিলে ন! ছাডে 

লেঠা লাগে অসঠা আখিঠারা ॥& যেমন পৃরিমা চাদেব আল, 
কিষ্টু কাল বাঁধিকা ভাল ॥& পস্ত কাদে গোল আলুব ৬বেঃ আমাৰ 

মন কাদে শ্বশুর ঘরে ॥ ভাই ভাল ত ভাউজে গা'ল দিছে, যেমন 

শুকন। কাঠে জা'ল দিছে ॥ তরা ঘতই সাজা, তদের টুস্ুর চখ 

দুট' পিয়াজ ভাজা ॥ যেমন গবম খলায় খই ফুটেঃ তেমনি শ্যামের 

গা জল্যে উঠে ।। যেমন ডিংলা ভিতর ফরাঃ ৩ধেব মিছাই হে 

ভাব করা |॥ শিশিবে ত চিডা ভিজে নাঃ তর ঢং দেখে মন মজে 

না।॥ টুম্থর গানে এম্নি ভাব আছে, ষেমন তর লর্দী টেউ দিছে।। 
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সবশেষে ছন্দ-প্রসঙ্গ। একেবারে আদিকালে ছন্দের দোল! ব! স্পন্দন 

সম্পর্কে আদিম মানুষের খুব একট নুম্পষ্ট ধারণ। না-থাকাটাই স্বাভাবিক । 

তখন ভাঙা-ভাঙা ছন্দে অথবা নিছক গগ্চরীতিতে 
লোকগীতি রচিত হয়ে-থাকা অস্বাভাবিক নয়, ছন্দের 

অভাব তারা স্বরের সাহায্যে সম্ভবতঃ পূরণ করত) কখনে। বিলদ্বি ত, 

কখনো ক্রত লয়ের সুরের সাহায্যে পদসমুহ বা বাক্যাংশের মধ্যে 

ভারসামা রক্ষা করা হত। তখন সবাসবি মুখের ভাষাকেই গানের 

ভাষায় রূপান্তরিত করা হত বলে মনে হয়। লোকগীতিতে কথাবস্ত্র নিতাস্ত 

অবহেলার না হলেও স্তুরেব ভূমিকা শিঃগন্দেহে বিশিষ্টতম ছিল । পববর্তাকালে 

কল্পনাশক্তির বিকাশের ফলে এবং কাব্যভাবন1 ও সৌন্দ্যভাবনা দানা বেঁধে 

উঠলে লোকগীণ্তর মধ্যে কথাবস্তর প্রাধান্তও স্বীকৃত হতে থাকে । তখন 

শব্দশির্বাচনে, শব্দেব বাঞীনা-আবিষ্কারে লোককবিদের যত্ববান হতে হয়েছিল, 

সন্দেহ নেই । অই সময়হ লোকগীহিতে ছন্দ অপধিহায বলে বিবেচিত হতে 

থাকে । একেবারে আদিকালের লোকগীতির শিদশশন বর্তমানে দুললভ হলেও 

বিবল দয়। এই ধরনের ছু'একটি গান উদ্ধৃত কবা হল; সবাসবি মুখে 
ভাষার ব্যবহার এবং ভাঙাভাঙা ছন্দ সহজেই আমাদেব দৃষ্টি আঞ্ধণ কবে। 

ছল 

৭১-৯২ চলিতে বুলিতে ধশি ঢলেযে পডেঃ | চলিতে বৃলিতে ধনি ঘুমাই 

পড়ে, | উঠ ধনি বর আল্যগ। কেনে মাগ কাচা ঘুমে উঠালি, | 
মোর জখের বর লহে গ।। বালা মাল্য গেলিযঘ়ে | বালার 

মাগ ধুলায় ধুস্থরে। বালার লাগি বাহিব কর, | বালার মাগ 

আতর গলাপ তেল, | বালার মাগ মহমহ তেল।। 

ক্রমশ: ছন্দ যখন লোককবিব 'অপিগত হল, তখন শ্বাসাধাত প্রধান ছন্দই 

সে সর্প্রথম আয়ত্ত করতে পেরেছিল বলে মনে হয়। দুই-তৃতীয়াংশের 

মতো লোকগীতি শ্বামাঘাতপ্রধান ছন্দে রচিত হয়েছে। পর্ষ: চরণ ব। 

পঙ্ক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর 

গানে বিভিন্ন ধরনের স্তবক বাবহার কর হয়েছে, একই শ্রেণীর গানের মধ্যেও 
স্তবক-সজ্জায় বৈচিত্র্য হি করা হয়েছে । তা সত্বেও এই সব গানে প্রায় 

স্বন্রই শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহাব আমাদের দৃষ্ি এড়ায় না| জাওয়াগীত, 

টুম্থগীতঃ ছড়া ইত্যাদি খাসাধাতপ্রধান ছন্দেই রচিত হয়েছে । করম নাচের 
গান) ছে। নাচের গান ইত্যাদিতে প্রধানতঃ শ্বামাঘাতপ্রধান ছন্দের ব্যবহার 
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করা হয়ে থাকলেও তানপ্রধান ছন্দও দুনিরীক্ষ্য নয়। পর্ববিশ্লেষণ করে 

সবিজ্তারে আলোচনা ফরার অবকাশ এখানে অত্যন্ত কম। তাই আমরা 

বিভিন্ন ছন্দে রচিত গানের উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হব। গানগুলে! লক্ষা করে 

দেখলেই বোঝা যাবে প্রতিটি পড়ক্রিতেই চার মাত্রার চারটি করে পর্ব আছে, 

কোন কোন গানের শেষ পর্বটি অপূর্ণ । 
৯৩ 

৪৪ 

৯৫ 

৯৬ 

৯৭ 

০৮ 

৯০৯ 

৯০১ 

যন বনে | যন বনে | পিপড়া না| চলে গ 

সেহ বনে | ভাই চলি | যায়। 

ফির ফির | ফিব ভাই | লিহ ঝারি |পাশী রে 

থায়েলিহ | দহি দুধ | ভাত।। (জাওয়া গণ ৩) 

আরুশি চুডি | ফার্সি চুডি | প'্রবার বড | মন ছিল, 

কাঁলিমাটি | ইন্টিশেনে | বন্তে সারা | রা'ত গেল ॥ 

আচিরে ধান | পাচিরে ধান | ধান খালা | হাসে, 

হাসের বাগাল | ঠাস ঘুবায় নাই | কিয়া কেতকীর | বাসে || (টুন্থ গীত) 

সাজের বেলা | কুল্হি বুলা | ঘামে সর | বর। 

এমন বলো | কে জানে ভাই | সামনে শ্বশুর | ঘর || (ছে। নাচের গান) 

খড়গ পুরে | বাজল বাশি | মেদিন্পুরে | শুন্যেছি, 

আর বাজ্য ন! | শামের বাশি | ধূলায় লুটো | কাছোছি || 
(নাচনী ঝুমুরের রং) 

টেংরা হাটের | মিঠাই খালা | ধর ব'ল্্তে | পর্যেছি, 

ছাডালে কি | ছাড় যায় গ | শিশুকালের | পিরিতি ॥ 

আমার বধৃঘ | কাঠ কাটে | গট! বনের | সলগন, 
আস্ত বধূ | খাতে দিব | চুল্হার আগুন | সলগন || (করম নাচের গান) 

ধূর দেশের | শশুরাল বাল | পায়ে লাগে | ধৃলা, 

ধুর দেশের | শশগুরাল বালা | গায়ে লাগে! খরা। 

শ্বশুরকে যে | মা'গবে বালা | পায়ে জখা | জুতা। 

শ্বশুরকে যে | মাগবে বালা | হাতে জখা | ছাতা || (বিয়ের গান) 

মাথা ধাধ্যে | ফুল পর্যেছি | তদের গেল | কি, 

তদের পাড়া ! খাই না বল্যে | রিষাই মর | কি॥। (ছড়া) 

শ্বাসাধাতপ্রধান ছন্দের পাশাপাশি ধীরে ধারে তানপ্রধান ছন্দ জেগে 

উঠেছে। প্রথমে পয়ারের ভঙ্গিটি ফুটে ওঠে; পাকাপোক্ত নিয়মে চৌদ্দ 
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অক্ষরের বাধনে পয়ার বাধ! পড়বার আগে কখনে। কম কখনো! বেশি অক্ষরে 

রচিত হয়েছে । কোন কোন স্থলে তান্প্রধান ছন্দে রচিত পয়ারের অংশবিশেষে 

শ্বাসাঘাতের সুস্পষ্ট আভাস মেলে । 

১০২ আঁগনী ঝাট্যাতে ভালা বাঢ়নী খিয়াল্য 

শাশুড়ী ননী দিল গাল, 

নাশান্গ গাল ধিহ নাশাসুমা'্রযগ 

£নহর গেলে আ'নব বাঢ়নী || (জাওয়া গীত ) 

১০৩ এক তাতি হরবর তিন তাতি জড, 

বৃনিতে টানিতে তাতি ঘামে সরবর || (বিয়ের গান) 
১৪ একটা ফুলের জন্য হলি অপমান, 

দুয়ারে লাই দিব ফুলেরি বাগান ॥ 

১০৫ কুল্হি কুল্হি বুলে নটবর, 

বহুত আনন্দে বেহাঘর ॥ (করম নাচের গান) 

পয়ারের ছয়, আট, দশ অক্ষরের পর্ববিভাগ সম্পর্কে সচেতন হবার পরই 

সম্ভবতঃ লোককবিরা ভ্রিপদ্দীর ব্যবহার করতে গুরু করে। বলাবাহুলা, 

তানপ্রধান ছন্দ হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে যে ত্রিপদ্দীর ব্যবহার লক্ষ্য 

করা যায়ঃ তা পয়ারের মতোই স্থানে স্থানে শ্বাসাধাতের স্বাক্ষর বহন করে। 

গায়নরীতির প্রতি আনুগত্যের ফলে সম্-এর প্রয়োজনে পও্্ক্তির মধ্যস্থলে 

বিরতির জন্য যতিপাত কর! হয়ে থাকে প্রায় গানেই । সাধারণতঃ ঝাড়খণ্ডের 

লোকগীতিতে দীর্ঘ ভ্রিপদীরই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, লঘু ত্রিপদীর প্রয়োগ 
লোকায়ত গানে বিরলদর্শন বললেও ভুল বল। হয় না। তবে আহীর! গানে 

একটি বিচিত্র ত্রিপদ্দীর ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যার প্রথম ছু*ট পদ ছয় 

অক্ষরের কিন্তু শেষ পদটি দশ অক্ষরের ; ফলে এটিকে লঘু, ললিত বা দীর্ঘ কোন 
ধরনের ত্রিপদশি হিসাবেই সনাক্ত কর] যায় নাঃ এটিকে মিশ্র ভ্রিপদী বল। 

যেতে পারে । 

১০৬ ধলতূঁই-এর ধব ছাতা | বরুহাভূ ই-এর ছড়ী খাতা 

ভেলের ভেল্, মাথা বাধিতেই দিন গেল্॥ 

১০৭ যবুনার জল কাল | সে জলে সিনাতে ভাল 

মাজিতে ঘ'ষিতে বেলা গেল, 

কদমতলায় কে আছে ভাই বল।॥। 



রূপ ও রীতি ৪৪৯ 

১০৮ ছুটুমুটু ডিহালি | কেনে ল তুই বিহালি 

জুনার লেট খায়ে তই | কেনে এত শুধালি ॥ (করম নাচের গান) 

কাকে সাজে ভালা | ঠেঁগা বল ছাতা | কাকেউ ত সাজে জামাজড়া, 

কাকেউ ত সাজে | হল*দলু'গা ঠেঁটি | আব সাজে টিকলি সিছুর। 
বাগালকে সাজে | ঠেঁগা! বল ছাতা | গলাকে ত সাজে জাম|জডা, 

গুলিনকে ত সাজে | হলগ্দলু'গা ঠেঁটি | আর সাজে টিকলি সিছুর ॥ 
(আহীবা গান) 



গঞচম গর্ব 
বিষয়টবচিত্র্য ও মুল্যায়ন 

লোকদাহিত্যেক মধ্যে নাগবিক সাহিত্য বা শিল্পসাহিত্যেব মতো 

সাহিত্য-গুণ প্রত্যাশা করা সংগত নয। শিল্পসাহিত্য সচেতশ সৃষ্টির 

ফসল; সাহিত্যিকের সম্মথে শিল্পসাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শ এবং তত্ব 

তর্জনী উদ্যত কবে ফাডিযে থাকেঃ সাহিত্যিক তাই সাহিতোর প্রতিষ্ঠিত মুল্য- 

মান এবং রীতিরেওয়াজকে র্বান্তঃকবণে পালন না কবে 

95 পাবেন না। নতুন চিস্তাধারার প্রবর্তন কবতে হলে 
তাকে সচেতনভাবে যুক্তিতর্কেব পরিপ্রেক্ষিতে ভাবসাম্য 

স্থির বেখে তত্বেব রূপবেখা অস্কন করতে হয়। শিল্পসাহিত্যেব মৌল 

বৈশিষ্ট্যই হল এব মধ্যে বুগ্ধ্দীপ্ত সচেতন সাহিত্যিকের স্বৰপেব পবিপুর্ণ 

প্রতিফলণ। সচেতন হাই শিল্পনানহত্োব সার্থৰ হ্থট্িব প্রধানণত* গুণ হলেও 

লোকসাঠিত্যে পক্ষে এই সচোভনতা অত্যন্থ ক্ষতিকব। লোকসাহিত্য 

কখনই জচেতনঙাবে স্থষ্্ হয় না। লোক্সাহিত্যে সম্মথে কোন 

নন্দনতত্বেক আদর্শ থাকে না, কোন "সলংকাবশাস্ত্রে প্রতি আঙ্জগত্যের 
নির্দেশ থাকে না। লোকসাহিত্য লোকমানসেব শিব।বরণ এবং নিরাভবণ 

রূপের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। কোন তন্ববা শাস্ত্রে প্রতি জবাবদিহি করবার 

দাষদায়িত্ব থাকে ন| বলে লোকসাহিত্য সহজতম ভাষায় মানবসমাজেখ 

খাটি চাবিত্রধর্মকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। জীবনেব সব বকম আশা- 
আকাজ্ষা, আনন্দ বেদনার কথা অকৃত্রিম ভাষায় লোকসাহিত্যে গ্রক।শ 

লাভের সুযোগ পায়। সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ হল জীবনধমিতা। 

সাহিতা জীবনবসের কাববার কবে। জীবনরস শুধু যে শিল্পসাহিত্যেই 
লভ্য তা নয়, লোকসাহিত্যেও তার প্রাচুর্য অপবিসীম ; বলা যেতে পারে, 

লোকসাহিত্যে শুধুমাত্র জীবনের কথাই প্রকাশ পেয়ে খাকে। লোকসাহিত্যে 
কল্পনাগ্রবণতা বা সৌন্দর্যবিলাসিতা বিরলদর্শন বললেও চলে । অস্ততঃ 
ঝাডখগ্ডের লোকসাহিত্যে এ সবেব দর্শন কচিৎ কদাচিৎ মেলে । স্বাভাবিক 

সৌন্দর্য প্রসাধন ছাড়াও যেমন নয়নতৃপ্তিকর এবং রম্য হয়ে থাকে, ঝাডখণ্ডের 



বিষয়বৈচিজ্রা ও মুল্যায়ন ৪৫১ 

লোকদাহিতোও তেমনি এক ধবনেব স্বাশাবিক সৌন্দর্য দেখ! যায় যা উগ্র 

প্রসাধনে অভান্তদের হৃদয়গ্রাহী না হলেও €সীন্দধের শ্বাভাবিকতায় বিশ্বাসী 
দের আনন্দদানে জমর্থ হয়। তবে উত্তাল, টগবগে, উষ্ণ প্রাণময়তায় তবা 
জীবন ঝাডখণ্ডের যে-কোন গানের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। ঝাডথণ্ডের 

বিভিন্ন শ্রেণীর গানেব আলোচনা প্রসঙ্গে আমবা জীবনধন্সিতাব বিশিষ্ট দিক- 

গুলো দেখাবার চেষ্টা কবেছি। লোকসাহজোব মধো বাস্তবতা, প্রত্যক্ষত", 

জুতা ইত্যাদি গুণগুলো যতোখানি স্ুম্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ কবে, শিল্প- 

সাহিত্যেব ক্ষেত্রে তা ঘটে না। আমবা ইতিপূর্বে ভূবি ভাব উদাহবণের 

সাহাযো এগুলোও বিচাব-বিশ্লেবণ কবে দেগিযেছি । 

শিল্পসাহিতোব সঙ্গে লোকসাহিত্যেব শাবো একট দিক দিয়ে পার্থক্য 
আছে। শিল্পসাহিন্য লিখিত সাহিতাঃ স্রতবাং তাব পখিধণ্তিত ভাব কোন 

অবকাশ থাকে ন1; ফলে যুগেব পবিবর্তন এবং ভাবাব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 

শিল্পপাহিত্য প্রাচীনত্ব লান্ করতে বাধা। কিন্ত যেহেতু লোকপাহিত্য 
অলিখিত সাহিত্য, তাই এব পরিবন্তিত হবাব যথেষ্ট অবকাশ থাকে । যুগে 

পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে এব অংশবিশেষ পবিবতিত ভয়ে যুগোপযোগী বপ লাভ 

কবে, ভাবা ক্রমান্বয়ে পরিবশ্ঠিত ভয়ে যুগোপযোগী ভাষাব সঙ্গে তাল রেখে 

চলে। লোকসাহিত্য তাই চিবপুরাঙন হয়েও চিবনুন্ণ। তন্যদিকে 

শিল্পপাহিত্যেব ভাববস্ত চিরনু'তন হলেও তা কালক্রমে প্ুবাতন হযে পঙডে। 

শিল্পসাহিত্যে যেমন জীবনে সামর্গ্রকত প্রতিফলিত হয়ে থাকে, লোক 

সাহিত্যও তাব ব্যতিক্রম নয। পাবিপাখ্িক জগৎ এবং জীবনকে বাদ দিয়ে 

সাহিনোব "অস্তিত্বের কথা কল্পনা কবাযায় না, তা সে শিল্পসাহিত্য হাক কিংব। 

লোকসাহিতা, সর্বত্রই জগৎ এবং জীবন 'ন্ুপ্রাবশ কবে পাকে । জগৎ এবং 

জীবন লোক-অভিজ্ঞতায় বিচিত্র রূপে ধরা পড়ে । প্রতিবেশী অন্য সন্প্রদায়ের 

কথা, তাদের ধর্মঃ সমাজ ও জীবনের কথ", তাদের প্রভাব ভিন্ন সম্প্রদায়ের 

লোকসাহিত্যেব মধ্যে ধবা পড়ে, ফলে লোকমাহিত্যেব বৈচিজ্রাও বুদ্ধি পায়। 

আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি, ঝাডখণ্ডেব লোকসাহিত্ে ত্যান্য উচ্চতর সম্প্রদাষেব 
লোকের ধর্ম সমাজ ও জীবনের কথা এক* তাদের প্রভাব কি ভাবে পডেছে। 

ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি এবং বৈষ্ণবধর্মেব প্রভাব লোক্পাঠিনন্য এবং জীবনে সমান- 

ভাবে পড়েছে । সংস্কতি-সমন্থয় সর্বাংশে সাধিত না হলেও ভাসা-ভাস। প্রভাব 

থেকে ঝাডখণ্ডেব লোকজীবন এবং জাহ্ছি্য মুক্ত থাকতে পারেনি । 



৪৫২ ঝাডখণ্ডের লোকপাহিতা 

কতো বিচিত্র বিষয়বস্ত যে ঝাডখণ্ডের লোকসাহিত্যেব উপকরণ হিসাবে 
ব্যবহৃত হয়েছে তার সীমা-পরিষীমা নেই। আমরা বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন 

উপকরণেব ওপর আলোকপাত কবেছি। অস্বীকার 

কববাব উপায় নেই যে, বিষষবৈচিত্রাই ঝাডখণ্ডেব লোক- 

সাহিত্যে রসবৈচিত্র্য বাড়িয়েছে । শিল্পপাহিতোব মুলামানেব নিরীখে 

এতদঞ্চলের লোকসাহিতো কবিত্বেব ঘাটন্িত আছেঃ সন্দেহ নেই, কিন্ত 

সেই ঘাটতি জীবনপাত্রের উছলে-পডা বসে যে পুবণ হয়েছে তাতেও সন্দেহ 

নেই। যেজীবনধগ্সিণ্তা সাহিত্যের প্রপ্ধানতম গুণ, ঝাডথণ্ডেব লোকপাহিত্যে 

তা ভূবি পরিমাণেই পাওয়া যায । 

আমবা এখানে ঝানডখগ্ডে লোকসাহিত্যেব বিচিত্র বিষষবস্তব মধ্যে যে- 

কয়েকটি বিষয় নিষে বিচাব বিশ্লষণ কবে দেখব, সেগুলো! হল ঃ বঙ্গব্যঙ্গ, বিস্ময় 

ও হান্তবস, সামাজিক ঘটনায ব্যঙ্গবিদ্রপঃ আধৃণিক সমাজসভ্যতা (যন্ত্র 

সভ্যতা), মাময়িক ঘটণটপ্রবাহ, ইত্হাসচেতনা, বাধাকঃ প্রসঙ্গ এবং বামাষণ- 

প্রসঙ্গ । 

যে কোন ধবনের বিরুতিই হাস্টের ্ৎপত্তিব কাবণ ভতে পাবে। পাধাবণ 

আকৃতি প্রকৃতি আমাদের তান্যোদ্রেক কবে নাঃ বিজ্ত আবতব মণ্যে যৎ্সামান্া 

বিকৃতি দেখলেই আমবা হ্বাস্তোছেল হয়ে উঠি। শুধু আকৃতিগত বিকৃতিই 

নয, আচাবব্যবহাবে, লোকচবিত্রেঃ ম্বঙাবগুণে যে কোন 

বকম বিকৃতি ঘটলেও তা প্রচুব পরিমাণে ভাম্তবসের 

জোগান দয । গভীব জীবনঘৃষ্টি বন্তদৃষ্টি, লোকচবিত্র 

সম্পর্কে তীক্ষ পযবেক্ষণ-ক্ষমতা ইতাপি গুণ থাকলে তবেই হান্তবসদৃষ্টি লাভ 

করা যায়। *লাককবিদের মধ্যে এই রমদৃষ্টিব যে অভাব ছিল না, তা ভৃবি ভূরি 

লোকগীতি থেকে সপ্রমাণ হয। বঙ্গবাঙ্গ কৌতুক বিস্ময়ক্ষব ঘটন! ইত্যাদি 

মধা দিয়ে হান্তবস উজ্জল বৌদ্রধাবাব মতো আমাদের ম্নাত কবে তোলে। 
কখনো- বা শঙ্গাববসেব সঙ্গে হাস্যবন মিলেমিশে এক অভাবি'ত-গৃর্ব অশান্বাধিত 

রস-অভিজ্ঞতার স্থষ্টি কবে । বঙ্গের সাহাযোও যে নির্শল হাস্যবসের স্ষ্টি 

স্তন ঝাডখণ্ডেব লোকসাইত্ো তাবও নিদর্শন মেলে । তাছাডা অনেক জময় 

বপকের সাহাযোও ব*বসের কৃষ্টি করা হয। জীবজজ্ত পণ্ুপাখি সম্পঞ্িত 

ধছ গ নে তাদের চাবিভ্রধর্ষেব বিকৃতি দেখানা হয় ; সাধাবণতঃ এই সব গানে 

দেখা যায় যে পশুপাখিবা মানুষে মতোই আচবণ কবছেঃ যা তাদের 

বিষয়বস্ত্ব 

বঙ্গবান, পিশ্মস 
9 হায্যবস 
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চাবিভ্্রধর্মের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়, ফলে বঙ্গবপের সংমিশ্রণে হাস্তরসের 

মধো বৈচিত্রা দেখা দিয়েছে; এই সব গাণে বিস্ময় বছ ক্ষেতে 800955-র দিকে 

অন্থুলি সঙ্কেত করে । , রঙ্গব্যঙ্গ-কৌতুক-বিন্ময়-769$/-সম্প ক্ত হাস্তরসোজ্জল 
কযেকটি গান নিচে উদ্ধৃত করা হল। 

১-১৫ গপালপুবে দেখো আল্যম বন্ড তলে ন্থুবকিব ঘাশি, এমন সাহেব কল 

কব্যেছে আমলাব] টানে ঘানি ॥ ঢাঁশ মাছিব গাজা লাল গামঞার 

বিছনা, দিব নল্যে দিলি নাত্মামাব কি তিন গেল না॥ প্ুঠি মাছ 
গীত গায় শোল মাছ সেবেঞ ব।জায, মাম। কাদে গঃ মামী-এ ভিন্ 

বাধিখায়॥ শিয়াল কবে হয়া যা নৃকূখ বলে কন শালাঃ এসা 

খেদ। খেশদব শিয়াল উগাল গাঁ .প”লঙলা ॥ ডাঃডকা মাছ ডভা 

ঝিটে শিষালে গাহে গানঃ লব*লতা ই, শ্িষালেব নেজ কেনে 

লাকা ॥ ডাঃডক' মাছে ডাডি ধবে পৃঠি মাছে গীত গাহে শোন 

মাছে খঞ্জবী বাজায, “ব ভাবতভাই, উডাকলে সুলুক বেঢায় ॥ 

বঘাবধী হাল কবে শিষালে বৃনে ধানঃ বুট! ভালুক ভ৪| ঝাডে আশি 

কৃডি ধান ॥ শিযালে হাল বাছে পেচায বুনে ধান, বনের হত ভিডা 

ঝাঁড়ে খেচষা কিন্বাণ ॥ বাতায বাতায় উদ্বব যায উছুবে কি বিবাল 
খায, মাঝি ভাই, লাঙা নউকা অগম দখিয়ায়, ভাঙা শউকায় কি 

হয়ে পাইরাম্ ॥ বিলেব দ্রিগে যাহ না বেগে মাবে লাখিঃ উলটি 

কাচাড খায়ে ভা'ঙন কলসী ॥ কাঠপকাঁয় গববপকায় কবে 

একাদশী, কাব্বা বিডালে বলে সব গবব বাসি ॥ মেপিণপুরে 

দেখ্যে আল্যম দালানে ধান পাক্যেছেঃ এমনি চাপা চাষ কবোছে 

শিয্লালে ধান মাভাছে ॥ মেদিশপুবে দেখো খালাম সেঁঘের শাতে 

কাছাবি, সাপ দেখ্যে বেড পালাই গেল পড়ে বহুল কাঁছারি ॥ 

মেদ্দিনপূবে দেখ্যে আলাম কাওয়াতে গাহন] কবে, বীদবে খঞ্জরি 

বাজায় ধৃদুব পেচায় লাচ কবে ॥ মেপিনপুবে দেখ্যে আল্যম কঠার 

উপর বাঘবসা, সে বাঘেছে মাঠষ খায় না দেগখ পাধব তামাসা॥ 

স্বাভাবিক জীবন বা ঘটন] কখনই বাঙপ্দ্রিঘপব প্টপববণ ভিসাবে বাবহৃত 

ভয় না। বাঙ্গবিদ্রদপব ক্ষেত্রে শিকততিই প্রপান ভুমিকা 

সামাজিক ঘটনায় গ্রহণ কবে থাকে । এই বিরুনত দেখলেই কবিমা নস ব্যঙ্জ- 
বাঙ্গবিদ্ধপ 

বিদ্রপে ঝলসে 451 সমাজের বিভিগ্ন লে'কচবিজ্বে, 
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তার্দের আচারব্যবহারে সামান্ততম বিকৃতি ঘটলেও তাের ব্যঙ্গবিদ্রপের 

শিকার হতে হয়। অপাধূ উপায়ে অজিত সম্পদে ভূইফোড় বড়োলোক, দুষ্কৃতির 

পরিণাম, কৃষিনির্ভর জীবনে চাক্কুরিবৃত্তি সমস্তই ব্যঙ্গরিদ্রেপের উপকরণ হয়ে 

থাকে । তাছাড়া সম[জজীবনের, পারিবারিক জীবনের নানান ঘটনাও ব্যঙ্গ- 

লক্ষ্য হয়। নারীসমাজের আচার আচরণ, চালচলন, তাদের ব্যভিচার ইত্যাদির 

ওপর বিদ্পের শাণিত চাধুক বারংবার খধিত হয়ে থাকে। 

১৬-২২ এতদিন যে দেখি গকুল খড়ের ঘর ছিল বে এবার কেনে গকুল টালি 

উধড়াই দ্রিলি রে। যখন টালি উব্ডালি কাট।বন্ীর বন পালি 

কাটাবনীর হাজরী খাতায় চালালি। নবসিংগডে টাকা পেরমেট 

পালি বে, যখন টাক পালিটালি উব'ডালি রে ॥ শালই লাগা গাইঠে 

কি ঘামে ভিজিপ্ন শাড়ি, শালই-লাগা সাদ না মিটিল, হাডিরামের 

চাকরি চলি গেল ॥ বধু যি মোৰ হখ্য চাষী বিলে ঝাড়ে দেখা 

পাখি, চা*কর্যা কুকুরেব মতন যায় হে, ছ মাসে লমাদে দেখা 

পাই ॥ ধলতভূই-এর বাগা মাটি কার পালায় ক্ত খিটি কার পালায় 

বেহালা পুরুষঃ দিদি যাহ না ধলভু'হ কঠিন হুলুক, কুলুপ লাগাই 
পড়াল্য পুরুষ ॥ শিলদা সাততৃই-এ ঘব ধলহুহকে কিসের ডর 

সিপাইকে ত করোছি পাগল, দ্বাবগা ত নয়নের কাজল ॥ আম 

ফলে ধ'পা ধ'প] তেতঃল ফলে বাকা, পুরুব দেশে ধায়ে দখ কাড়ীর 

হাতে শাকা ॥ শাউড়ীকে পরো ঘাড়ে ক্লাই দিল টিকি হাড়ে 

দাত দুটা পড়িয়ে রহিল, ভাবিতে গুণিতে দিন গেল ॥ 

আধুনিক সভ্য তাকে যন্ত্রসঙ্যতা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে । যন্ত্র 

সভ্যতা শুধু নাগরিক জীবনকেই প্রভাত করে নি পল্লীর লোবজীবনও 

কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে । অরণ্যভৃমি ঝাড়খণ্ডের জনজাবনের অসাড় 

স্থবির'তাকেও যন্ত্রভ্যতা শাডা দিতে সক্ষম হয়েছে। 

ঝাড়খগ্ডের বৃক চিরে রেলপথ, রাজপথ ধু পবেই স্থাপিত 

হয়েছিলঃ কিন্তু তখন তা নিতান্তই বিশ্মযের সৃষ্টি করেছিল। যন্ত্রসত্যতা 

এখানের জনজীবনে সর্বাধিক প্রভাধ ফেলে দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের সময়। এখানে- 

ওশ[নে বিমানঘণাটি টঠরি কৰা হঝেছিল তথন, "মাকাশে পাখির মতো ডান! 

মেলে দিয়ে মজত্র উড়োজাহাজ -ঘার কর্কশ শব্দে ওড়াউড়ি করে জনজীবনকে 

সর্দাসব্া সচকিত করে রেখেছিল । উড়োজাহাজ মোটর গাড়ি তখন অরণ্য- 

'মাধুনিক ঘন্ত্রসভ্যতা 
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ভূমির প্রত্যন্তবাসীর কাছেও আর অপরিচিত থাকে নি। উডোজাহাজে 

ওড়বার সৌভাগ্য ঝাডখণ্ডীদের না হলেও কুলিকামিনের কাজ নিয়ে তার 
মোটর গাডিতে চড়ার ছুল'ভ আনন্দ তখশই লাভ করতে পেরেছিল । প্রত্যক্ষ 

সংসারের এই সব যন্ত্রধান সম্পর্কে তাই লোককবিব' উদ্দাীন থাকতে পারে 

নি। অজশ্ম গানে এই মস্ত যন্ত্রধানের কথা বিবুত হয়েছে; পারিপাস্থিক 

জগৎ সম্পর্কে লোকপসাহিত্যও যে নিশিকাব থাকে না এগুলো থেকেই তা 

সপ্রমাণ হয় । ধানের কল, উডোজাহাঁজ, বেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, বিজলী 

বাতি, কলকাবখান!| সব কিছুই স্বাভাবিকভানেই লোকসাহিতোর উপকরণ 

হিসাবে ব্যাবহৃত হয়েছে । 

২৩-৩২ চাকুল্যাতে দেখো আলাম চু'য়ার জলে কল চলে, ইন্টিমাতে ধান 
ঢালোছে চাল পডে মিশিন তলে! একবাব ইষ্টিম হলে, 
পা্ছডাতত হয় নাগ কলের চালে ॥ উ*ডল উডাকল, ভালে 

বহল দেশের লক সকল ॥ আলা গাডি ছুমছুমায়ে অ গাড়ি তর 

ঘব কুথা, টিপ নি কলটা টিপ্পে দিব সজা বান্তা কলকাতা ॥ আইল 

মালগাডি গেল বে ভাই তাঁডাহাডি, পাইটমেন দ্দিল হাত লাডিঃ 

পবন বেগে ছুটালা ড/কগাডি ॥ মাগুই আগুই বেলগাডি তাব পেছুই 
ঠেলাগাডি তাব পেছুই জা পাসিঞ্জর, মকে লাগে ডর, ক'লবাত। 

কঠিন শহব ॥ কালিমাটি আনাগন| মুসাবনীর কারখানা মুসাবনীর 
বিজলী বাতি, বিনা তেলে জ'লছে গ জারারাতি ॥ মুসাবনীর 

কাবখানা পাথর বা*্হরায় সনার পাবা, গবরমেটেব ভাল হইল, তারে 

তাবে আল জালাল্য ॥ কন মাগীদের বিটি মাগো লিল শাখা ছুটি, 

অডন পিঁধন টসর শাডিঃ টা*ডকে উঠিল রেলগাড়ি ॥ ভ)লুকরিপায় 

কাম হুলা ছানাযায়! সক*ল গেল বুটী ঠেডী সকল লিল শাড়ি, 

মটবে চটিল হাত লাডি ॥ বারে বারে বারুণ করি ঘাটি খাটতে 

যা"হন', ঘাটি-খাট। বড় কষ্ট গায়ের বরন ফিরে না ॥ 

লোৌকমানস অত্যন্ত ঘটনা-গ্রাহী হয়ে থাকে । জনজীবনে যে ঘটনাই 
স্পন্দন তোলে তাই মানসরসে .জারিত হয়ে লোকসাহিত্যের উপকরণে 

পরিণত হয়। ঝাড়খণ্ের লোকসাহিত্যেও সাময়িক 

ঘটনাগ্রবাহের স্তুম্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। প্রাকম্বাধীনতা 

যুগের সংরক্ষিত অরণ্যগুলো স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সরকারী নিয়ন্ত্রণে কেটে 

সাঁমধিক ঘটন। প্রবাহ 
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কেটে ধবংস করে নতুনভাবে অরণাস্থষ্টির জন্য প্লান্টেশানের পরিকল্পনা কি- 
ভাবে ব্যর্থ হল, চারপাশে কাটাতাবের বেড়া দিয়ে গরুবাছুর মানুষজনের 

অরণ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল? ছু"ছু'বার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় 

কলাইকুণ্ডা বিমানঘাটির থমথমে সন্ত্রস্ত অবস্থা জনমানসে কি ধরনের প্রতি- 
ক্রিয়ার স্থষ্টি করেছিল ইত্যাদি সাময়িক ঘটনা নিয়োদ্ধত গানগুলোতে 

বিধুত হয়েছে । 

৩৩-৩৫ যখন ধলতু'ই রিজাফ ছিল থুকডাখৃপী ভালই ছিল, এবার ধলভূ ই-এ 

পেলেনটেশান হল্য, ধারে ধারে খাম খুটা দিল, ধন্য বেঞ্জার তর 

মুরাদ ছিল || খডপ-ুরের পচ্ছিমে ঘাটি কলাইকুণ্ডা, বম ফেলল 

ছুপহরে পাকিস্থানের গুপ্তা ।  ঘাটির কাজ বন্দ হলা ভয়ে লক দেশ 

ছাডিল, কলাইকুণ্ডাকে বুঝিবা উভায় | ভারত আর পাকিস্থান যৃদ্ধ 
হয়েছিল, দেখিতে দেখিতে যুদ্ধ ছু'নম্ববে গেল। সাঁডে দশটার সময় 

ফায়ার করেছিল, পালাতে পালাতে একজন] আম গাছটায় পঙিল। 

অ কি মজ। হল্য, বম গিল। ফুটিতে লাগিল | 

লোকপাহিত্যেব গানে-গল্পে ইতিশাসেব ছি'টেফৌটা বিধৃত হয়ে আছে। 

বন্থ প্রসঙ্গ এতোই ধূসর বিবর্ণ হয়ে গেছে যেঃ 'ার তাদের সঠিকভাবে সনাক্ত 
করা সম্ভব নয়। ঝাডখণ্ডের বিভিন্ন রাঞজা-জমিদারদের প্রসঙ্গ প্রচুব পরিমাণে 

লোকগীতিব মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোথাও 

কোন রাজার নামটি পর্যন্ত উল্লেখ কব। হয়নি, ব্যতিক্রম 

শুধূমাত্র “লীলমণি” এবং “রাজা নরসিবর? | বুটিশদের পদপাতের পূর্বে ঝাড- 

খ্ডের জনজীবশে সম্পদে, আচারব্যবহরে রাজার স্থান এতোই উচুতে ছিল 
যে প্রজার] বিস্ময়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকত। তাই ঝাড়খণ্ডের রাজাদের 

প্রসঙ্গ লোকগীতিতে বারবার এসেছে ; এগুলোর মধ্যে ইতিহাসচেতন1অবশ্থাই 

আছে, কিন্তু ইতিহাস রচনার কোন সচেতন প্রয়াস বা বাসনা এগুলোর মধ্যে 

খুজতে যাওয়া নিতান্তই বাতুলতা মাত্র। লোককবি কখনোই ফোন গান 

সচেতনভাবে রচন! করে না। ইতিহাসচেতনার ছাপ আরো অনেক 

প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় : মুসলমান আমলে স্বাধীন ঝাড়খণ্ডে মুসলমানদের 

হামলার কথা, ছেলেধবাদের বিভীষিকার কথা, বগর্ণ হাঙ্গামার কথা, 

নীলচাষের কখ! এবং নীলকরদের কাছে বাধ্যতামূলক কাজের কথা, খাজনার 

জন্য ইংরাজদের চাপ এবং অত্যাচারের কথা, রাজাদের রাজত্ব বিকিয়ে 

ইতিহাপ-চে তন। 
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যাওয়ার কথা_অন্পষ্টভাবে হলেও এখনো লোকগীতিতে খুঁজে পাওয়! 

যায় । 

৮৬-৪৬ ভূঁগুবি কাখারে ধাবে কে বে ঝাঁটি কাটে, আনি বঠি শতপতি রাজাব 

বেটা বা্যে বাছো কাটি || খাবমু ৬ব পাভাডে ক্িসেব ধুলা উডে 

রে, বাজার বেটা ছুধবাজ খডমে ৮লিছে।। মল$ুই-এর মল 

বাজা খা7য় গেল জনহা*ব ॥ঙাজা, আজ বাজ নিপত্দ পড়েছে 

গায়েব গামছা বন্ধক |দযে গছ ।। যখন খাজা ছটা ছশ মাহড়ে 

গহডে বাট ছিল, এবার বাজ খন হন্য দ্লদলি সডপ দিল ॥। 

কহমশাল কলাবনী যেখান থাকত শদ ৮ন পাকাব উপব জদ্দ" 

নলেব কল, র'জা নবনসি*ববঃ ঝ'"ডগ গ্রামে কবে ঝলমল ॥| বাইদে 
বহালে মাছ কপা পায় লিতেহ নাচ, মাথায় সামালা বুঢা 

মুদলমান শিশি দাটি বৃকেব সমান|| আম কলে ধকা ধা কমবে 

বাখল টকা, ণশর্দ লঃ বাজাবে সামালা ছান[ধবা || উপব কুলহি 

হডহানি নাম কুনলহি ঢডা, কি কব্যে পাইব।ব দাদ] ছু ঠে* যে 

খড় । অ নন্দী দেখ, গ্লেশ ল বগশ কত ধবে খাঁ মা*লা লক 

পালাল বগণ কত ধুবে।। এতটুকু "হেব ছাটি শীল কৃঠিব পাবে, হাটু 

গাল্ডা বন্ধু চালায় বগড ভাঙে পড়ে।। পাল কাট্যে শীল বহতে 

গেলম শাপ্লমাবির কুঠিতেঃ এমন লীলেব খঝা ভাবি ঘাডে দবজ 
লাগ্েছে।। গাকে আলা বেলি সাহেব পাজনাব সড হডবডি, অই 

শ ান্য গায়ের মডল বাডি বাটে গডবড়ি।। 

শ্রীণচত্ন্যদেব একদা এই ঝাডখণ্ডেব “ভিল্ল প্রায়” আধিম অধিবাসীদে রও 

তাব প্রেমমন্ত্রে সপ্লীবিত কবেছিলেন । বস্কতঃ অন্যান্য 

আধর্ষ_হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন_-কে ঝাঙখণ্ডের আদি- 

বাসীব' দ্বণাব দৃষ্টিতে “দধে বজন কবে খাকপে৭ বৈষ্ণবধর্মের জাতিহীনতা 
শ্রেণীহীনতা। 'তাদেব কিছুটা আক কবেছিল । বিশেষভাবে 'মার্দিবাসী বাজা- 

জমিদাব সামন্তবা যখেই্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের মাধ্যমেই 

আপামব জন্সাধাবণের মধ্যে টৈষ্ণপধর্মেব প্রতি আপাত আনুগত্য দেখা 

দেয় এবং হরিনাম সংকীর্ভন মাহাত-ভূমিজ আদি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক 
ভাবে প্রচলিত হৃয়। হরিনাম এবং পদাবলী কীতন ঝাড়খণ্ডে অতাস্ত 

জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং কীর্তনে ঝাঁডখণ্ডী ধারা গডে ওঠে । তবে এর ফলে 

ঝা.--২৯ 

বৈষ্বধন্ম ও ঝ খণ্ড 
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যে স্থানীয় অধিবাসীরা সম্পুর্ণ বৈষ্ণব বনে গিয়েছিল এমন কথ! ভাবা একাস্তই 
ভ্রাস্ত। ঝাডখগ্ডের বাসিন্দাবা তাদেব এতিহ্ান্রসাবী বীতিবেওয়াজকে 

কোনদিনই বর্জন করে নিঃ আবার হবিনাম সংকীর্তনেও তার্দেখ অশীহা 

দেখ! যায় নি। ভাবা যেতে পাবে যে এব ফলে এখানে সংস্কৃতি-সমন্বয় সাধিত 

হয়েছে । কিন্তৃসে কথাও সত্য নয। সমম্বয তপনই অন্তব যখন কোন 

সন্প্রদায় নিজন্ব সংস্কৃতির ফঙ্গে বতিবাগত সংস্কৃতিকে আত্মস্থ কবে নেয়। 

বৈষ্ণবধর্মকে ঝাডখণ্ডেব অধিবাসীরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ কবে আত্মস্থ কবে 

নেয় নি+ শুধুমাত্র “ঝগস্টম'(ববৈষ্ণব) নামে একটি অঙ্জ্দাষের সৃষ্টি হয়েছিল 
কিন্তু তাবা«যে সব সময় বৈষবোচিত জীবন কাটায় না তা «“বসস্টম টম ঢমঃ 

হাডির ভিতব পইতা বাখ্যে খুকূডা খাবা মন শ্লেষাত্মক প্রবাদবাক্টিতে 

ইঙ্গিত করা হযেছে। 

বৈষ্ণবপর্ম জনমানসেব গাব প্রভাব ফেনতে অসমর্থ হলেও বাধ।কৃষঃ 

ঝাডঞণ্চেব লোকগীতিতে ঝাডখন্ীদেখ পরম শাখ্রীযেব 
রাধ।কুষ* ও শীকিক রি 
(প্রমিকা পমিকা মতো একটি গ্রীঁতমধৃর স্কান কবে নিতে পেবেছে। পব্ম 

মাতীয়ই বলা ভালে" কাবণ ঝাডখগ্ডেৰ লেঈকিক প্রেমিক 

শ্রেমিকাব সঙ্গে বাধারুফেব সম্পর্কাঁ হবিহব-আয্মাব মতোই । ঝাডখগ্ডের 

লোকগীতিতে যে বাধারুষ্জেব দশন মেলে পদাবলশীর বাধারৃষেেব সঙ্গে তাদের 

(কান জম্পর্কই নেই । পদাবলীব বাধারুফে বন্হবঙগ বূপটা পদাবলীব অন্গম 

অন্ধকধণে বচিত ঝুমুবে হয়তো-বা কিছুটা পাণ্য়া যাবে, বিস্তু -ন্তবঙ্গ কপেব 

দিক দিযে ঝুমুবেব বাধাকৃষেেব সঙ্গে পদাবলীব বাধাকৃষ্জখ আকাশপা'তাল 

ব্যবধান | আম্তব ধর্মে দিক দিয়ে লোকাধত গানেব বাধাকৃফ্েেব মতোহ 

ঝুমুরেব বাধারুঞ্ণও ঝাডখপ্ডের নিধিশেষ লৌকিক প্রেমিকপ্রেমিকাঁৰ বিশেষ রূপ 

ছাডা কিছু দয় । লোকায়ত গানেব বাধারুফেব সঙ্গে শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব বাধাকৃষ্ণের 

ঘি সম্পর্ক আছে। ০লীকিক জৈব (প্রম উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানতম ভূমিকা 

গ্রহণ কবে মাছে । ঝাডখণ্ডেব লোকগীতি এবং শ্রীকষ্ণকীর্তদে, বাধাকুষঃ 

পদদাবলীব বাধাকষ্চেব মতো নিবক্ত ভাবমুশ্ঠি মাত্র শয়। লৌকিক জগতের 
প্রেমিকপ্রেমিকাযগলেব মতোই এবা সরক্তঃ চঞ্চল, কামনা-বাসশা ঠদহিক 
ক্ষুধায় অস্থির। দেহকে উপবাসী বেখে শুধু প্রেমের ভাবমুতিকে আশ্রয় করে 

এরা মানসিক শান্তি পাষ না। কেউ কেউ মনে কবেনঃ ঝাডখণ্ডেক আদি- 

ঝাপীদেব মুক্ত (প্রেমই বাখাকৃষ্কেব প্রেমলীলার উত্স , হাতে বাশি, গলায় 
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বনফুলেব মালা, পরনে হলুদস্ছাপানো কাপড, মাথায় ময়ুরপুচ্ছ--ঝাডখগ্চের 

বাশাল বালকের এই সাজ পদাবলীব শ্রীকৃষ্ণের কপ কল্পনায় যে প্রেবণ। জোগায় 

নিঃ তা নিশ্চিতভাবে বল যায় না) গোপিনীবিহাবেব মতো রাখাল বালকের 

ঝাঁডখপ্তী কিশোবীঠ্?ব সঙ্গে মুক্ত প্রেমবিহাব আবহমান কাল ধবে চলে 
মাসছে । ঝাডগগ্ডে লোকগীন্িতে ও বাগালেব একটি গুকত্বপূর্ণ স্থান আছে। 

তাৰ বংশীপ্বনি গৃহকোণে নাবদ্ধা যুবতী শারী এবং ঞুলধধদেপ উন্মন কবে 

তোলে, মিলনের সন্য তাবা আকুল হয়ে ওঠে; গৃহকর্ষে ধাধা থাকায় তাবা 

আবণ্যপথে বেবিয়ে পডতে না পাবার 'ক্ষাভে দশীর্ঘশ্বাসে ঘবেব বাতাসকে ভাবি 

কবে, লাধার মতোই প্রেমের 'অশ্রকে পোয়াব জালাব জল বলে চালিয়ে দেবার 

চেষ্টা কবে । "ভাই বাধারুষ্জ বৈষ্ণবধর্মের পসাব এবং পর্দাবলীব জনপ্রিয্ার 

পপ বেয়ে লোকায়'ত গানে অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছেঃ এমন কগা ছেবে শিতে 

ল্বাভাবিকতাবেই দিপা দেখ" দেয়। 

এমন-কি ভ্রীঞফ্বীর্তনের বাধাকুষ্খই এখানকার লোকগীতিতে স্বান কব 

নিষেছে, পা ক্ষোব কবে বল। যাঁষ না । শ্রীকষ্চকীর্তনেব ভাব ও ভাবনাৰ 

5 সঙ্গে ঝাডগণ্ডেব লোবকগীত্তিব জাব ও ভাষাক যথেষ্ট মিল 

দিব বযেছে, তা” লক্ষা কবে দেখা দবকাব। শ্রীুষ্ণবীর্তনের 

ওপব ঝাণখণ্ডে লোকগীতিব প্রভাব পডেছে নাকি শ্রীকুষ্জ- 

কীর্তন এখানকার লোকগীতিব ওপর প্রভাব ফেলেছে তা বীটিমন্ে! বিত্ত 

ব্যাপাব হতে বাধ্য । দি পকে নেওয়া যায, শ্রীকুষ্ণকীর্তনই ঝাডখঞগ্চের 

লোকগীতিব ওপব প্রভাব ফেলেছে, তাহলে এটা ৭ ধবে নিতে হবে য এই 

অঞ্চলে শ্রীরুষ্ণকীর্তন অত্স্ত জনপ্রিয ছিল ; এই সম্ভাবনাটি অনেকাংশে গ্রহণ - 

যোগ্য এই কাবণে যে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের একমাত্র পুবিটি ঝাডপণ্ডের পর প্রত্যন্তে 
পাওয়া গেছে এবং গ্রন্থটির ভাষায় ঝাডখপ্ডী উপভাষার যথেষ্ট ছাপ থেকে 

গেছে । তাছাড' শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেব ভাবখণ্ড, নৌকাখপ্ত (যাকে কেউ কেউ 

পাঁবখণ্ড-ও বলেছেন ) এবং বংশীগণ্ডেব বংশীচুবি প্রসঙ্গগুলো শন্যত্র গুল“ভ 
হলেও ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে পাওয়া যায় । ভাবণণ্ড ও শৌকাখপ্ডের 

প্রসঙ্গ মেয়েদেব নিজন্ব গীত জাওয়া গীতে দেখতে পাওয়া যায়। অন্দবমহলে 

এমনিতেই বাইরের প্রভা পড়ে কম; তাৰ এপব যে ঝাডখণ্ড উচ্চধর্মের 

বিরুদ্ধে প্রতিবোধ বচন! কবেছে যুগ যুগ ধবে, সেই «।এখণ্ডের নারীসমাজ 

যেখানে আজো নিজেদের বৈষণববাদ থেকে দ্ববে সবিয়ে বেখেছে--তাদের গানে 
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বৈষ্ণব পদাবলীব প্রভাব পডেছে এমন কথা ম্বীকাব কবে নেওষা বঠিন। 

এখানে ভারখণ্ড» নৌকাখণ্ড এবং বংশীগগ্ডেব প্রসঙ্গ-স*বলিত কয়েকটি গান 

উদ্ধৃত করা হল । 

৪৭-৫৩ কিয়াকাঠের বাহুকখাশি চিহইড লতেব শিক" কির কাধে ভব দিয়ে 

চল্যেছেন রাধিকা । গ্মাগুয় আগুয় যাবেন কিছু পিছনে বাপিকা, 

লক শুধালে বলবেন কিট বাধিকাব 'বগাব । মথ্বান্ে যাবেন 

কি হইবে উদ্ধাবঃ লক শুধালে বলবেন কিষ্ট বাধিকাব বেগাব ॥ 

আমপাণ্ত চিবিচিবি নন্টকা বশাবঃ সেহ নউকায নর্শী পাইবাব। 

সোব লককে পাব ক'বব লিব আনা "আশা, বাধিকাকে পাব ভ'বতে 

নিব কানের সন1।। আগৌোছি বাস্তা ভুলো বস্যে মাছি নর্দীব 

কুলে ঝাপ দিলে ডুবিয়ে মবিবঃ কমনে শদীযা পাব হব। যে 

কবিবে পর্দী পাব ঠাকে দিব গলার হাব || ইকুপউকুলনদী 

বকছে পাতালভিদি ঝাঁপ দিলে ডুবিযে মবিব, “কমনে নদীয়া পাব 

হণ ॥ ড'গিয়! দগ্গষা ঘাটে কে ব ছ'শিযা বঠে কিয] নাম কাহাবে 

সুপাব» কেমনে নদীষ। পাব হব। মূ কবণ্ক শী পাব তালে 

দিব গলাব ভাব আধা প্রাণ তাহাবে সপিব || ই'ঙো হাশ্ডে পাজাষ 

বাশি পিঠিব কালিযাঃ জলে পাব কবাণ্য (দ আমি যাব মথ্রা | 
একডা! কদম তলে কৃষ্ণ ঘৃমাল্য কলে শা জাশি শাম ঘৃমেখি ঘবে, 

বাশিটা যে নিয়ে গেল চবে ।। কচি কদমেব তলে কিবণ ঘৃমাল্য 

কলে হাতেব বাশবি লিল চবে, শাই জানি শাহ ঘূমেব ঘন || 

তাছাডা ৭ শ্রীরুষণীর্ভানব পউ”ঞব সঙ্গে সবাসবি যাগ আছ এমন লাক- 

গীতিব সংখ্যাও খুব একটা কম নয । পরোক্ষ নির্দেশেব ওপব 1নউব কবলে 

ঝাডখণ্ডেব প্রকীর্ণ লোকগীশ্তে শ্রীরষ্ণকীর্তনেব আত্মিক যোগাযোগ ষে খুবই 

শিবিড তা বৃঝ্তে অন্ুবিধা হয় শা। স্মাসলে শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব বাধারুফ্ের 

প্রেমলীল। একান্তভাবে “লৌক্কি প্রেমেব বিচিত্র বসসম্ভাব ছানা কিছু নয়। 

ঝাডখণ্ডের লোকগীতিত্েে একই পবনেব লৌকিক প্রেমে জযগ * সোচ্চাব 

কে ঘোষণা করা হযেছে | শ্রীকষকীর্তনেব প্রভাব এখানকাব লোকগীতিব 
ওপর পড়েছে নাকি এইসব প্রকীর্ণ লোক্গীতিই শ্রীকষ্চবীর্তনেব কাঠামে। 
পচনায় সাহাযা কবেছে, মে বিএর্কেব মধ্যে গ্রবেশের কোন প্রয়োজন দেখি 
না। শ্রীক্কষ্ণকীর্তনের একমাত্র পুথি মাএ বাট বছব আগে আবিষ্কৃত হয়েছে, 
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যাব অস্তিত্ব কথা এগলো বু তথাকখিণত শিক্ষিত লোকই জানেন শা। 

সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ লাভেব পব শ্রীরুষ্ণকীর্তনের মুলা জনসাধাবণের 

নাগালেব মধো কোনদিনই পাকে ।নি। অন্য কথায, শ্রীকষ্চকীর্তন মোটেই 

বহুল প্রচাবিত জনপ্প্রয “গ্রন্থ হযে স্টঠতে পাবেমি | এমনি মবস্থায ঝাঢ- 

গণ্ডেব লোকমানসকে শ্রীরষ্চকীর্তনেব গান পবিবাপু করবার যগেষ্ট অবকাশ 

পেষেছে এমন কথা 9 ভাবা দলে না। "আব যদি বলা মা, শ্রীরুষালশত্তনের 

প্রভাব ঝাডখণ্ডেব লোকগীতিব ওপব সপ্তাসত্তিই পড়েছে, ঠাহলে ধবে 

নিতে হয় শ্রীুষ্ণকীর্তনের পি 'আবিষ্কতত ভবাব পভ "দাগে গেকেই, বলে 

গেলে মণাষ্গ থেকে, শ্রীরুচ্কীর্তন বান্ডখণ্ডে মাহান্ত জনপ্রিষ গ্রন্থ ছিল; সে 

ক্ষেত্রে স্বীকাব ববনে হয গ্রন্থটি ঝাখণ্ডেই বচিন্ত এবং ঝাডগণ্ের প্রেম 

ভাবনাই তাব মশো বিধৃত হযে আছে । অন্যভাবেও ভালা যেত পাবে। 

মধ্যযুগীয় সাহিত্যাকে পল্লীসাহি'তা বা লোকসাহত্যেব পর্যায়েও (ফলা যেতে 

পাবে । লৌকিক কথা কাহিনী, প্রবাদ এবং গান লৌকিক কাবাক্চনায প্রেবণা 

যেমন জ্গিযেছে, তেমনি কাঠামো বঢনাঁদ্েও সাভাম্য কবেছে। ঝাণখগ্ডের 

প্রেমভাবনা, লোকচবিতর এব* প্রেমগীন্তি সে শ্রীকুষ্কলশর্তন বচনায অঙ্টপ্রেবণা 

জোগাব নি কিংবা তাব কাঠামো বচনাখ সাভাষা কবেনি, "তাও কি দজোব কবে 

বল] যায? ঝাডখণ্ডেব কযেকটি লোকগীতি উদ্ধৃত কব! হল, নিচাব-বিশ্লেষণ ববে 

দেখলে দেখা যাবে শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব পডউ়ক্তিব সঙ্গে এগুলোব সম্পর্ধ অন্শন্ত ঘনিষ্ট । 

৫৪-৫৯ দ্ধবল দেখো টঠলম গাছে পাছতলেতে লক '্শাছে, তবা দুজন সাশী 
থাক ডাল ভাড়ো পি পাছে। বন্ঝন ঝড় বাসাতে, মে-ডাল 

পরি যেই ডালেই ভাড়ি পড়ে ॥ বাট পাই পাদান নাই ছাল কেনে 

লডে, অভাগা কদমেব জাল পাছে ভাতচো পড়ে । আগ ালেব 

কুইলী মধ ডালে বাপা, ভাঙলে বিবিখেব ডাল জীবনের নাই 

'মাশা || আকাশেতে চাদ নাই কি কব্বে পাবা, যাব ঘরে 

পুকধ নাই জীষস্তে সে মবা।॥ কদমদূল শয়াইঈ গেল “বু বপু নাই 

আলা, কানেব ফুল কাশেই গুকালাঃ শাম নাগব বড দাগা দিল।| 

াষাণ্ড শবাবণ মাসে কাঁচা বাশে দমব বসে, ম্মামাব ন্ধ বহুল 

বিদশেঃ কাল মেঘ গগ্ডচ়ে আকাশে |। 

উল্লেখিত গানগুলোব সঙ্গে শ্রীরুষণনীর্তনেব নিয়োদ্ধাত পউক্গুলোব তুলনা 

করলেই মিলট! বোঝ যাবে। 



৪৬২ ঝাডখপ্রের লোকসাহিতা 

যেডালে করে মো ভর সে ডাল ভাঙ্গিঞ। পড়ে নাহি হেন ভাল যাত 

করে বিসরামে || নিশি আদ্দিমারী তাহাত কেমনে নারী । ঞ্িএ 

সেযাহার পাসত পুরুষ নাহি ।। ফুটিল কদম ফুল ভরে শোআইল 

ডাল। এভে! গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥ জেঠ মাস গেল 
আসাঢ় পরবেশ | সামল মেঘে ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ || আসাঢ় মাসে 

নবমেঘ গরজএ। মদন কদনে মোর নয়ন ঝুবএ ।। ( রাধাবিরহ খণ্ড) 

আমবা অন্াত্র লৌকিক প্রেমের ক্ষেত্রেও যে পুর্বরাগ-অন্তরাগ বিরহ-মিলন 

ইত্যাদি পধায়ক্রম আছে, তা বিস্তর উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছি । এবারে 

আমরা রাধারুষ্ণ নামাক্কিত কিছু নির্বাচিত গান উতৎকলিত কবে দেখাবাব চেষ্টা 

করব যে, এ গানেব রাপাকুফ্জ মোটেই পদাবলশর রাধাকুফ্ণ নয় কিংবা যে-প্রেমেব 

বিভিন্ন অবস্থা গাণগুলোর মধা দিয়ে বতিত হয়েছে তা উজ্জ্রলনীলমণি অথবা 

টৈষ্ব বসতব্ব-শদেশিত গ্রেমলীলা নয়, ববং একাস্তভাবে লৌকিক গ্রেম। 

সেধিক দিয়ে দেখে গভীরভাবে বিচাব করলে এগানগুলো ও যে শ্রীরুঞ্ণবীর্ভনের 

সঙ্গে সম্পফিত তাতেও সন্দেহ থাকে না। কোন কোন গানে পদাবলীর ছায়া 

থাকা একেবাবে অসম্ভব এমন কথা বলি না। দীডায়ে এশন্দেখ আগে গপাল 

কাদে অনুরাগে গানটি যে বলবাম দাসের বাৎসলাবসাশ্রিত বিখাত পদটির 

সরাসবি বাবহাব তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

৬,  বাল্যলীলা : াডায়ে নন্দেব আগে গপাল কাদে শন্তরাগে, হে শ বুক 

বহিয়ে পন্ডে লর। না রৃতিব তব ঘবে অপযশ দেভ মোবে, হে গ 

মা ইইয়ে বলে ননীচর। বলাই খায়েছে ননী ম্ছাই চোব বলে 

রান, হে গ মা হইয়ে বলে নখীচব। 

৬১-৬৬ গোষ্ঠলীলা £ নদদীব কিনাবে দুবূলা কবে লত লহ, হে গশ্াহ' রুষ্ণয় 

বাছুবী চরায়॥ অরে কান্হাই ভাই যতনে চরাবি গাই কতি ধুরে 

পাব গয়ালিনী, 'মান্যে দিব বসিকা রঙ্গিনী ॥ উঠ বাছা রাম রাম 

উঠ বাছা বলবাম উঠ বাছণ বেল বিহাশে, যশদ] কাপছে বনে 

বনে ॥ নদী কা ধারে কৃষ্ণ গধন চবায়, বাশি রা।' বাধা বল্যে 

বাজছে সদাই ॥ এক কণা খেজাড়ি নাই যাব বাগািঃ মাই গ 

মাই, চর-ষ্া ধেলু না'রব ঘুরাতে ॥ ভাঙা কাকই পানের ধন শিঙ্গারে 

মজোছে মন মা গ মা, চুডাটি *'পিয়ে দে মোর মাথে। ভকে অন্তর 

জলে আখি ছলছল করে ৮রহ ধেন্গু না*রব ঘুরাতে ॥ 



বিষয়বৈচিত্রা ও মুল্যায়ন ৪৬৩ 

৬৭৬৮ লানলীল1£ আমর! গোয়াল জাতি দধি বিকি নিতি নিতি দখি 

ছলে মথুরাতে যাব, দধি ছলে রুষ্ণ দ্রেখা হবে ॥ প্রভাতে উঠিয়। 

রাই সাজাল্য'পসরা, মনে উলপিত বড যাইবে মধুরা। সাজল 

সাজিল গ* দধির পপরা মাথে সাজিল গ॥ 

৬৯-৭০ যমুন।-প্রসঙ্গ : যাইতে যবৃনার জলে কত ছলে কথা বলে, কলসী না 

ডুবাতে দেয় দলে+ উ বড লম্পট্যা বঠে॥ যাইতে শবুনার জলে 

শ্রীবাধা সখিবে বলেঃ কদমতলে কাশিয়া ডাঁঢায়, একা কেহসে যাব 

যবৃনায় ॥ 

৭১-৭৮ অন্মুরাগ্ধ : উঠ গ ধুর্তি দেখিয়ে আসি যবৃশা বহিছে শিরাধার, 

৭৪৯৮২ 

বামে হেলাইয়ে চণণ ধলায়ে আছেন কিন আছেন প্রাণনাথ ॥ 

চাদ কবে ঝি-কশিকি সুরুজ কবে আলা. কন বশে বীশুরি বাজায় 

আমাব কাল ॥ পেএ সথি ইডাছল পাহরে ঘৃখাল্য জল এ জলেত৩ 

চিন্তামণি হেলে, যেন মেই কমের তলে গ মন গেছে ভুলো ॥ ব।শি 

বাজে বেরি বেরি আর ঘবধেতে রইতে নারি, বাশিটাকেঞ আমি 

কাঢ়ো লিব জনমূ্কে ॥ যত সখি জড় হয়ে জল আনশিতে গেলে, 

কালার গে দেখা হলা মেই কদযতলে, বাশিটি র/ধানাম বলে। 

কেঁড হাসে কেউ কে কেউ শামৃহেছে জলে, শামেব মাথায় মরে 

পাঁডখ। দলে ॥ যমৃন্। কী তীবে পাণী আনিবারে, কদমতলে, বূগ 

দেখি গে মেয় ভ্রমর। গুর্তীরে, কদমণ্লে ॥ কালিয়া বাশির স্থুরে 

ধায়েছিলি সরবরে, কালিয়া বাশির সুরে আমার মন ৩ মানে না, 

ভাব করে ভাব রাখলি না রে॥ বাশি কি মন্তর জানে, বাশের 

বাশি কিবা জানে গ সখি বি-ধিছে হিয়ায়, পিবাশিশি গ আমার 

জাগিছে হিয়ায় ॥ 

বন্সরহরণ-এওসঙ্গ £ এন্দের বেট! বঙ ঠেঁটা লাগাল্য বিষম লেঠা বসন 

নিয়ে উ'ঠল কদমে, কইসে রাখব ভরমে ॥ যত সখি ঝিলিমিলি 

ঘবুন! সিনাতে গেলি, গায়ের বসন লিল চুরি করি, সখিরা সব 

জলের ভিতর লাজে মরি ।। ভারি গাছোয়াল হয়েছে রে তরই 

গপাল, সথীদের লুগা লূটো ফরক্যে উঠে অই কদমের ডাল ॥। 
৮৩-৮৫ কুটিলা-প্রসঙ্গ £ থাম তর ভা*ডব টিটলি, দাঁধা আলে কে দিব 

সকলি।! দাদ]কি বলব তরে, শ্রীরাধিকার গুণের কথা পাবে 
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ব্রজপুবে । সকাল বেলা জলকে গেলে ঘব ঘুরে রাই সন্ধা হলে 
কদমতলায় ডাঢটাই থাকে কালা দে'খবাব তবেঃ কালার সাডা পালে 

পরে কে বাখে দাদা রাহকে ধবে কদমতলা'য়** ** ॥ যবৃনার জল 

যাতে তলে তাতা বালি বে, ললিত। গাস্ল দিছে ননদ বিবালি ॥ 

৮৬-৯* বংশী-প্রসঙ্গ : অকাতে বন চালা কানা কধমতল।য় করে থানা, 

মাবাং বৃরু বাশবি বাজায়, কি দিলে মিলিবে শাম বায়।। আহলে 

বিনদ রাজ মুখেতে না কব লাজ, শাম শাগব বলিষে' ডাকিবঃ দে চে 

তুমাব বাশিটি বলাব।। আউল খউল বেণী অভিমানে বসে ধনি, 

বাশেব বাশি কি জানে বেন গ, বাক বাশ জুডাক জীবন ॥ 

আমাথ বচন বাথ নটবব বেশ ধব নাপাবেশ খুল অঙ্গ হতেঃ ভাবিলে 

হার লিব জিতিলে সুবলী দিব ৩বে ত মুবলী দিব হাতে ।। শুকণা 

বাশেব বাশি বাজিছে বিশাল, ঘবে না ঠহবে মন কি হল্য জ্গ্াল ॥ 

শুকনা কাঠেব বাশি বাজে ঝঞ্কাব, ঘবে না ত বহে প্রাণ ক হল্য 

৯১৯৭ অভিসার £ কুখায যা গ হলগ্রথবন ধুতি কমবে গুজ্ল থাশি, 

৮৮৯০৬ 

বাদ ঘাটে পখ*ব ঘাটে শা বাজাও বাশি, লসী কাখে আসি, 

কলসী বাখ্যে হাসি ।। কাশলাাদ যখন বাজায বাশি কচি কদমের 

তলে, তখন আমি বন্ধনে বন্তেছি। খাধাবাঢা ছাড়ো দিয়ে 

যাত যবৃশাতে, সখি কাজ নাই পিবিতে ॥ চল সখি জলকে সেই 

কদমতলকে, দেখবি যদি ধশি লীলকমলকে ॥ ৮ল ধনি জলকে 

জড়া কদমতলকে, শামেব বাশি না বাজিলে না ঘৃবিব ধবকে ॥ শামে 

বাজালে বাশি তখন আমবা জলকে আজি, বাশি বাজাতে বারুণ 

কর, বাশ বাজালে হবে সর ॥ বনেতে বাজিল বাশি মনেতে 

লাগিল থুশি, অচল চিডা মাখায ঘটি পাশী, বধুয়ার ওণ আমি 
জানি ॥ কাল জলে গেলে বাধে হহযে ন্বেশঃ কেনে ভিজা গায়ের 

বসন কেনে ভিজা কেশ । যধূনাব ঢেউ দেখ্যে আমব। ভয়ে মবিঃ 

ভিজল গায়ের বপন ভাঙল কলঙী ॥ 

বিপ্রলবা।-খণ্ডিতা £ কাল কাল বল শা কাল জলে নাম না, কাল 

জলে হে'ল মাব না।। কাল বসন না পরিব কাল মুখ না ছেরিব কাল 
জলে *কমনে পার হব।। তবে কেণে বেশ কর প্যাবি আজি নী? 
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আলিবেণ হরিঃ ধায়েছিলম গ আমরা বৃলিতে নগরে, দেখো আলাম 

চন্দ্রাবলীর ঘরে। শুঁয়েছিল গ তার। পালঙ্খ উপবে, ছুজনাতে গ 

তার] নান! খেল! করে ॥ ভোব সকালবেল। ঘৃম'াই উঠে বাঁজবালা, 

আঁধি ছুট টুলুঢুল্ মুখে নাই তাব কথা, ঘৃব্যে ষাতে বলগ ললিতা 
শুন হে কপট বধু বাসি ফুলে নাহ হে মধু কার কুঞ্জে কব্যে আলে 

খেলা, বাসি হল্য ফুলমালা॥ শাম র'হল আগঙনায় বসিয়ে” 

উঠ্যে যাতে বল তদেব শামকে আসিয়ে ॥ সাজে ফুটিল ফুল 

সকালে মলিন, কার কুঞ্জে ছিলে বধু হল্য এত পিন ।। কাল কাল বল 
না কাল চুড়ি পবৃহ না কাল চুটি ছেচিযে ভাডিব, কাল কপ আব না 

হেব্বি ॥ ভাব সখালেব বেল! আহল চিকণ কালা, ন্বাখি ছলছল 

মুঁহে নাই কথা, ঘৃবে।ত যাত* বল গ ললিঙা । 

১০৭-১২ বিরহ £ আয বে স্থবন বলব কথ হৃদয় মনের কখা এ, জামার 

কেনে না আইল রর্সকী ব* দিযা। যগন শামেবে মনে পড়ে আমাৰ 

ইছুবি বিছুবি উঠ ভিয' | ড় উদ়্ কবে মন কত সইব জালাতণ, 

বাদে প্রাণ নিবলে বসিয়ে, গেল ক'লা কুলে কালি দিযে 1 গলে 

বন্যুল মালা ধেশিত* চিকণ কালা বামে চডা হেলাহয়ো আছে, দেগা 

হলে বলবে আপিতে | কাহক্বে বিদেশী তা মগকাতে যাবে 

পাবাঃ শাম নাগব গোছ মখুবাতেঃ দখা হলে বলবে মাসিতে ॥ 

চলিতে চবণ বাঁক" বাকা চুডা বামে তেলিছেঃ দখ। পালে বলবে 

আসিতে, মহন মুবলী তাব হ্রাতে ॥ ছিলে রাখাল হলে বাজা লিষয় 

বড ভারি, মথুবায় বাজা হলে কুবুজ| স্ন্দবী। অশ্ার্ বলিগ, 

যাবে কিনাঁষঘাবে ব*শীধারী || ছিলে ছিলে বধু ছিলে আমাৰ 
পবদেশে যায়ে হলে কাহাবঃ আষাডেতে ববিষ] শরাণে নদিষা, 

নাই আলা আমাব শাম শুক বধৃষা, কই আল্য আমাব শাম শুক 

বধু || ষবুণাকে জলকে গেলে ক্ষিমেব কাদনা পায় গকাধ্িস নাগ 
ভাবিস ণা তব শাম আনিতে যাই || যবুশাধ জল 'আ"নতে গেলে 

পিছলে পড়ে পা, মনে পডেঃ আমার নিঠর বধুয়াব কথা, মনে পড়ে ॥ 
লকে বলে কাল কাল কালই আমার ছিল ভাল? ফাল বধূ কন পথে 

গেল, জীবন যৌবন কীদাইল || যেমনি গপুন্পিমাব টাদ তেমনি 
ছিল আমাব শাম, শাম আমার কুথায় চল্যে গেলঃ আল ঘর আধাব 
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হয়ে গেল || মুডকাটা নাং*্এর বেটা কপালে মাণিকের ফ্টা 

মোরে ছাড্যে মধুপূবে গেল, জীবনে যৌবনেই দ্রাগা দিল।| শাম 
বিনে গ আমার বিধিছে হিয়ায়, শামকে আমার আন্তে দে তর। 

য"গ মথুরায় || কীাদিব কাদিব সখি বিরলেত বসিয়া, শেষে প্রাণ 
তেয়াগিব শামের নাম ধরিয়া ।। আম পাতের শিবে শিরে 

কাজলেরই লেখা, কন্ পথে গেলে শাম নাই হল্য দেখা ॥ একে ত 

অবল। নারী প্রাণে ধৈর্য ধরতে নারি প্রাণ দহে মদনের শরেঃ 

সখি রে, কেমশে রহিব শুন্য ঘবে || গণ হল্য কতদিন এই কি 

আপসিবার চিশ, কাল বল্যে নাগর আমার গেছে, বধুয়াকে বাধ্যায় 

ধবোছে। পখে খাটে দেখা হলে কালার্টাঙ্দে দিবে বলো ষদ্ধি 

কবু আমে কদমতলে, শামকে সাজাবই বনফুলে ॥ 

১২৫-১২৮ মিলন : কালিয়া কালিয়া বলি কালাব লাগ্ো ঝুবো মবি, আল্য 

কালা র"ভল বা'ত ঘবে, পিবিতিব দাগ লাগল চাদবে ।। লীলপাতা' 

তকলতা। হিযাব মাঝে, আস্জ লৌতন খেল। খেলব হে শাম 

কালিয়াব সাথে | হবধিতে বিনদিণী আধা আধা কহেন বাণী, 

কত না সখ মুখ দরশনে, প্রথমে মিলন হয় শযশে নযশে ॥ আমি হে 

কুষস্ুমকলি তুমি হে ত বশমালী, তুমাব প্রাণস্থতায় আমার মন- 

স্হ।য় মাল গাঁ”থব গাব, দুজনে মিলে ব্হব ॥ 

ঝাডণগ্ডেব লে।কগীতিতে বামায়ণ-প্রসঙ্গ যথেষ্ট পবিমাণেই লক্ষাগেচব হয় । 

পাধাবণতঃ করমনাচেব গান, টুন্্র গীত, ছে! নাচেব গান এবং ৰিয়েব গীতেই 

বামায়ণেব উপকবণ ব্যবহৃত হতে দেখ! যায়। বামায়ণেব উপকবণেব জন 

মানসে ব্যাপক প্রভাবেব একটি কাবণ হতে পাবে- কৃত্তিবাী বামায়ণের বিপুল 
জনপ্রিয়ত1। ঝাঙ্খণ্ডে বামায়ণ পুঁিব চল বিপুল পরিমাণে ছিল বলে মনে হয়। 

ক₹ওবাসী নামায়ণ আপামর জনসাধারণের হৃদয়হণ কবেছিল । এখনো ঝাড- 

খণ্ডেবগ্র গাঞ্চলে গ্রীষ্মের দুপুব বেলা এবং সন্ধ্যাবেল। রামায়ণ 

পাঠেব অ(সব বসতে দেখা যায়| সে তুলনা কাশিদ।সী 

ঘহাভারত ঝাডখণ্ডে তেমনটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পাবে নি, মনে হয় । 

কারণ লোকায়ত গাঁনে মহাভারত-প্রসঙ্গ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। ঝুমুর- 

কবির! ঝুমুরে মহাভারতের কিছু কিছু উপাখ্যান পালাবদ্ধ করেছে মাত্র। বৈষ্ণব- 

ধর্মের প্রভাবের ফলে রামায়ণের জনপ্রিয়তা--এমন কথা বল। যায় না। তাহলে 

বামাধণ-প্রসঙ্গ 
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বৈষ্ণবদের উপান্ত দেবতা শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাক] সত্বেও মহাভারত জনপ্রিয় 

হল নাকেন? আসলে বামায়ণেব কফাহিপীব আবেদন মহাভাবতেব কাহিণীব 

চেয়ে তীব্রতব, কাহিীতেও খুব বেশি জটিলতা নই | সীতা ষেন ঝাডখপ্ডী 

জনতার সমস্ত সহানুভূতি, মমতা তাব প্রতি আকর্ষণ কবেছিল। লোকগীতের 

বামায়ণ-প্রসঙ্গ কথাগুলো বিশ্লেধণ কবে দেখলেও দেখা যাবে মানবিক আবেদনে- 

ভর] নাটকীয় মৃহৃত্ গুলোই গীতবিদ্ধ হযেছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকগীতিব 

মধ্যে নিবদ্ধ বামাষণী কথাগুলোব মধ্যে ধাবাবাহিবত] খজ্গায় বেখে রামায়ণের 

কাহিশীটি যথাসম্ভব গডে তুলে দেখানো হল। 

১২৯-১৬৫ বাব বচ্ছব অনাবিষ্টি জনক রাজার দশে । দিশে-পধিনে মনে- 

মনে জনক বাজা ভাখিতে লাগিল । 'তখনি মুশি-দেবস্তা বব যে 
দিলেশ। যর্ণ বাজা লাঙল চধবৃষ্ট যহইবে। মনে কণচিন্থা 

বব শা বুষ্টি যে ভইবে। লাঙল চদ্দিবে বাজা বৃষ্টি যে ববষিবে। 

গুন গুন শুন মু্শ বলি গতুমাবে। 'আমবা হছি বাজবংশ লাঙল 
না চষি। শুন শুন শুন বাজা বলি এক কখা। কবৃষদি নাচ 

লাউন আজ চধিতে হবে। তখনি জনক বাজা লাঙল ধবিল। 

এক বেটা ঘৃথালা দুই বেটা ছুবাল্য। তিশ বেঢায় উঠি গেল 
সীতার পিন্দুক। তখন জনক রাজা সিশ্বক খুলিল। সিন্দুক 

খুলিয়া দেখে আচ্ছা পীতা কন্তা। একমনে জনক বাজা কলেতে 

লইল। একমনে বলে জনক কার কন্যা বটে। তখনি মুনি- 

দেবস্তা আর বব ছিলেন, কাব কনা! লহে জনক তুমারি অগিষ্টে 

ছিল। এই সীতা বন্যা তখনি জনক বাজ কলেতে লহল। 

কলেতে লইয়া বাজা গেলেন নিজ স্থাশে। তখনই মহলেব লক 

করে ছিছিক্কারি | গুন শুন শুন রাণী কবি এই বাণী। চগালেৰ 

নাই চুয়াডেব নাই আমার অর্দিষ্টে ছিল এই সীতা কণ্য' ॥ তখনি 

মহলে বানী পালহ্খ বিছনা কবিল। লকলম্কব বাজবাজনা করেশ্য 

মহলে লেগিল। দিনে দিনে সীতা কন্তা বাটিতে লাগিল, তখনি 

জনক রাজাব চিস্বা যে হইল। কি হল কি হল্য বানী আমার 

কপালে, উপযুক্ত কন্যা আমাব বহিল মহলে । তথাঁশ মুশি-দেবস্তা 

আর বব দ্দিলেন। কেনে বাজা ভাবিছ কন চিস্তা কব, ধেনুক 

ভাঙা পণে ইয়ার হবেক লিভ। দান । লেই শুনে বাবণ বাজা আইল 
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ধাইয়া, চল মামা সঙ্গে চল পাব কন্যা দান। আশি হাতের বাশ 

ভা্গনা বিশ হাতের কাড়ঃ সে ধেনুক না ভাঙিলে না পাবে গ 

দান | তখনি রাবণ বলে শুন মামা বলিঃ টকলাঁস ভাঙ্েছি মামা 
ধেন্ুক ভাঙিব । আস্তে আস্তে রাবণ রাজা যাইয়ে ডাঢ়াল্য। চা*র 

ধারে লকলস্কর মধোতে ধেন্ুক, যত শক্তি লাগায় রাবণ লাড়িতে 

না পারে । আড নয়নে সীতা কন্যা চাহিয়ে' দেখিল, ই বর মোর 

যগা ন! হইতে পারে । খন বাবণ রাজা বলিতে লাগিল, কন্ 

কন্য। দানে দিছ দ্বিহ ন মামাবে, যাত্রীকালে ধেন্ুক ভাঙ্যে যাব 

শি্ষ ঘবে। তখনি জনক রাজা বলিতে লাগিলঃ শুন শুন রাবণ 

বাজা বলি গ তুমারে। মুনির বর-দিয়া ধেন্ুক-ভাঙা পণ, মুনির 
বাখ্য রাজ না কব লজ্ঘন | তথনি রাবণ রাজা গেল নিজ ঘরে। 

তপশি জনক রাজা ভাবিতে লাগিল, কি হল্য কি হল্য বিধি 

আমার কপালে, উপযুক্ত কনা আমার রহিল মহলে । তখনি 

মুনি-দেবস্তা আর বর দিলেন, কেনে রাজ। ভাবিছ কেনে চিন্তা 

কর, সীতার যগা বব যে এখন নাই আসে । তখনি জনক রাজা 

ছাডিলেন চিঠি, সে চিঠি পড়িয়ে গেল দশরথের হাতে । তখন 

দশবথ রাজা ধাইয়ে আইল, রামকে কলে নিয়ে ধাইয়ে আইল। 

আসিয়ে ডাঢ়াল্য দশরথ ধেন্টকেব কাছে। চা*রধারে লকলম্বর 

মধ্যেতে ধেন্ধুক । তখশি দশরগণ বাজা বলিতে লাগিল, দিহ ন 

আন সন্বন্ধী তর কন্তা মোরে দিত দানে । তখনি সীতা কন্থা 

আড় নয়নে চাহে, ই ত বর মোর যগ্য হইতে বা পারে । তখনি 

রাম ডাঢ়াল্য ধেনুকের কাছে, বা হাতের এক আহ্থল লাগাল) 

ধেনুকে । এক অন্লিতে ধেনুক করে খান খান, দশরথের পু রাম 

পালেন কন্া দ্ান। কন্যা দান দ্রিলে রাজ] দেও মোরে বিদায়, 

যাহা দিতে হয় দেও দেও কন্যা বিদাই। তখনি জনক রাজা 

সাজিতে লাগিল, লকলম্কর হাতি-ঘড়া সাজন সাজিল। মহলের 

ভিতর রানী করিছেন রদনঃ এই যে যাইছ সীতা কবে যে ফিরিবে। 

এক মুষ্টি কাকাল সীতাব সনার বরন দেহ, চরণের অঙ্থলি 
সীতার হিষ্ুল বরন । কেমনে ভুলিব সীতা তুমার বদন, কতযে 

তপিষ্টে সীতা পায়েছি তুমাকে । রাজার মহল সীতা শুগ্য কর্যে 
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যাবে, রামকে পায়েছ সীতা আর কি রহিবে। রাম হল্য 

মোর গুণের নাগর রাম হল্য মোর স্বামী, রাম হল্য মোর নিজের 

পরভু আধা অঙ্গের ভারি । আর কি রহিতে পারি মা বাপের 

মহলে, যা দিতে হয় দিহ মাগবিদাই দিহ আমারে। যাক 
করবো বিদ্াই দেঅ মা যাই গ নিজের ঘরে ॥ (বিয়ের গীত) 

অ রামেন মা অ রামেব মা রামের বিভ। দিলি নাই, রামের বিভা 

জনকপুরে জনক রাজার বিটিকে ॥ জনক রাজায় পণ করিল হাতে 

লে রে গণ্ডীর বাণ। এ গণ্ডীব বাণ যে ভারিবেক তাকেই দিব 

মীতা। দান ॥ রাম নকিরেরাজা হবি আজ নকি তর অধিবাস, 

চৌকাঠেতে লেখা আছে চ*্দ্দ বছর বনবাপ ॥ কি সত্য করিলে 

রাজ। কৈকেয়ীর সনে, রাজ্য ছাড়ি রাম লক্ষ্মণ চলিলেন বনে ॥ 

রাম লক্ষণ বনে যায় সত্যের পালন, দুয়ারে ডাঢ়ায়ে দেখে কপাটে 

লিখন ॥ রাম য।বেন বনে রে লক্ষ্মণ যাবেন বনে. জনকনন্দিনী 

নীতা সেহ যাবেন বনে, কত ছুঃখমনে ॥ শুন মাতা ঠাকুরানী 

রামে কহিছে বাণী আমার লাগি না কার্দ মা অকারণঃ আমি মা ত 

চলিলাম বন, সাথে যাবে ভাই ত লক্ষ্মণ, অ মা ণাকরিহ রদন॥ 

ভরতকে রাজ্য দিয়ে রাম গেলেন বনে, কাদেন রাজা দশরথ 

রঘৃনাথ বিনে || হাতিশালে হাতি কীদে ঘড়ায় নাখায় পানী, 

অযধ্যা ভিতরে কারে কশল্যা জননী | অ আমার রাম কুথায় 

গেলি রেঃ অধধ্যা নগর শুন্য হল্য ॥ হাটে কাদে হাটুল্যা বাটে 

কাদে বাটুলযা, মহল ভিতরে কাদে বড়রাশী কশল্য। || আগুক 

আগুয় রামচন্দ্র পিছনে লক্ষ্মণ, মধ্যিখানেসীতারাশী করিছে রদন | 

আর কি প্রাণে ধৈর্য ধরা যায়ঃ সে ত রামসীতা বশেতে যায় ।। অ 

রামের মা 'ম রামের মা রামের কিবা ছুখদশা, বস্তর বিনে গাছের 

বাকল তেল বিনে মাথায় জটা | সগগে শিম”্ল ফুল ছিল ষোল 

যোজন বাস গেল, সীতার সাক্ষী মিছা হল্য ভমরে ত্যজ্য দিল। 

সীতার শ'াপ লাগিল, সুগন্ধ ফুল নিগদ্ধা হয়ে গেল। নাককান 
কাটা স্থর্পনথা রাবণকে ধাই দিল দেখা, গ “হায় হায়, গুন 

ভাই দশানন লক্ষেশখ্বর দশানন, সুন্দর বমণী এক গহন কানন ॥ 

পঞ্চবটী বনে রাম বাধে কুঁড্যা খানি, কাল দষে আল্য এক সনার 
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হরিণী। লক্ষ্মণ ধরেযে দেও ভাইঃ সনার হরিণী আমায় ধরো দেও 

ভাই ॥ হংসগমনে চলে কপালে মাণিক জলে, রঘুবর, হরিণ ধরিয়ে” 

দেও মোরে ॥ পিতৃসত্য পালিবারে রাম গেঃলন বনবাসে, কাননে 

হেরিল সীতা রাবণ রাক্ষসে, হায় কপালের দষে ॥ অশোকবনের 

পাতের কুগুল ভিক্ষা দেও মা! জননী, আমি ভিক্ষা! দিব নাই হে 

ঘবে নাই রাম রঘৃূমণি ॥ ভিক্ষা দাও জননী, ভিক্ষা দিলে চল্যে 

যাব এখনি ॥ আইল রাবণরাজাযগী ভেশ নিয়েরে, দুয়ারে বসিয়ে" 

রাবণ ভিক মাগিছে। ভিক নাহি লেই রাবণ দুয়ার না ছাড়ে রে, 

হাতে হাতে রাবণ ভিক মাগিছে। হাতে হাতে ভিক দিতে টানিয়ে 
চাপালা রথে, বাবণ লঙ্কাব মুখে ছুটাইল রথ | হবিল রাবণ জীতাবে 

হরিল রাবণ, শুন্য ঘরে পায়ে সীতা হরিল রাবণ ॥ হাতে হাতে ভিক 

দিতে টান্তে উঠালা রথে, রথ উডিল বিনা শুনে, কাদেন সীতা 

বনৃনাথ বিনে ॥ অশোকবনে পাতেব কুগুল সীতায় পাশা খেলোছে, 
যগী ভেশে রাবণ আসো সীতায় চুবি কর্যেছে ॥ কুঠি শুন্য হেরি, 
অ ভাই লক্ষণ কুথায় কন্য। স্রন্দরী || সীতার অন্বেষণে, লঙ্কাপুরী 

গেল হন্ছু দক্ষিণে ॥ ডালে ডালে হন চলে বারের কি গা জলে, 

লেজে কর্যে অগ্নি তুল্যে লঙ্কাকে ডাহান কবে ।। সীতা চুরি করিস 
বাবণ রাখবি রে যতন করে', দেখবি দেখবি সনার লঙ্কা দিবরে 

ডহন করে" || রাবণ দেস্খব তরে, সনার লঙ্কা রাখবি রে কেমন 

করো ॥| এতটুকু হন্থ গিলা নদা নদ পেট, অবাছা হন্থু রে, সাগর 

ডেজ্বিতে মাথ] হেট ।। পব নারী, বাবণ নাই তব ভয় বে। আন্তেছ 

রামের সীতা কি কবিবে ইন্দ্রজিতা, রাবণ, লঙ্কাগড় করে টলমল || 

শুন অছে প্রাণনাথ তুমারে বুঝাব কত, পরনারী কেনে কর চুরি, 

ফিবায়ে দাও রামেব সুন্দরী || সিংহাসনে বসে বাম ধাবেতে লক্ষণ, 

মধ্যেতে জানকী সীতা সাজ্যেছে কেমন | রাম ছাড়ছেন যজ্জের 

ঘডা তপবনেতেঃ লবকুশে নাধ্যে রাখে দুধিলতাতে || রাম ছাড়্যেছে 

যজ্জেব ঘা তপবনের সে ধারে । লবকুশে ধব্যেছে ঘডা সীতা 

বলে দাও ছাড্ে || অ বাম ধেহ্গুকধারী, বনের মাঝে কেমনে 

ধৈর্য ধবি || অরুণবনে তকণ৭ লতা গ তার তলে সীতার বনবাস, 

সীতা যে কাদে মা লর নাহি পরছে গ সামটি না ধাধে নবীন কেশ।। 
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আনল] ঃ আলুশি | 

শাফাইি £ বি পর, সম্কট। 

আবাল কাল £ ছেলেবেলা | 

আমঠা £ সক্কাশষ | 

ছামাশি £ ব।সি মাঙ | 

আকা £ অন কণা। 

আল £ কচ । 

আল? চাল, ধাপ £ আাতপচাপ, ধাশ 

ক্ালাপালি £ পাঁল। ববে। 

»াল'ঝাল। £ »শোমলো। 

সাঁশব £ আহ্য। 

আহড : গাডাল। 

ইচল|, ইচপি £ চিংড়ি মাছ | 

উইমেক। £ উই-এব বাস। | 

চকু £ াবুড়বু। 
উষ্ধাড়বা * তুপকালাম, উদ্দাম | 

ডণ-পিঁধন £ আববণ- বিপান। 

উনভাঁন £ উনোশ । 

উষনল £ লাফ | 

উলটখাজি £ ডিগবাজি | 

উলখা, উলুখী £ টক্ষি। 

উশাস £ খসখসে, ভাপকা সাটি। 

এডি £ গোডালি । 

ক £ শস্যবিশেষ | 

কডাব £ প্রতিশ্রুতি | 

কচ। £ সণ্বীর্ণ জমি । 
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কববরি £ দাঁগাখাঞজ্জি ? ফুলবিশেষ। 
কজ্জি £ কলজে। 

কপতী £ ঘুঘু। 

কল্গ। £ পালক । 

কশলা £ কষ্ট। 

কষ তা ঃ বেগুশী। 

কটোরা £ বাটি, পাত্র । 

ক।কই 2 চিবনি | 

»াড : তীব। 

কাববা ঃ বগুবণ । 

কাললা £ কবল । 

কাল্হা ঃ ঠাণ্ডা । 

কাডা £ পুক্ষ মোষ । 

কাঠাড £ গেষালেব ডে 

কাঁকাডচাং £ কডকডে শবশো 

বড £ আছাড। 

ক।শা £ ফুটো, অন্ধ । 

ক|থি £ নীপুকুবেব বিপাবা। 

কামিলা, ক।মল। £ স্বণকাব । 

কামিন £ পাবীশ্মিক | 

কাঞ্চিকুঁমব £ নাবাশক শিশু, 

কুগুল £ ঝুটিব। 
কুদবী £ তেলাকুঁচা। 

কুইলা £ কালো । 

কুড্যা, কুটী £ আশ(স। 

কুট্য। £ মাংসের টুকবো | 

কুড। £ খনন কবা। 

কুইলী, কুইপিনী (স্্রীং) : কোক্লি। 
কুল্হি £ গাষের পথ | 

কুচি £ কচ | 

কৃখি £ ডালবিশেষ। 
কেডর: £ মোষ বাচ্চ। | 

কেছু £ কেন্দু, বুনো ফল | 
খচল ঃ কৌচড। 

খচ : মণ্য়ার রন্ত | 

খতঢড]| £হ গোখবগাতা | 

খঁণ ১ শঙ্য। 

খখব £ জীন. ফেপরা। 

খভ ১ রথ ভ 

খচ। £খোচ ১ 2লা। 

খবখস্য] £ কর্কশ ১ বন ।(পতশ। 

খজ। ঃ জোডা দেখা | 

খঁসা : খোপা । 

হব ৫ বাল] 

6 

খ? »চ। £ খু! । 

খাচব| £ অপাস্ছ ধিঙ, বিচ্বানহীপ 

খক ২ কদদেশ। 

খাও, (পেগাডি £ মুডি | 

গাঁটালি £৩10শি মনুধগিবি। 

হাত £ প৬াঞ, দল । 

খাল| £ ধোনা, ঠোউা | 

খীড।। ১১৬ কান্জেব টিল। 

খাঁডা £ 51911 

খিজা £ কী । 

খিব : গাছেব আঠালো বস। 

খিষা £ ক্ষয পাওয়া । 

খুক্ডী ঃ ব্যাঙেব ছাত]। 

খু্ধা £ মুখে ঘুষি মাবা। 

খুর। £ খাটের পাঁষা। 



ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

গুশ্বস £ অভুঁভাত + সুযোগ । 

খে চিব। £ খেচা দেওয়া | 

খেড £ ঘাসবিশেষ | 

খেটন £ পেটভাত, খাওয়া-দাওয়া । 

ছে চড। £ ববাগী। 

এট £ খবগোশ। 

কেডা £ সঙ্গী, সভ-খেলোষাড | 

১ ৮ গুলী £ শস্যবিশেষ । 

গঙব £ শবীব ,» শঞ্জি। 

গডবডি £ পলায়ন । 

গঙব্রানি £ লাথি । 

গঠই £ শেঠ মাছ | 

গমন] £ বাহ পৃণিম। 

গজধপ £ অথব | 

গশুবি £ পেটেব অপবিপ্ক হুঞ্ঘব। | 
গজ £ কোৌণিক | 

»জ. £ খিল | 

গল। ও গৃভত্বামী | 

গগান £ উচ্চকণে চীৎকার করা | 

গ।৪ব £ সঞগজনে গাছের পোকা । 

গাদব £৬াশ!, আধপাকা। 

গাইদ £ গাপা, প্রটুব 

গাড। £ পৌত।। 

গাঢা £ গর্ত । 

গাড্য| £ ছোট পুকুর, ডোবা । 
গাদাবগু ছু £ নিয়কঠে কথাবাতা | 

গিজ ড| £ দাত বের করে হাস । 

গিলাস £ চাদববিশেষ। 

গুদ্লু £ শস্যবিশেষ। 

গুডর £ বেঁটে । 

৪৭৫ 

গুজ ক : ছোট, সক। 

গুপাশ্চ, গুলা" £ কাঠগোলাপ । 

গব। £ ছোট পুকুব 5 ডোবা! । 

গুড £ পিটানে। , বাজানে। | 

গুলিন £ ণৃহস্বামিনী। 

ঘটা হ মাধী গক। 

গা £ বেটে। 

(গ৮1 £ গেডা, শামুক । 

গোড £ গোয়।ল। | 
ঘ'ড ঃ ঘঙ| | 

ঘণ ও বুর্টতিবাবক এ আব্বণী। 

ঘংটা : ঘোমটা | 

খ।ঘব £ পাখিখিশেষ। 

ঘুস্ুব : শকব | 

চখা £ শ!নালে।) ধাব।ল | 

৮প £ খোসা । 

চঘব! £ চমুকে টুমুকে খাওয। | 

চাওঠ £ সাডাশবা | 

৮কা্ট!৮1 £ গোপলকপাধ। ১ হতখ 

%৮ব £ কুর্চিত | 

চ৮ড £ অভিমান | 

টাঁডমাড £ তাডাতাডি | 

চাট £ ভাত। £ তাওয়। | 

চাবকি £ ঘুন্সি, (কোমবদডি। 

চি £ বুশোলত] | 
চিমটি £ পিঁপডে। 

চিট! £ আঠালে। | 

চিপ £ পিষ্ট কর । . 

টুধ|, কুয়ো। 

8 ৯)| £ দেটি ইব । 



৪৭৬ ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য 

ছুটি £ ছাতে-পাকানো বিড়ি। 
চুহা : চোষা । 

চেঁকা :টক। 

চেঁদড় : ভীতু ; কাগুজ্ঞানহীন । 

ছচ : গোবর জল । 

ছচ্রা : লোভী । 

ছড : অনাথ শিশু । 

ছাতু : ব্যাঙের ছাতা । 

ছাহ1, ছ'াইরা, ছ'াহির। : ছায়া । 

ছাপর : খাপরা *শ্চু। 

ছাকড : বাচ্চা ছেলে । 

ছি'টা : ছেঁড1। 

ছিনার : অশালীন ? বেশ্যা | | 

জয়া : কালো বিষ পিঁপডে । 

জল্তা : তাতি। 

জক রা : আবজনা। 

জখ :মাঁপ। 

জলঘাট : পায়খান]। 

শি : আগাছাভরা জলা জি | 

জাঁড় : শীত। 

জ্শাকা : চাপা চ্ওয়া | 

জাহিরা : আদব দাপট । 

জির্পা : খোড। , অথব | 

জিয়া : জীবন্ত * বাচা | 

জিগির : উৎপাত কামনা । 

জু'ঠ! : এটো । 

জুমড।, জুমঢা : জলস্ক কাতখণ্ড। 

জুরগুপ্তা : চোরকাটা | 

বাট ( ঝঁটমট ) : তাডাতাঙি। 

ঝবর] : ঝুঁকে পড়া । 

ঝড়া : ঝরা | 

ঝরিঝম্পা £ গহনাবিশেষ | 

ডর £রাস্ত| | , 

ড'গা £ ছোট নৌকো । 
ডডা £ কালে পিঁপডে | 

ভাঙ্ুয়া, ডাঁগুয়া : অবিবাহিত । 

ডাং) ডাগ £ লাঠি, দণ্ড । 

ঙাড়ি £ হাতল? দণ্ড | 

ডাংরা (সা) : গরু । 

াঠিন £ ডাইনী । 

ডিগা £ গাদা । 

ডিংলা £ কুমডা। 

ডুড়কা £ জলে পুঙে যাঁওয়|। 
ডুবকা £ অনতি উচ্চ ঝোপের বন । 

ড্রমকা £ গোলগ।ল। ফোলা । 

ছেগাদেগি £ লাধালাফি। 

ডর £ গত, কোটর | 

ঢরক| £ চোখ জলে শরে ওঠ | 

ঢর রা £ ফৌপবা : কোটিবগত | 

৪ড়া £ নিট, গত। 

ঢাডা £ লাঠি ছিয়ে আঘাত কর! । 

ঢশাগ। £ দীর্ঘদেহী, লঙ্ব | 

টিটলি £ বষ্টতা, দুষ্টামি | 

ঢেড ঃ বধমাস। 

ঢেলকা ঃ ঢেলা, টিল। 

ঢেকা £ ভাতের জমাট পিগু । 

তা” বড়া ঃ উপুড। 

তাভা £ গরম । 

তিরি, তিরিয়! £ স্ত্রী । 
তিরিংরি'গা £ লম্বা; বদরাগী। 



ঝাডখণ্ডেব লোকসাহিতা ৪৭৭ 

তুঁডঃ মুখ। 

থপএা £ থোকা । 

থড বা; পিভলানেট। 

থল। £ গ্চ্ছ | 

থাঁশ £ দেবস্থাণ । 

থান] £ দেখা, আন্তানা | 

থুতণ], থুঠণা । মুব। 

দলন্ট ৫ পলা ( ফ্রি” )। 

দলপ্লি £ নবম কাদা। 

দবজ £ বাথা | 

দ।স্ণা £ ঠা | 
দুখ! £ বাপা কৰা | 

রব 19 £বুখব।জ | 

লশৌড। £ বডে! ডাঁলাবিশেষ | 

ধবঃশাদা। 

পণ্ড, পক়ড। £ পুবনো কাপিড। 

মস্ক। : প্রসে যাওয়া | 

পক, ধপা £ প্রচ্ছ , স্তক | 

ধজা : টা, নীর্ঘ। 

পব| £ নেষে 5 শৌজীবী | 

ধুনা £ মাটি খোঁভ। ; গকতে তো 

মাবা। 

ধুমক্ুম £ গাঁট্রা ; মাবপিট | 
ধূর্ত: দূতী, কাপড। 
নিট। £ শিবেট, শিশ্ছিদ্র | 

শি £ ঘুমাশো!। 

নিশ। £ নেশ। | 

নিশি £ মিশি। 

নেটী £ পাছা, নিতন্ব । 

নেগুড £ লেজ। 

নেহগা £ শিকৃষ্ট শাকবিশেষ | 

পইপ £ শস্য মাপবাৰ পাত্র । 
পরগল : প্রজ্ঘলিত। 

পরশা £ পকিবেষণ কব । 

পলম £ বিলম্ব । 

প্যন| ২ লাঠি। 
পং, পংডা £ চারা, অঙ্কুব | 

পল] £ বিনাযূলো , ফোকটে | 

পাঞ্।ল ঃ বাসি ভাও । 

পাঁথা £ গকবাছুব পাপবাব পডি। 

রপা"ন্ধ ঃ পাষেব ছাপ 

পাঁজা £ শান দেওয| | 

পাবা £ মতো | 

পালই - খেজুব পাঠা। 
পাশা " বস। 

পালতা * পাত।1। 

পাঁষনা - চিরুশি | 

পাও] (স।) " মেলা। 

পাঠা পডি। 

পালা) পিরধাড : বাসগঙ্কের পেছশ 

দিক। 

পিধা  পবিধাঁন কব| | 

পৃত নী -পতঙ্গ। 

পট ছেোট। 

পুযাতী অপ্ত সা 

পেঙি * বাঁশেব তৈরি পেটিকা । 
পেঁধ * মিথা। কথা ; স্ত্রী জননেন্দ্রিন | 
পেংঘ| : পক্ত | 

ফফশ : ফুসফুস । 

ফবফন্দি : চালবাজি ৷ 
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ফরা : ফোপর। | 

ফাবড : টিল। 

ফিচা : পাছ! | 

ফুচি : ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ । 

ফুলছড়ি : ফুলখঝুরি | 
ফুল : ফুপবাবু * ফুল ধর। | 

ফুডরা : দন্ত কর। | 

বাল : আমন ধানের শ্িত। 

বনি : শালিখ | 

বতর : সময, সুযোগ । 

বঁট। : লাঙলের ভাতল। 

বাউডানি : বিলাপ । 

বধ|রুন : বেডাঁব লম্ব। বাশ। 

বাখল £ কোঠাবাডি। 

বা»শী : বঝাঁট। ] 

বাক : পাক, ছাব। 

খাথান : শোভঠ। 

বাটুলা। : পথিক । 

বিঝ। : বাজ । 

বিন : বীজ? বীচ । 

বিষপিত।| : তিওশবিন ৪” | 

বিহান : ভব বেলা । 

বুচা : কোণাভাডা ১ ভি 511 

বৃঙল : ক্ষমও|। 

বুধ : ১০৯৮ ০1৮ | 

বুডিয়৷ : কুডুপ। 
বেড়। : জলাজমি | 

বেসাতি : তরক!বি। 

ভজকট : কাজের তিড় ; ব্যস্ত৩। | 

তং: ফুটে। 1 

ভাল! :/দগ]) তাকাশো | 

ভালা- ভদ্র : মপ্ষোধনসূচক শব্ধ 

শা1বলী : কুঞ্চিত চুল। 

1 ওশবর : (৭ণশোন।, পলিচর্য। | 

হুলুক : ছিদপথ | 

শি : ম টিশাডি | 

শেক : মাছেল টকবো। 

ভেঠর £ প্রচ 

তশভেজ। £ লম্ম।পস্তু। 

মঠডা £ .১হারা, আদল 

সলক। £ আনন্দে ছুটোছটি বরা। 

মাউক। 2 ডৈ গুগ্ধোছ কনা । 

ন।গণা £ পািশি প্যসায় | 

মাগার 2 আাবা। 

মাল!» বু, (সী। ) £ বডি ঘাণত হ 

কত | 

মুস্যান £ মুখাাজি। 

মুড]: শষ সামা। 

মুঢ £ গাছেন ফ্াডি ১৬151) 

মুপশ £ মশাল ? পদ্প | 

মুজি £ বীচ । 

“মচি £ পুই-এৰ ফুলন প। 
মেতবল £ স্ত্রী । 

বধ £ বেভা । 

রক ৫ টাটক।), তাজ | 

রাঙার।ম্প। £1শালাকার | 

রাহেড £ অডহব। 

রাজট £ কথাব!ঠা, আলাপ | 

রাসি নদ ঃ নিজলা মণ | 

রিজ, রিঝ £ আনন্দ, খুশি । 



খাডখণ্ডেব লোকসাহি ঠা 

বিষ £ ঈণান্বিত হ৪ধ1 | 

বিচ 2 $ুধি ৩৯ উ খেশালে|। 

বাঠক £ ধহকাল।, 

বং £ বেতা পওফ। | 

ব্ষ £ 7 ওযা] । 

2চ। £ কুচি 5ওষা | 

১খ| 2 শন্সও শব তে | 

লচ* ও ছলনা, ছল | 

৮লকা1 : গলপ 5ওষ | 

লক 8 পল | 

লতঞ্ব 2 ঝুল প বা 

৪78-৮75: 

লিখ! ৪ ধুব! | 

শি ই; ঝগড। | 

শুকলুত দি 2 লুকোচুরি | 

»ট ক 8 আভকিঠে ছিনিয়ে সেও | 

৭ ঠা ৪ শাাপি৬। 

শা £ নছিবিশেষ | 

শোগ * শিখে যাওষ | 

লে 2 থেকে । 

্ড্পীঃ খোডা( স্্বী” )। 

গাদা £ ঝুকাশেও কছো। 

লেস! " মাখ। $ প্রলেপ দেওষ' | 

লেঠ। : জও $ বিশদ | 

শষ, শউষ £ ঠা । 

8৭৪৯) 

শিশুকাল £ খৌবণ । 

সন্দগ। *হ আগুন জল | 

ঈঁয়। £ স্বামী + প্রিষতম। 

সন্গতি £ সঙ্গীসাথ। | 

সঙব £ সাবধান, সিষাব। 

সচল « কৃপণ | 

সাকাম (সা): ৮৩ । 

সামা 212াক। | 

সা" 2 পীড়ন লব | 

সি £ শেষ ৬৪ষ | 

সঃ চুচলো। 

»* ৫ শিভাঁক, হয৪বহীন। 

সেগেল (সা): মাগুন। 

সেবেঞ/ সা) ও শীত। 

৬৮৩ দত] 

৩দবব * পাস্চজসম সহ বিএ 1 

ই]স। £ 111, বস | 

এলি ২ কচি খল , আ৭ | 

হাঁটুপ। £ হাটুবে | 

ঠিঙ £ আাল। 

ঠিল। ঃ সভা, ঘোলা । 
গুলক উকি মাব|| 

গুপণকা। ৮ পবেজলে ওঠ | 

7৮ |: শট। 

ভস্বা £ পবিশ্রমজঞতি ৩ শ্বাস ফেলা | 
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